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প্রথম নৃত্যগরৎ 

রবীন্দ্র নৃতাধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঁরকজ্পক 
রূপকার 

প্রয়তম সাথী 


অনিতকুমার চট্রোপাধ্যায়কে 


তুমিক! 


আমাদের দেশে নিষ্ঠার সাঁহত নূত্যচচ বহু গ্রাচণন কাল হতে চলে আসছে। তার উৎকৃষ্ট 
প্রমাণ ভরত রচিত “নাটাশাস্র'। গ্রন্থখাঁনর রচনাক:ল আন.মানিক খ্রা্টীয় দ্বিতীয় 
শতাব্দগ। তাতে নত্যশিজ্পের এমন উচ্চ স্তরের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে সেই 
প্রাচীনকালেই ভারতে নত্যশি্প রীতিমতো বিকাশ লাভ করোছিল। 


ভারতে নৃত্যাশজ্পকে যতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়, ততথানি বোধ হয় আর কোথাও 
দেওয়া হয় না। তারই ফলশ্রুত হল স্বয়ং বিশ্বের নিয়ামক শীন্তকে নটরাজ 'শবরংপে 
কম্পনা করে তাঁর বিগ্রহ চিদাদ্বরমের মন্দিরে স্থাপন ৷ নত্যকে এতখানি মযাদা কোথাও 
দেওয়া হয়ান। এই মন্দিরেরই সংলগ্ন গোপুরমের দেয়ালে 'নাটাশাস্ছে' বর্ণিত একশত 
আটটি করণের চিন্রতূপ খোদিত আছে। ফলে চিদাম্বরমের মান্দব ন.ত)শিল্পীর 
তণর্থক্ষেনে স্ন্ণিত হয়েছে । 


ভারতে যে সকল নাত্যরঞধতি বিকাশলাভ করেছে তাদের ভিন্ত হল ভরত'কর্তৃক 
'নাট্যশাগ্রে স্থাপিত কৃষেকাট মৌলিক নশীতি। তাতে নত্যকে 'তিনাঁট রূপে কম্পিত করা 
হয়েছে £ নাত্ত, নৃত্য এবং অভিনয় । ভরত মান তিনটি রুপেরই উল্লেখ করেছেন। তবে 
তার সাঁধন্তার ব্যাখায পাই নান্দকেনবরের অভিনয় দর্পণে | নৃত্ত বলতে বাব শুদ্ধ 
বিমূর্ত নৃত্য, অর্থাৎ ত* দেহভাঙ্গসবন্ব এবং তার সঙ্গে ভারে কোনো সংযোগ নেই। 
“ভাবাভিনয় হধনং তু নূত্তমিত্যভিধীয়তে ।' অ'র নৃত্যে পাই মনের ভাবের প্রকাশ । তা 
[বমৃত' নয়, তা মানাস্ক অন:ভূতিকে প্রকাশ কবে। আর আঁভনয কাহিনী বলে । সেখানে 
একটি সমগ্র নাটকে নৃত্যে রূপ দেওয়া হয়। ভরত নাট্যম: নৃত্য ও কথক নত্য প্রধানত 
নৃত্ত শ্রেণির, মণিপুরী নত্য, নৃত্য শ্রেণীর এবং কথাকাঁল নৃত্য আভনয় শ্রেণাীর। 


এই শ্রেণণ গিভাগের 'ভীন্ত হল ভরতগুৃনির ভাব রস তত্ত। তান বলেন, শিল্পের 
দুটি দিক আছে £ একি অন্তরের দিক, অন্য বাহিরের দিক ; একটি প্রেরণা অপরটি 
তার বহিঃপ্রকাশ । অন্তরের প্রেরণাকে ভাব বলা হয়েছে এবং তার ঝাহিরের প্রকাশকে রস 
বলা হয়েছে। সৃতরাং ভাবের বিশেষ সম্পর্ক শিল্পীর মনের সাঁহত। তা শিল্পীর মনে 
ভাব জাগ্রত করে বলে তা ভাব। 'ভাবয়তি ইতি ভাব । আর রসের সমপক ধশল্পাঁ ও 
শিজ্পরাঁসক, উভয়ের সঙ্গে । এখানে শিজ্পীব ভুমিকা সক্রিয় ; কারণ [তান ভাবের প্রকাশ 
দেন। আর রাঁসকের বা দর্শকের ভূমিকা সক্রিয় ; কারণ সেই প্রকাশ দেখে [তান রাঁসিক 
হন; অর্থাৎ তাঁর মনে শিজ্পতাত্বক অনুভূতি বা আনন্দ সণ্টারত হয়। এই প্রকাশ 
দর্শককে রাঁসত করে বলেই তা রস। “রসয়াঁত হীতি রসম' ৷ কাজেই যে প্রকাশ ভাববাঁজত 
তা নৃত্ত এবং ষে প্রকাশ ভাবের বাহন তা নৃত্য এবং আভিনয়। 


ভারতগর শিক্পতন্ত বলে ভাবকে রসে রূপান্তাঁরত করতে দুটি জিনিস ক্রিয়া করে £ 
বভাব ও অনুভাব। বিভাব হল তাই ঘা মনে ভাবের উদ্রেক করে। তাকে আলম্বন ও 


উদ্দীপন এই দুই শ্রেণিতে ভাগ কৰা হয়। যাকে অবলদ্বন কনে ভাব 'বকাশলাভ করে 
তা আলম্বন বিভাব এবং যা তাকে বাধিত বা উদ্দশীপত করে, তা উদ্দীপন বিতাব। গতি 
ভাব উদ্রেক করতে চাই প্রেমাম্পদের রূপ, গণ প্রভৃতি এবং তাকে বাধ'ত কন্তে প্রয়োজন 
মনোরম পাঁদিবেশের | তারা যথাক্রমে আলম্বন এবং উদ্দীপক বিভাবের দষ্টা'ত। 


বিভাবের সাহাযো ভাব উদ্রেক হবার পরে আত্ম অন ভাবের ভমকা | যে সমগ্ত পিয়া 
সৈই ভাবকে প্রকাশ করে সে রপোন্তাঁবজ কবাতে সাহায্য কবে তারা সবই অনাব। 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেব ক্রিয়া, ব'চনিক কিয়া, দেহসঙ্জা গ্রভীতি সবই তার মধ্যে এসে পড়ে । তাই 
আভনয়ের সহায়ক এই ক্লিয়াগ,লিকে চারটি শ্রেণগতে ভাগ খরা হায়েছে £ আঙ্গিক, বাঁচক, 
আহার্য ও সাত্ুক। 


আহার্ বা সঙ্জা এবং সাঁত্তক বা স্বেদ,. বেপথ পভ়ীতি শাপীরিক প্রাতীবয়া গৌণ 
ভামিকা গ্রহণ কবে। মখা ভাঁগিকা নেষ বাচিক এবং লাঙ্গক বিভাব। সাধারণও নাট্য 
অভিনয়ে বাচিক গ্রুযোগ প্রধান এবং নত্য অভিনয়ে আক্গক প্রয়োগ মখ্য ভূমিকা নেয়। 
তাই নতো আছি বিয়ার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । ভরতের ব্যাখ্যায় একটি স্বযংসম্পণ' 
নযনতম দেহভাঙ্গকে কণণ বলা হয়েছে । অনেকগ লি কলণের সাহায্যে অলরহার এবং 
অগ্গহারেব নানাভাবে বিন্যাসে পাই আঁভনম্ন ৷ সাহিতোর ক্ষেত্রে কাহিনীর নহনতম বিভাগ 
হল শব্দ বা পদ; তাদেন জড়িয়ে বাকা এনং বহু বাক্যেন িন্যাসে কাহিনী । স তবাং 
ন্‌তোর ভাষায় কনণ পদের সাঁহত তলন?য়, অঙ্গহার বাক্যের সহিত তুলনীয় এনং অভিনয় 
কাঁহনীর সাঁহত তুলনশয। 


ভারতীয় নৃত্যে আর এক বৈশিষ্ট্য হল হস্তম্‌দ্রার গুয়োগ । আভনয়ের বাঁচিক অঙ্গের 
অভাব পৃবন্ণের জনেই তা গ্রমোগ প্রচলিত হযেছে । তার সাহায্যে নৃত্যশিজ্পশ হাত দিয়ে 
কথা বলতে পারেন । কথা লি আঁভনয় শেণী নৃত্য হওয়াম্ন তার ম.দ্রাব প্রয়োগ অত্যন্ত 
বেশি । রবীন্দ্রনাথ প্রবাতিত ন:ত/নাটের নৃত্যের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে কণ্ঠসঙ্গশীতে 
পরিবেশিত হবার ব্যবদ্থা থাকায় তাতে মুদ্রার আঁধক প্রয়োগের গুয়োজন হয় না। 


বর্তমান গ্রম্নুন লোঁখকা শীমতী গায়ন্রী চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রভারতশী 'বিশবাবিদ্যালয়ের 
নৃত্য বিভাগের "বাশ্ট ছাত্রী ছিলেন । তিনি এই 'বিশবাবিদ্যালয়ের 'ডিগোমা, স্নাতক এবং 
স্নাতকোত্তর পরণক্ষাগ ণল সামানের সাঁহত উত্তীর্ণ হয়েছেন ৷ আমার তাঁর নৃত্য-আভিনয় 
দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল । বেশ মনে পড়ে একবাব প্রতিমা দেবীর রবীন্দ্রভার৩নতে 
আগমন উপলক্ষ্যে আমাদের 'বশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষ্থিগণ তাঁকে নৃত্য-আঁভনয় দেখিয়ে 
সম্বধনা জানিয়েছিলেন | তাতে শ্রীমতী গায়ন্রীর নৃত্যপট:তা দেখে তিনি উচ্হখীসত 
প্রশংসা করোছিলেন। শিল্পী হিসাবে তিনি যেমন কুশল, শিজ্পতর্তেও তেমন তাঁর 
অধিকার সূপ্রাতচ্চিত। তিনি করণ ও অঙ্গহার প্রসঙ্গে গবেষণার জন্যে ডক্টরেট উপাধি 
অজ'ন করেছেন এবং নৃত।বিভাগে অধ্যাপনায় নিষুত্ত । 


সুতরাং বয়সে নবীন হয়েও বাংলা ভাষায় ভারতের নত্যশিল্প সম্বন্ধে এমন একটি 
সধন্নন গ্রন্থ রচনা করেছেন দেখে আশ্চর্য হই নি। একাধারে শিপ এবং তত্বাবৎ হওয়ায় 


তাঁর আলোচনা পণঙ্গ হয়েছে। উপরের প্রাথমক আলোচনায় ভারতীয় নৃত্যের যে 
মৌলিক বিষয়গুলির উল্লেখ হয়েছে, সেগ,লি সবই এই গ্রন্থে ছান পেয়েছে। ভরতের 
'নাট/শাদ্' এবং নান্দিকেন্বরের আঁওনয় দর্পণ" প্রামাণ্য গ্রন্থ হওয়ায় তাদের সত্বন্ধে পৃথক 
আলেচনা আছে । ভারতীয় নৃত্যরীতিতে করণ এবং মুদ্রার ভূমিকা মুখ্য । তাই এগুলি 
এখানে সাবস্তারে আলোচিত হয়েছে । তত্র দিক হতে ভাব ও রস ভারতীয় নৃত্/রীতির 
ভাত । তাই তারও পৃথক আলোচনা হয়েছে, তারপর চারাঁট গরধান নৃত/পীওর পরিচয় 
তো অছেই ; আঁতীরন্তভাবে রনী"রখাথ পবাঙ'ত আঁওনয় নৃঙ্রীতর ও পরিচয় গ্রন্থে 
সামবদ্ধ হয়েছে । এইগাবে ভারঙীর ন.ত্যগীতিগণল সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় এখানে 
এ৭প্রে স্থাপিত হয়েছে । 


আমার ধারণা, গ্রনথখাঁন নিজদ্ব উৎকর্ষ গ,ণে শিলপরসিকদের দষ্টি সহজেই আকর্ষণ 
করবে। যাঁরা শিক্ষাথণ তাঁদের এই শিজ্পাঁট আয়ত্ত করতে গ্রন্থটি সাহায) কবে । আতিনিন্ত- 
ভাবে খাঁন ভাএ্তায় নৃত্যরীতিগণলর সঙ্গে পাঁণচিত হতে চান তিনিও প্রথম পারের 
জন্য গ্রনটিঠে একটি সামাশ্রিক মালোচনা পাবেন । নবান গ্রনথৃকারের এই আয়াসসাধা 
প্রয়াস আভন'পনযোগ্য। 


[হরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রস্তুতি প্রসঙ্গ 
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সকল শিল্পকলার জনন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা নৃত্যকলা বি*ব-সংস্কৃতি 
ভাণ্ডারের অমূলা সম্পদ | ন:ত্যলোকে শিল্পণর হস্তমুদ্রায় স্বর্গের ফুল ফোটে; দেহ- 
ভাঙ্গর বিচিত্র সঙ্গীতে ছন্দিত হয় সিম্ধূতরঙ্গের হিল্লোল ; গ্রীবা-বিভঙ্গে মূর্ত হয় 
লাীলবলাস, গর্ব ও আত্মীনবেদন ; আখি পল্লবের উন্মোচন ও পাতনে প্রাতাবাদ্বিত হয় 
প্রেম, প্রতীক্ষা ও সংশয় ; লালতছন্দে শরীমী হয়ে ওঠে চিত্রকলা ও স্থাপত্যের সচল 
সুবমব্যঞ্জনা । কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও ছন্দের বিশিষ্ট বিভঙ্গে লীলায়িত এনটি অনন্য 
রূপভাবনা দর্শককে রসমার্গে উদ্বোধত করে । এতগখাল, নিরবয়ব ভাবনাকে একই 
দেহের বিচিত্র বিভঙ্গে শরীরা করে তুলে দর্শক মনে আস্বাদা করার ক্ষমতা অন্য কোনো 
1শল্পধারায় বিরল । “ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতামপৈতি তদেব রূপং রমণায়তায়া” £-অনন্তকাল 
ধরে নব নব তরঙ্গে বিশ্বব্যাপী এই ছন্দোলীলা অমৃতসণ্চার করে মানবমনকে সংস্কৃত 


করেছে । 


'বাংলা সাহিত্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ললিতকলা প্রসঙ্গে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে। 
ণকন্তু ভারতের নত্যকলা সম্পর্কে কোনো পাক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। শ্রদ্ধেয়া প্রাতিমা 
দেবী রচিত 'নৃত)' ৭ আরো দু একখানি ক্ষ,দ্র পণন্তিকার আহ্িত্ব উপেক্ষা না করেও বলা 
যায় নৃত্যকলার প্‌ণ্শি আলোচনারূপে “ভারতের নত্যকলা” বাংলা সাহিত্যে প্রথম 
প্রয়াস। 


নৃত্যকলার শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বাংলা ভাষায় ন:ত্যকলা সম্পকে" একটি 
গ্রন্থের অভাব আমাকে অহরহ পাঁড়ত করতে থাকে । এই বোধ থেকেই গত দশ বৎসর 
আগে এই গ্রন্থ রচনার প্রস্তুতিপর্কের সূচনা । 


শিক্ষার্থদের প্রয়োজন ও পাঠকসমাজের ওৎসক্যের সীমার দিকে দৃষ্টি রেখে, ওপপাত্তক 
ও ব্যবহা'রক আলোচনার মাধ্যমে নৃত্যকলার আবয়াবিক ও আম্তররূপের একটি সামাগ্রিক 
চিত্র পাঁরস্ক:ট করার প্রয়াস করেছি। অবশ্য এই গ্রন্থের অপূর্ণতা সম্পকেও আমি 


সম্পূর্ণ সচেতন। নৃতাছন্দ প্রকরণ ও 'বিভল্ল আঙ্গকের ব্যবহারিক গুয়োগ প্রসঙ্গে 
আরো 'বিদ্তুত আলোচনার অবকাশ আছে । কিন্তু একাটিমান্ গ্রন্থের মধ্যে ভারতের নতত্য- 
কলার একাঁট সামীগ্রক পাঁরচিতি দিতে চেয়োছ, সেজন্যে বিভিন্ন আলোচা বিষয়কে 
অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসরে আবদ্ধ রাখতে হয়েছে । বর্তমান গ্রন্থ পাঠকসমাজে সমাদৃত 
হলে ভাবষাতে শাস্ত্রীয় নূত্যধারা সম্পকে" কয়েকটি পণঞ্গি স্বয়ংসম্পূণণ গ্রন্থ ুকাশের 
আশা রাখি । 


ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে জাতির সংস্কার, আচার সমাজজণবন ও 'শিশ্প-সংস্কৃতির 
পারস্পারিক সাহচর্যের সামীগ্রক দ-ঙ্টভাঙ্গ নিয়েই বর্তমান গ্রন্থে নত্যকলার 'বকাশ ও 
বিস্তীত আলোচিত হয়েছে । অপার ও অনন্ত নত্যশাস্মেব সব তত্ৃগ্দল একটিমান্ গ্রন্থের 
পাঁরসরে সাম্নবিষ্ট করা সম্ভব নয়। তবে গৃল তত্বগলি বিভিন্ন শাস্রগ্রন্থের মূল শ্লোক 
ও ব্যাখ্যাসহ আলোচিত হয়েছে। সাধ্যাঁতরিস্ত পাঁর&ম করে গ্রন্থুটিকে পূর্ণাঙ্গ করার 
এঁকান্তিক চেষ্টা করেছি, অন'ভিজ্ঞতার জন্যে কিছ ৪টি থাকাও সম্ভব । লোঁখকার প্রথম 
প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করে পাঠকসমাজ ও সমালোচকগণ ঘুটিগ্ীলকে ক্ষমার চক্ষে 
দেখবেন-এ ভরসা আমার আছে । 


১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার পরে বাংলা দেশের যে নবজাগ'তি কাল-সেই 
উনাঁবংশ শতকে যখন "বিভিন্ন সামাজিক প্রগাঁত সচিত হল ; নাট্যশালা ও নাটকের পথ 
উম্মন্ত হল, তখনও নৃত্যকলা রইল অবহেলিত । পরবততাঁকালে রবীন্দ্রনাথের এঁকান্তিক 
প্রয়াসে শিক্ষিত সমাজে নত্যকলার স্বকৃতি সূচিত হয়। কিন্তু দর্ঘকাল ধরে এদেশে 
নৃত্যচ্চা গুরুমুখী শিক্ষাপ্রয়াসেই আবদ্ধ থেকেছে । ভারতের নৃত্যকলার ইতিহাসে 
ধর্মের প্রভাব ও রক্ষণশগলতা যতখানি দর্মরতা দেখিয়েছে তা অন্য শিশ্পধারায় বিরল। 
শিল্প ও আচার্ষেরা বিভিন্ন আঙ্গিকে বিজ্ময়কর নৈপুণ্যের পণ্চিয় দিয়েছেন একথা 
সত্য; কিন্তু ইতিহাসের ধারা, নৃত্যকলার আবয়বিক ও আন্তররপের বিশ্লেষণ বা 
এর নন্দনতত্ব সম্পর্কে বুদ্ধিদণপ্ত মননশগলতার পরিচয় দিতে পারেন নি। এজন্যে 
িংশশতাব্দীর এই দশকেও বিদগ্ধ সমাজের একি বৃহৎ অংশ সংস্কৃতির চলমান 
আঁভযান্রায় নৃত্যকলার পুরোযায়শী ভূমিকার স্বীকৃতি দিতে দোলাচল চিত্তবৃত্তির 
পাঁরচয় দেন । সাম্প্রতিক কালে শিক্ষার অন্যতম অঙ্গরূপে নত্যকে য্ন্ত করে ব:দ্ধিবৃত্তির 
ভাষার সাথে হৃদয়বৃত্তর ভাষাকেও সম্মানেব বিশিষ্ট আসন দেওয়া হয়েছে । নত্যকলার 
বৃদ্ধিগত চচ্রি এই শুভসচনায় আমার এই গ্রন্থ শিক্ষার্থীদের পথ সুগম করুক, এবং 
নৃত্যাশজ্পী ও বিদগ্ধসমাজের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনাকরুক-এই আমার এঁকান্তিক কামনা । 


এই প্রসঙ্গে স্মরণ কার আচার্ধদের যাঁদের কাছে আমি শিক্ষালাভ করোছ। প্রথমেই শ্রদ্ধা 
জানাই আমার 'শিজ্পণজীবনের প্রেরণা ও প্রথম গুরু শ্রীআঁসত কুমার চট্টোপাধ্যায়কে। 
তাঁর নিরলস প্রয়াস ও উৎসাহেই আমি শিজ্পীরপে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি। এই গ্রন্থ 
রচনায় তাঁর সংকুলিত বহ্‌ তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে । গুরু টি. বে. মরংথাস্পা 'পিল্লাই, 
গুরু নদীয়া সিং, কৃষণাণ নাম্বুদ্রু, কলামপ্ডলম গোবিন্দন কুটি, বালকৃষণ মেনন, কেল.চরণ 
মহাপান্র, সংয্স্তা পাঁণিগ্রাহী, এন. কে. শিবশগ্করণ, এন. পাশণ্ডারশনাথন প্রভাতি 
আচার্ধদের প্রণতি জানাই। 


স্মরণ করি নত্যলোকের অননা প্রতিভা শ্ত্রীউদয়শঃকরকে। উদয়শঙকর সংগ্রদায়ের 
শিল্পীরূপে তাঁর শিক্ষণ ও গুয়োগপদ্ধাতির সাথে পাঁরচিত হবার দুল্ভ সুযোগ 
আমি পেয়েছি । আমার শিল্পজশবনের উত্বর্য ও অভিজ্ঞতার এটি সবশ্রেষ্ঠ সংপ্দর 
বলে আমি মনে কাঁর। 


এই গ্রন্থের প্রস্তুতি পাঁরিকল্পনায় অনেকের সাহায্য পেয়েছি । প্রথমেই মনে পড়ে স্বামণ 
প্রজ্ঞানানন্দের নাম। তাঁর স্নেহ, আন্তরিকতা ও নিরহঙ্কার পাশ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েছি। 
শত কর্মব্ন্ততার মধ্যেও তিনি আমার পরিকজ্পনায় আমাকে উৎসাহ ও উপদেশ 
দয়েছেন। তার বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত অসংখ্য তথ্য এই বইয়ে অসঙ্কোচে ব্যবহার 
করেছি। আমার এই গ্রন্থের জন্যে মূল্যবান ছবির ব্লকও তানি ব্যবহারের অনুমাত 
দিয়েছেন । তাঁকে আমার আম্তাঁরক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই । 


ডঃ আশুতোষ ভট্টচাের স্নেহেও আমি ধন্য । লোকসংস্কীতি ও লোকনতত্য সম্পকে 
তাঁর শিক্ষা আমার আলোচনার পথ সংগম করেছে । রবখন্দ্রভারতাঁ বিশ্বাবিদ্যালয়ের প্রান্তন 
উপাচার্য গ্ীহরম্ময় বন্দ্যোপাধায়ের প্রেরণা ও আশীবরদি আমাকে উৎসাহিত করেছে। 
[তাঁন এই গ্রন্থেন মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন । বত'মান উপাচার্য 
শ্রীরমারঞরন মুখোপাধ্যায় করণ ও অঙ্গহার-এর চিন্রাবলণ ব্যবহারের অনমাতি 'দিয়েছেন। 
তাঁর কাছেও আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রীকালীনাথ কাব্যতীর্থ ও ডঃ অমলেন্দ; বাগচী 
'বাভন্ন সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা সম্পকে উপদেশ ও 'নর্দেশদানে আমাকে সাহায্য 
করেছেন। তাঁদের আমি আমার আন্তাঁরক কৃতজ্ঞতা জানাই । 


সঙ্গীতাচাষ শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশাণ্তিদেব ঘোষ, সঙ্গগতরত্রাকর শ্লীঅনাঁদিকুমার 
দাঁন্তদার, শ্রীপ্রহনাদ দাস, প্রখ্যাত 'শিল্পগ শ্রীমতশ লম্পীশঙ্কর, প্রখ্যাত নৃত/শিজ্পণ 
শ্রীকেল,নায়ার, শ্রীমতী কনক বি*বাস, শ্রী কে. এম ভারা, শ্রীনীহারবিন্দ্‌ সেন, শ্রীনেপাল 
নাগ. এদের শুভেচ্ছা ও প্রেরণার কথাও আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ কারি। 


কাব মনধন্দ্রু রায়কে আমার আন্তারিক কৃতজ্ঞতা জানাই । তাঁর উৎসাহ না পেলে এই 
্রন্থরনায় হয়তো স য্সী হতাম না। তিনি অমৃত" পান্নকায় নৃত্যকলা সম্পকে আমার 
বাভন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করে লেখিকার আত্মবি*বাস অজ'নে সাহায্য করেছেন । এই প্রসঙ্গে 
৫7195 [11050550650 ৬56]1গ ০£ [0018৮ পন্িকার সম্পাদক শ্ত্ী এ. এস, রমণ ও 
সাপ্তু।হক “কালান্তর' পন্রিকার সম্পাদক শ্রীচিন্মোহন সেহানবীঁশকেও আমার আম্তাঁরক 
কৃতন্ঞতা জানাই । 


মণিপুরে অবস্থানকালে গুর্‌ আমৃবি সং, গুরু আতদ্বা সিং, গুরু বিপিন সিং ও 
শ্রীহী:চরণ সং মাঁণপুরণ নৃত্য সম্পর্কে নানা 'বিষয়ে আলোচনা করে আমায় সাহায্য 
করেছেন। তাঁদেরও আমি আন্তারিক কৃতজ্ঞতা জানাই। 


প্রথ॥ত শিল্পী শ্রীবরজ মহারাজ, শ্রীঘতাঁ যামনশ কৃষ্মূ্ত ও শ্রীমতী সংযুক্তা 
পাঁনিগ্রাহী এই গ্রন্থের জন্যে ছাঁব তুলে দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞ করেছেন। প্রখ্যাত 


আলোকচিন্রশিল্পী শ্রীশন্ভূ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞাচত্তে 
স্মরণ করি। 


[ব*বভারত গ্রন্থনাবভাগীয় কতৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথ আঁঙকত নত)ছন্দের ছবি এই গ্রন্থে 
ধ্যবহার করার করার অনুমতি 'দয়ে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন । এই প্রসঙ্গে 
শ্রীল ভভ্রাচার্য ও শ্রীঅসীমকুমার ঘোষের শুভেচ্ছা ও বন্ধৃত্বপূর্ণ সহযোগিতার কথা 
স্মরণ কাঁর। 


ডাঃ মণীম্দ্রলাল ব*বাস, ডাঃ অরুণ সেন, ডাঃ গঈতা সেন, শ্রীমতী ভীন্ত 'বি*বাস, শিশির 
কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর বস, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, মাহর সেন, দীপককুমার সান]াল, 
দিল'পকুমার ঘোষ, সাঁবতা ম.খোপাধ্যায়, বিমান ঘোষ, সন্ধ্যা সেন, ভুদেব শঙ্কর, 
রামেন্দু সুন্দর দণঘাঙ্গী, নির্মলচণ্র মৈত্র, কাণত্ক সেন-এদের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা 
প্রীতিমুগ্ধচিন্তে "মরণ কারি। 


প্রণাম জানাই আমার মা শ্রীমতী স্বর্ণলতা চট্টেপাধ্যায় ও দিদি গ্রীমতী কনক 
মুখোপাধ্যায়কে ৷ নাংসারিক জীবনে আমার দায়িত্ব হাসিম,খে বহন করে তাঁরা আমার 
[শিলপচচরি পথ সুগম করেছেন। 


নৃত্যাচার্ শ্রীবালকৃফ্ণ মৈনন তাঁর “নবরস' -অভিনয়ের আলোকচিন্ন এই গ্রন্থে প্রকাশের 
অনুমতি দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন । 


প্রকাশক প্রসূন বসু বাংলা সাহিত্যে নতাকলা সম্পকে” থম প.ণাঙ্গ গ্রন্থ গুকাশ করে 
শুধুমান্ন লোৌখকার নয়, নৃত)শিক্ষাথী ও সংস্কৃতিত্রতী পাঠকসমাজের কৃতজ্ত।ভাজন 
হয়েছেন। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞাচন্তে স্মরণ করি । শিপ সুবোধ দাশগ-প্ত 
[বিশেষ যত্রসহকারে এই গ্রন্থের বিভিন্ন রেখাচিত্র ও গুচ্ছদ পরিক্পনা করেছেন। তাঁকেও 
আমার আন্তাঁরক কৃতজ্ঞতা জানাই । 


পাঁরশেষে স্মরণ কার শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে। শিপেকলা ও সমাজে শিল্পশর ভূমিকা 
সম্পকে তাঁর কাছে পাঠ গ্রহণ করেই আমার 'শিল্পীমানস জবনবোধে সমদ্ধ হয়েছে। 
তাঁর প্রেরণা ও নিরলস সহায়তা না পেলে গ্রন্থুরচনা আমার পচ্ষে সন্তবপর হত না। 
বাভন্ন গ্রন্থাগার থেকে বহু দ.ষ্প্রাপ্য গ্রন্থ তিনি আমায় সংগ্রহ করে দিয়েছেন। 
পাশ্ডুলিপির রচনাশৈলীর প্রয়োজনীয় পারমাজ'না করে দিয়েছেন। তাঁকে আমার সম্রদ্ধ 
প্রণাম জানাই। 


প্রথম ও দ্বিতায় সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পরবতাঁ 
সংস্করণে বহু সঃযোজনের অনুরোধ আসে | সেই অন্যায় চ'রটি নতুন অধ্যায় 
নংযোগজিত হয়েছে । কয়েকটি অধ্যায় ও তাল প্রকরণ সংশে।ধিত হয়েছে । এখন বলা ঘেতে 


পারে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পরীক্ষা, প্রয়াগ, চণ্ডীগড় সব পাঠ্যসূচই 
অন্তভূক্তি করা হয়েছে। 


নৃত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে যে অসংখ্য চিঠিপন্ন এসেছে, তাঁদের অবগতির জন্য জানাই 
যে এই গ্রন্থের পরিসরে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। বতমান গ্রন্থ মূলত 
শিক্ষ।থাঁদের কথা ভেবেই পাঁরকহ্ুপনা করা হয়েছে। ভাঁবষ্যতে, ভারতীয় নৃতের ইতিহাস 
এই বিষয়েই একটি গ্রন্থ রচনার কাজ শুবু করেছি। আশা রাখি সেই গ্রন্থে বিদগ্ধ 
শুভাথাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারব। 


এই গ্রন্থ সদয় পাঠক সমাজে ও শিক্ষার্থীদের প্রীতিলাভ করেছে সেজন্যে আমি 


আনান্দত, আম কৃতজ্ঞ। 
৮1" 07৮6 
৬ ॥ 


এ 


গুচাঁ পত্ত্র 


ইতিহাসের ছন্দ ও নৃত/ধারা 
নটরাজ ** 
নাট্যশাম্ত্র ও চি না ণ 
নাট্য প্রয়োগ - 
আঙ্গিক অভিনয় 

ন.ত্যভাষা £ মুদ্রা 

করণ ও অঙ্গহার 

আহার্য, বাচিক ও সাত্ুক টিনা 
রসনিষ্পাত্ত 

পূর্বরঙ্গ 

নত্যতত্ত 

দৃশ্যকাব্য কথাকলি 

মাণপুর নত্য 

ভরতনাট্যম 

কথক 

লোকনত্য *" 
রবীন্দ্র নত্যধারা 4 
কুচিপড় নৃত্য 

ওঁড়ষ' নৃত্য 

দ্বীপময় ভারতের নত্য 
দেবদাসী 

ব্যালে 

নৃত্যলে।কের রাজপন্্র 
নৃত্যলোকের রাজকন্যা 
শলস্পাঁদকার ও আনন্দ খধন্দাবন 
তালপ্রকরণ 

সংস্কৃতির ছন্দ 

গ্রনথপঞী টি 
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নটরীজ | অমরাপলী । মাদ্রাজ মিউাঁজয়াম | দ্বাদশ 








উপরে ৪ দেবরত বি*বাস পাঁরকল্পিত রবীন্দ্র ভাবনা ণবরহ মিলন" নত্যনাটে 
আসত চট্টোপাধ্যায় ও গায়ন্তরী চট্টোপাধ্যায় । 


£ সূয্মান্দর । কোনারক | ভ্রয়োদশ শতাব্দী | 
যা 





উপরে £ ভরতনাট)ম--এর অনন্যা শিল্পা শ্রীমতগ বালাসরদ্বতা । 
নিচে ৪ শ্রীমতী রোশান ভাঁজফদার | 
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কথাকাঁল নতত্যনাট্যের একি দৃশ্য | 





মাঁণপুরী নৃত্যে রাধা চাঁরন্রে গায়ত্রী চট্রোপাধটায় | 
কৃষ্ণ চাঁরত্রে বিনোদিনী দেবী । 
তা 





তাঁমিলনাদের লোকনত্য কারগম | 
পাঞ্জাবের লোকনত্য ভাঙড়া । 


1নচে 
যা 


৩9 


উপরে 


৩ 





উপরে £ ওাঁড়ষাঁ নৃত্যে অনন্যা শ্রীমতী সংযবস্তা পানিগ্রাহী | 
ানচে £ কুচিপাঁড় নৃত্যে শ্রীমতী যামনী কৃষমর্ত | 


০. 








কথক নৃতে) এখ)ত শল্পী এ| জু মহ।র।জ | 








উদয়শঙ্কর প্রযোজত 'লেবার এণ্ড মোঁপনারী (উপরে) 


শড (নিচে )। 


€ 


ও 'বলাস-এর দ 








মতা সাধনা বসু 


৬ 








উপরে £ চণ্ডালকা নত্যনাট্যে গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় । 
নিচে £ অনুষ্ঠান শেষে শিল্পীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন প্রাতমা দেবা । 








উপরে £ ভিয়েতনামের িবপ্লবী নায়ক রাষ্ট্রপাঁত হো-চ-ামন-এর সঙ্গে 
গায়ন্রী চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান শিল্পীবৃন্দ | 
[নাচে £ নয়াদিলীতে অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সঙ্গে 


গায়তী চট্টোপাধ্যায় ও সহ-শিঞ্পীবৃন্দ | 





নবরপ 








নবরস 








নবরস 





নবরস-এর অভিনয়ে প্রখ)াত শিল্পী ও নত্যাচা শ্রীবালকৃষণ মেনন। 











কথক নৃত্য শিক্ষাদানের একটি বিশেষ ভাঙ্গিমায় প্রখ্যাত গুরু শম্ভু মহারাজ । 








রবপন্দ্রনাথ আঙকত নৃত্যছন্দের এই ছবিটি ি*বভারতার সৌজন্যে মুদ্রিত । 








রাঁব চট্টোপাধ্যায় আঁঙকত চণ্ডালকা নতত্যনাট্যের দৃশ্য । 
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* একশত আটটি করণ-এর ি্রাবলণ রর্বীন্দুভারতসী বিশবাবদ্যালয়ের সৌজন্যে মদাদ্রত 


ইতিহাসের ছন্দ ও নৃত্যধাঁরা 


ভারতের নৃত্যকলা 'বি*বসংস্কৃতি ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ | সভ্যতা ও সংস্কাতির 
প্রাচীনতম ধারা নৃত্যকলা, উৎকষে", রূপ পাঁরকজ্পনায় ও ভাবরসের এমবর্ষে বিজ্ঞান, 
শি্পকলা ও দর্শনের স্বভাবসংন্দর পরম আভব্]্ত | 

সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল এবং যুগে যুগে তর রূপান্তর ঘটে । প্রত্যেক দেশের 
রাজনোতিক ও রাম্দ্রীয় উত্থান-পতনের যেমন ইতিহাস আছে, তেমনই সংস্কৃতি ও দর্শনেরও 
ইতিহাস আছে | নত্যকলার আবয়াঁবক ও আল্তর-রূপও বিভিন্ন য্‌গে, বাভন্ন স্তরে, 
সংস্কারের এরীতিহাঁসক 'ববত'নের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত ও রূপান্তারত হয়েছে | যেহেতু 
মানব-সংদ্কৃতি প্রাচীন সংস্কৃতির শুধমান্র অনুবর্তন নয়, ধূপান্তরও বটে, সেজন্য 
ইতিহাসের পাঁরপ্রোক্ষিতে বিচার না করলে, নৃতাকলার ব্রমাঁবকাশ ও বিবর্তনের যথার্থ 
মূল্যায়ন সম্ভবপর নয় । আগ্দিমকাল থেকে প্রাগৈতিহাসিক, বোঁদক, ক্লাসিকাল, মধা ও 
বর্তমান-হাতহাসের এই সব স্তর মানব-প্রগাঁতর অভিযান্রায় এীতিহাসিক কারণেই প্রকাশিত 
হয়েছে । এই প্রত্যেকটি শ্ুরের ইতিহাস অনুধাবন করতে হবে সতক্* ভাবে, কারণ এই 
সকল ভ্তরেই শিপ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার চলমান আঁভিযান্রায় নৃত্যকলার রূপান্তর 
ঘটেছে | জাতির ইতিহাস তার সংস্কার, আচার, সমাজ-জীবন ও শিল্প সংস্কৃতিকে 
কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে । তাই এই সবগখলরই পারম্পাঁরক সাহচর্ষের সামাগ্রক দৃষ্টিভঙ্গী 
নিয়েই নৃত্যকলার ইতিহাস িচার করতে হবে । সংস্কৃতির চলমান আঁভযান্রায় 'বাভন্ন 
ক্লান্তিকালে *সংঘাতগুলিকে লক্ষ্য কবতে হবে যা সংস্কৃতিকে এাগয়ে 1দয়েছে ; তার 
রূপান্তর ঘাঁটয়েছে | কারণ, রবীম্রনাথের ভাষায়-“মানুষের ইতিহাসটাই এই রকম । 
তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, 'িন্তু আসলে সে আকচ্মিকের মালা গাঁথা | সৃষ্টির 
গাঁতি চলে সে আক্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় 
ঝবাঁপতালের লয়ে 1” 

সংস্কৃতিকে যাঁদ সভ্যতার 'িষসিরূপে কল্পনা করা যায় তাহলে এই সংস্কাতির 
চতুরঙ্গ হচ্ছে সাহিত্য-সংগণীত-চিন্রকলা-নৃত্যকলা ৷ এর মধ্যে আবার প্রাচীনতম ধারা নৃত্য । 
[ব*বপ্রকৃতির চাণল্যে যে সৌন্দষঘ-নত্য-তারই অনুকরণে পশহপক্ষী ও মানুষের দেহে 
এল নৃত্য; তাই ভাষা, সাহিত্য বা অন্যান্য শিল্পমাধম গড়ে ওঠার আগেই নূত্য হল 
মানুষের আবেগ প্রকাশের প্রাচীনতম বাহন | মানুষের সেই প্রকৃতির অনুকরণের 
নৃতোর ছন্দোবদ্ধ মূর্তি" চিত্রকর ও ভাম্করের মনে আনল সষ্টির আকাঙ্ক্ষা-পরে 
ভাষার আ'বচ্কাবে ঝওকৃত হল কবির 'নম্ণক্ষম প্রজ্ঞা-এল কাব্য । সভ্যতা হল উঞ্জবল। 
কারণ রবীন্দ্রনাথের কথায় £ “যাকে সংস্কাতি বলে তা 'বিচিন্র; তা মনের সংস্কার সাধন 
করে, আদিম খাঁনজ অবস্থার অনুজ্জহলতা থেকে তার পূর্ণমূল্য উদ্ভাবন করে নেয়। 
এই সংস্কৃতির নানা শাখা-প্রশাখা ; মন যেখানে সংচ্ছ সবল, মন সেখানে সংস্কৃতির এই 
নানাবিধ প্রেরণাকে আপানিই চায় ।” 

সংস্কৃতি চ্থাবরু নয়, গতিশীলতা তার ধর্ম । সংস্কৃতির ধর্মই হচ্ছে গ্রহণ করা ও 
বজ'ন করা, আর এই গ্রহণ ও বনের মধ্য দিয়েই তার আভযান্লা। সংস্কৃতির 


১৭ 
নৃত্য-২ 


রূপান্তর -ও পাঁরবত'নে ইতিহাসের ভূমিকা যেমন প্রধান, তেমাঁন ভৌগোলিক অবস্থান 
ও পাঁরবেশও মানুষের সংস্কৃতি রচনায় অন্যতম সহযোগণী। মানুষের আসল পারিচয়ই 
হচ্ছে তার সংস্কাতি । সাহিত্য, চিন্রুকলা, গ্াপত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, পুরাণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, 
ধর্ম এবং সামাজিক আচার-আচরণ সবই সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। এই সংস্কৃতির 
উৎস ও মূল প্রেরণা, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম ও তাকে আয়ত্ত করার মধ্য দিয়েই সূচিত 
হয়েছে। 

জগদ:বিবর্তটনের কোন পর্যাঁয়ে নৃত্যের সষ্টি হয়েছে, এই গ্সঙ্গে আলোচনায় 
কোনোরকম বিতর মধ্যে না গিয়ে একটা কথা বলা যায় যে শিল্পের জন্ম সগুব 
একমাত্র জৈব পর্যায়েই । মনৃষ্যেতর প্রাণ, যাদের অনেকটা মানূষের মতো দেখতে যেমন 
গরিলা, শিৎপাঞ্জি বা অন্যান্য বানর-গোষ্ঠীর মধ্যে আমোদ-প্রমোদ, নৃত্য-গীঁতের অস্ফুট 
আভাস পাওয়া যায়,_একথা স্বীকার করলেও তাকে যথার্থ শিল্পের মা দেওয়া যায় 
না। এককথায় যেহেতু শিল্প মানুষের সন্ঞান মনের সৃষ্টি, সেহেতু মানুষের জদ্মের 
ইতিহাসের সঙ্গে শিজ্পের উংপাত্তর ইতিহাস য্ত। 

মোটামুটি ভাবে আদম মানুষের সমাজ-জীবন, ঘা ছিল গোষ্ঠী-জীবন সেখানে 
জর্খীবকা সংগ্রহের লড়াইকে কেন্দ্র করেই তার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে । তাকে কয়েকটি 
পযাঁয়ে ভাগ করা হয়েছে-১) আহরণ ও শিকার যুগ (২) পশুপালন য.গ (৩) কাষ 
যুগ (8) শিপ যুগ । এই সব বিভাগের আবার 'বাভন্ন উপাবভাগ আছে। 

প্র“ন উঠতে পারে এই বিভাগের কোন পর্বে নৃত্যের প্রেরণা এসেছে । প্রখ্যাত 
নৃতত্বীবদ [২0৮) 8002] লিখেছেন £ “09005 ৪)] €১15009 50009, 0১60৩ $$ 
100002100৬০ 10106 120) ০115৯ 0102 0056 001 18৮6 50006 01)812016115- 
০ 000 06 81৮110006 /৯1008100210655 10 1086 1966 0650111500 ৪3 706 
]1)0৩/106 60০ 2৮ 01 81001109 ঠি 25001266 01)611 00165 ড/101) €191901916 
[7910060 0651903 ৪00 6৪1 01708006069] 10680 10817059 5101635, 06011806৭ 
10:902160 07 (10617 000615158 091660. 190016৭. 4৯1] 06010160611 6৪165 
71650191015 001 006 06165851116 ০: 0611106 01)6105 81] 0€01016 51105 50155 
৪00 081)06 8100 811 7060116 18৮2 109016 01 1655 €1810:866 708$0611)5 0 
0618৮100100: 00110 705:0010য০” এ থেকে দেখা যাচ্ছে অভিজ্ঞতা ও আবেগকে 
বান্ত করার প্রবৃত্তি থেকেই নৃত্য-গীঁত এল প্রাণমিক পযাঁয়েই। নতাত্বকেরা বলেন যে 
চিন্রাঙ্কন প্রভাতি অন্য শিল্পের জন্য বাসভূমি এবং যে আয়াস-আয়োজন দরকার হয়, 
নৃত্য-গীতের জন্য ওা আবশ্যক নয় | সেজন্য নত্য-গঈতই পূর্ববতাঁ শিল্প । ফ্রাঙ্ক 
বোয়াস্‌ এ প্রসঙ্গে বলেছেন-১০০০৪ ৬০1৪৪ 50005 21010106000116 8100 1068১ 
৮০০০৫ ৬০1] 01690000996 518101110 01 16510611060 51101) 16911106005 ৪12 10 
016960% 11) 006 2 06 11061280006, 000510 200. 091006, 001 0106 1)010661 
ড/8০1)105 1001 006 28096» 01165101615 806600105 60 1315 08085 10080 91৬৩ 
66 1610 00 1019 10095109010 100006 11)66161015 1) 1015 ৮৪101500] 
9/810106. 0906 ০01 006 099-0162099 ০0৫6 0196 10110661250 ০06 01১6 ৬0032 
80900106 €০ 1)61 11015551011 560116৭, 50128 8100 09190691739) 1১2 80011). 
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এ থেকে আমরা মনে করতে পাঁর যে আহরণ ও শিকার-য্‌গের প্রথম দিকেই 
মৃত্য-গীতের সৃষ্টি হয়েছে । শ্রম ও জীবন সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবেই সূচনা হয়েছিল 
মৃত্য-গীতের একাট ধারার ঘা হচ্ছে “0০11681৬৩ ৪০0 ০? 1160915 [81060856105 11507 
17010819 10201091.” 'ক্রম্টেফার কডওয়েল বলেছেন £[১06609 ০0100160 ৬10) 
09190৩9 116081 2100. 1000910 1960017069 (116 51686 51001050210 06110 105100- 
0৬০ 66199 0৫6 0196 00095 01150605 161200 (91506 091160652 90110103,,,.7 
এখন এই নত্যছন্দ বা গণীতবদ্ধ কাব্যছন্দ এসেছে জীবনছন্দ থেকেই । 

এই জাবনছন্দ শ্রমসম্পৃন্ত | মানুষ যখন চতুছ্পদ থেকে দ্বিপদ হল অর্থাৎ বানর 
গোচ্ঠীর সঙ্গে তার প্রভেদ সাঁচিত হল, তখন সে এক সমস্যার সম্মুখীন হল। তা হল 
দেহের ভার সামাঁলয়ে চলা । শিশু যখন প্রথম দ? হাত দু পায়ের সাহায্যে হামাগনুঁড় 
দেওয়ার ভ্ভর থেকে দাঁড়াতে বা টলমল অবস্থায় অল্প চলতে আরম্ত করে, তখন থেকেই 
তার মণ্তি্ক ও বুদ্ধির ক্রিয়া বাড়তে থাকে । এই চলারও একটা ছন্দ আসতে থাকে, 
সেই ছন্দপতন হলে শিশুও পড়ে ঘায়। কারণ এই ছন্দ হৃদস্পন্দনযুস্ত। কাজেই দেখা 
যাচ্ছে 1700097 0050007 001510960. তিতা 09৩05 ০£ 6০০19,” অথাৎ দুটি 
হাতের আধিকারী হবার সঙ্গেই এল হাতিয়ার প্রয়োগ প্রয়াস এবং ছন্দ ৷ জর্জ টমসন 
বলেছেন £ “15017050055 106 06017601010 101090656 52056 89 ৪ 51165 
০৫ 80100. 2119950. 10) 1260191 5600161)02 01 7101) 2100 (1006, [05 010100906 
01151) 19 00 00010 [91)5101061091--1611)2105 0701)60160 ৬10) 006 1১621 
1১০৪৫.” এবং এই যে ছন্দের সষ্টি হল যা দু পায়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বাদ্ধবৃত্তির 
উৎকর্ষ ঘটাল তা থেকেই এল নৃত্য-গীত-কাব্য । এই ছন্দই উৎস | জর্জ টমসন 
বলেছেন £ “11)6 ৪0915010291] [91100100163 01 0000610 10011310010999 1১61005 00 
0১০ 50009 ০৫6 11750010483 900) 60 006 000010)01, 01)0986101. ০৫ 0061, 
[00510 ৪000 80017.” এর মধ্যে নৃতাই আসে প্রথম। এ প্রসঙ্গে জর্জ টমসন 
বলেছেন £ “1106 00156 815. 01 09100011759 120101510 8100 [9056৮ 06881) &3 
06, 10176 90010065 85 0115 10000101051 10005610067 01 130173010 1000163 
05860 17) ০০0116065৬6 190001,101015 10060619610. ০ 00100701)61)09, 
0020019] ৪170 0:81. [196 ঠ56 83 0196 6670 0 090001095 0106 5600090 ০0 
18771896.৮ এই পথ ধরেই এল সকল শিজ্পের জননশ ন:ত্যকলা । দেহের ভার 
সামালয়ে সুষম চলার ছন্দ নিয়ে এল নত্যছন্দ । 

মনে রাখতে হবে, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই ও দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়েই মানুষের 
জশবন গড়ে উঠেছে । মানুষ তার প্রারথথামক শান্ত পেয়েছে প্রকতির কাছে, আবার সেই 
ক্ষমতাকে সে প্রয়োগ করেছে প্রকীতিকে জয় করার জন্যে । পাঁরবর্তিত হয়েছে শুধু 
বাহঃগ্রকীতই নয় অন্তঃপ্রকৃতিও । প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই শ্রমের বন্ধনের মধ্যেই 
মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলসূত্র খু'জে পাওয় যায় । আদিময,গের মানুষের সংস্কৃতি 
ও নত্যকলার মূল্যায়ন করতে গেলে, প্রথমেই সে-যৃগের মানুষের চেতনা, জীবনযাত্রার 
উপকরণ ও সামাজিক রূপকে বুঝতে হবে । আদিম মানুষ বাঁচত তার সমগ্র সন্তায়। 
তার কাছে ঘখন দৈনঙ্দিন জীবনযান্রার জন্য শ্রম ও সুকুমার কলার কো-না প্রভেদ ছিল 


৯৯) 


না। আত্মপ্রকাশের সারাগ্রক রূপই 'ছিল নৃত্য 1 নৃত্য ছিল তাদের জবনযান্রা ও জীবিকা 
প্রণালণর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । আদম নৃত্য রচিত হয়েছে জাবকা প্রচেষ্টার 
সহায়ক হিসাবে এবং এর ফলে তাদের জাঁবিকা প্রয়াসও সবল ও সমন্ধ হয়েছে। এই 
ভাবে জাঁবিকার জন্য বিভিন্ন উপাদানের সৃষ্টি ও মানস-সৃষ্টি এবই খাতে পরস্পরের 
সহায়ক ও পাঁরপূরক 'হিসাবে প্রেরণা 'দিয়েছে। তখন এই আত্মপ্রকাশের সামাগ্রক রূপ 
হিসাবে নৃত্য ছিল স্বতঃস্ফ্ত, বলিষ্ঠ ও উৎপ্লাবনপৃণ। প্রাণিজগৎ থেকে এর ভঙ্গণ 
অনুসরণ করা হত। অপদেবতাকে তুষ্ট করতে, মড়ক 'নিবারণে, বৃষ্টি আবাহনে, রোগ 
নিরাময়ে, শিকারে যাবার উন্মাদনা জাগাতে, নৃত্য 'ছিল আদম মান:ষের গোঙ্ঠগজীবনের 
প্রধান উপকরণ । ভারত সরকার প্রকাশিত «1176 10206 £) 11319? গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে 
বলা হয়েছে £ 4001 00600 1081006 15 1201)5 01027 2] €30026591010, ০1 13109510০81 
06109001059] 5301071217069 50296012105 73015 00972 2 [00207 0006165] 
08619, 11)65% 09005 (10611 15110107700. 0106 20001:765 200 01016 1971- 
10129202০01 019৩ 49005 0601) 01১61 50০0০58৯ 11) 01)356 9190 ৮1০০০9 12 
৮/০1১ 910111 20 ৬/010018 200. 51610. ি00) 11) 18190১ 78010080101) 01) 
16171861905 2150 61129178000 00850116706, 10016506101 িঢো। 21] 9100 
10010100106 1০৮6. [03170৩1500৩ ০068601৯ [105561৬৩15 506৩/810 2100 
90210191).2 

পৃথিবীর প্রায় সব্ব্রই আদম মানুষের নৃত্য, গীত ও জশবনযান্রা প্রণালণীর বিস্ময়কর 
সাদশ্য দেখা যায় । একই ধাঁচের 'ব*বাস, প্রথা, সংস্কার ও রঃ্লীতিনগীতির চলন 'ছিল। 
তার কারণ এই যে প্রত্যেক দেশের মানব-সমাজই আদিম কালে সভ্যতা বিকাশের একই 
স্তরগূলির মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়েছে । এমন কি এখনও পাথবীর 'বাভন্ন স্থানে যে সব 
জনসমদ্টি অনন্ত ভরে পড়ে রয়েছে তাদের মধ্যেও আদিম মনের এই ধারা লক্ষ্য 
করা যায়। * 

আদম যুগে মানুষের জীবনে, চিন্তায় ও কর্মে যাদু (0481০) ও আতিগ্রাকৃতে 
ব*বাসের প্রাধান্য ছিল | তারা মানুষের একাধক আত্মায় বিশ্বাস করত এবং মৃত্যুর 
পরে সেই আত্মা অপদেবতারূপে গ্রাছে, পাহাড়ে বা অন্য জীবজন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে, 
এই ধারণা প্রবল 'ছিল । প্রাচীনকালের মানুষ অজ্ঞতা, ভয় ও বিস্মগ্ন থেকে প্রাকীতিক 
শান্তগুলিকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেবতা, অপদেবতা মনে করত । এবং তাদের তুষ্ট 
করার জন্যই এইসব প্রান কৌশল যাদু ও মন্ত্র-তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করত | জশবন- 
ধারণের প্রয়োজনে নিজের চাহিদা অন_যায়শ মানুষ নাচে-গানে, নানা অনুকৃতিমূলক 
মাধ্যম গ্রহণ করে অভণন্ট ফল লাভ করতে চাইত । এই অনকৃতিমূলক প্রক্রিয়া ও যাদুর 
1নয়ম, নীতি ও সংযমের মধ) 'দিয়েই, সেষুগের মানুষের দৌহিক ও মানাঁসক শান্তর 
উৎকর্ষ ও পারিপূর্ণতা আসত ও তারা জীবনযুদ্ধে অধিকতর কুশলণ ও বিচক্ষণ হয়ে 
উঠত । এই যাদ্‌কে আশ্রয় করেই জীবনচচরি অন/তম অঙ্গরূপে নৃত্যকলা গড়ে ওঠে। 
অতিপ্রাকত শা, অপদেবতা জড়ানো, অসুখ সারানো প্রভৃতির জন্য নৃতাগণতের 
মাধ্যমে আদিম মানুষ তাদের সপ্ত শান্তকে জাগ্রত করত । নৃত্যের বিচিত্র ভঙ্গীতে, ভয়ে, 





এই প্রসঙ্গে জজ" টমসন বলেছেন £ “১ 103351021 ৪০19 006 17) 9/1)101) 52/৪6০৪ 
508৬৩ 60 10)0992 (10510 11] 00. 05611 615910005606 ৮9 00101010106 09৩ 
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তার মধ্যে শিলপবোধের লক্ষণ সুপ্ত ছিল । এ প্রসঙ্গে সিনাইডার বলেছেন £ “০৬: 
0061৩5৭১5৬6 50. 0172 010656 001001065 ৬/৩ ঠ00] 036 [005001008610909 ০ ৪1) 
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আদম যুগের নৃত্যকে মোটাম,টভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায় £ সাম।জিক ও 
ভোঁতিক বা ধর্মম্‌লক। সামাজিক নৃত্যের মধ্যে জন্ম, 'ববাহ-উৎসব, যুদ্ধ, সংস্কার ও 
অন্ঠানেব নৃত্য এবং ভৌতিক বা অন্যান্য ধর্মমূলক অনুষ্ঠানের মধ্যে দেবতা, অপ- 
দেবতা পূজা, সম্মোহন, শিকার, শস্য উৎপাদন, বৃষ্টি আমন্ত্রণ, বোগ নিরাময়, অন্ত্যে্টি- 
কিয়া, মত আত্মার আবাহন প্রভৃতি প্রধান । চামড়ার বাজনার সঙ্গে করতালি 'দিয়ে, মাথা 
ও অঙ্গ চালনা কবে তারা নাচত। ভাব-ভঙ্গীতে বন্য পশুদের অনুকরণ করা হত। সে 
যুগের অনুন্নত আদিম *ন.ত্য সঙ্গে হাম্বলি বলেছেন £ 4199069 ৩/৫:৩ ৪150 
0600129600০: ৪৪৯-৪09০0100, 561০6$০ ০ 1011946 0: 101106910072)৭ ৪1019 
ড/111) 50095, ড/1)101)* ৬616. 17009015 5005 80019119 ৪6 গিট, 2100 (1061) 
1) 20401) 17101951165 00610050065 516. 1095019 10 10010500001 156 
[00৬61006105 06 006 ৬110. 21017099155 200 501705 ৬/6:০ 1০110000060 11 
17910560006 006 006655 0£6 1196 191105 8170. 810117915.” বত'মানেও বিদ্ধ 
[হমালয়ের পার্বত্য গ্রদেশ ও অন্যান্য আঁদবাস্ব ও উপজাতিদের নৃত্য-গীতের মধে] এই 
আদিম অন্ত প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় । 

আদিম মানুয ছল প্রকৃতির অন্ধ অঙ্গ । তার নিনতম ভ্তর পশু অবস্থা সে আতিক্রম 
করল সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে । সভ্যতার অগ্রগতির সূচনা হল সোঁদন, যোদন মানুষ 
হাতিয়ার তোর করতে শিখল-এল তার শিকার-জীবন। তখন মানুষের শিজ্পকলার বস্তু 
ছিল 'শিকার। এরপর এল কাঁষ ও পশুপালন পদ্ধাত এবং তার পর থেকে উন্নততর 
সভ/তার জয়যান্লা। আ'ঁদমকালের নৃত্যই বিবর্তনের মধ্য 'দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু 
সভ্যতার সংদ্কীতি সম্পদে সম্ধ হল। 

সিন্ধু সভ্যতার আবিদ্কারে, হরপ্পা ও মহেন-জো-দড়োর প্রত্রতাত্বক গবেষণায় 
ভারতের সপ্রাচপন কালের সংস্কাতর লমপ্ত অধ্যায় অ মাদের কাছে উন্মোচিত হয়েছে। 
কিছু তক" থাকলেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ/তা ও সংস্কৃতির কাল সম্পকে 
অধিকাংশ প্রত্তাত্ুঁকগণ মনে করেন যে মোটামটভাবে খ্টপূর্ব পচ হাজার থেকে 
খঙ্টপ্ব' তিন হাজার বছুরের মধ্যে এ সময় নির্দিষ্ট করা মায়। ভৌগোলিক সামার 
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দিক থেকে প্রাগোতিহাসিক ভারতের এই সমগ্র অণ্টলকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা 
যায়। প্রথম ভাগে বাল.চিন্তানের উর পাবত্য প্রদেশ ও অপর ভাগে সিম্ধুনদ 'বিধোত 
পাঞ্জাব-সিম্ধূর সমতল ভূমি। হরগ্পা ও মহেন-জো-দড়োর ধংসন্তূপ থেকে তংকালণন 
ভারতের সমৃদ্ধ নগর-জশীবন ও পৌঁর-সংস্কাতির পরিচয় পাওয়া যায় । নানা প্রকার 
অলংকৃত পান্র, শলমোহর, বিভিন্ন মুর্তি, পোড়া ইটের ঘরবাড়ি, কৃপ, স্নানাগার, 
পয়ঃপ্রণালণ, 'বিভিন্ন অস্রশস্্ প্রভৃতি তখনকার উন্নত সংস্কাতিসংপল্ন পৌর-জণবন- 
যাত্রার নিদর্শন | 'সিম্ধু উপত্যকার সভ্যতা কোন 'বিশেষ জাতির সৃশ্টি নয় ; 'বিভিন্ন 
জাঁতর অবদানে সমৃদ্ধ | 'সিম্ধু সভ্যতাই ভারত-সংস্কৃতির প্রাচীনতম রূপ। 
প্রাগোতহাসিক যুগের 'বাভল্ন আঁঙ্কত পানে ও 'চান্নিত অনুষ্ঠানে 'হন্দু দেবদেবী 
ও সামাঁজক অনজ্ঠানের উৎস পাওয়া যায় । 

হরপ্পা ও মহেনজো-দড়োর ভগ্নাবশেষ থেকে সে যুগের সঙ্গত ও নত্যকলার 
নানা উপকরণ পাওয়া গিয়েছে । এগুলি থেকে তৎকালীন সমাজের নৃত্যের রূপ 
পাওয়া যায় | কয়েকটি উপাদান সম্পর্কে ড. লম্্ণম্বরূপ বলেছেন £ “006 569] 
189 0165617660৪. 021)0108 50606, 0106 1022 15106200528. 0107 8200 
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এই উপকরণগনীল থেকে তৎকালীন সময়ে গীত ও বাদ্য সহযোগে নৃত্যের 
অন্‌শশলনের প্রমাণ পাওয়া যায় । স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ "4১ 50006 56601) ০6 [10019 
081০৮, প্রবন্ধে বলেছেন £ “0 015 616-015101010 01069 ও. 10:0026 09100105 
610 ৬85 6০৪৬৪৪৫0910 381)9001 10998190) 921)81)19 200 115 6১1)01108- 
(100 185 0:08. 0১৪৮ :00160606 0900175 ৪5 016581606৮6 1 
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(1১011091099) ৬616 2150 63০52050১ 0108% 5106815০0৫6 01010111015 01 10)11910 11) 
0১9: 1916-1015001010 0006.৮ এই নারী-মৃর্তির সাজসজ্জা ও কেশাবিন্যাস বাল.চিন্তানের 
অধিবাসধদের অনুরূপ | আবিত্কৃত আর একটি প্রস্তর মূতিতে, শিব-নটরাজ মূর্তির 
সাদশ্য প্রথম দেখা যায় । এই প্রসঙ্গে ড. রাধাকুমূদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন £ [1016 
815 6০ 16000558016 55086669 1000 26৮ 1791009১320 006 00061 
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সিন্ধু উপত্যকার এই সব আবিচ্কার নিঃসন্দেহে প্রাগৈতিহাসিক যুগে নৃত্যবলার 
প্রসারের কথা প্রমাণ করে এবং এই সব উপাদানের মধ্যেই পরবতণ কালের রূপসমদ্ধির 
যোগসত্র খুজে পাওয়া যায় | পরিতাপের বিষয় এই যে, নৃত্যের ইতিহাস রচনার 
বহ্‌ উপাদান এখনও দেশের 'বাভন্ন প্রত্রতত্ুক সংগ্রহ-কেন্দ্রে ও ল:গ্তপ্রায় পুশথপ্র্রের 
মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, যা নিয়ে প্রকৃত গবেষণা এখনও আরপ্ত হয় নি। 

মোহেন-জো-দড়ো ও হর্পায় যে উন্নত সভ্যতার পরিচুয় পাওয়া যায়। তা প্রা্ঠীন 
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ভারতীয় সংস্কতির গৌরবময় রপের নিদর্শন | সিদ্ধৃ-সভযতায় আধদের অবদান 
ছিল কি-না তা নিয়ে মতদ্বৈধতা আছে । তবে একথা অনন্বীকার্য যে বোদক য্‌গের 
ন.ত্যকলা নিঃসন্দেহে 'সম্ধৃ-সভ্যতার ধারাতেই সম্ধতর হয়েছে । আর্ধঅনাষ 
সংস্কৃতির মিলনে এবং আর্ধ ও আধপ্‌ব" সংস্কৃতির নিবিড় সংযোগেই নৃতাকলা 
মানব মনের মহৎ আনন্দের উপাদানে পরিণত হয়েছে । মোটামুটি ভাষে খম্টপূ্ব 
[তনহাজার থেকে খুষ্টপূর্ব ছয়শত বছর পর্যন্ত সময়কেই বোদক যুগের কাল হিসাবে 
গণ্য করা হয়ে থাকে ।। 

বৈদিক যুগে দর্শন ও ধর্মের অনুশীলনের প্রাধান্য দেখে অনেকে মনে করেন, 
সে য্‌গে নৃত্য, প্রভৃতি শিল্পকলার বিশেষ সমাদর ছিল না। কিন্তু এই ধারণা 
সম্পূর্ণ ভ্রান্ত | ন:ত্য, গত, বাদ্য আর্ধরা অনার্ধদের কাছ থেকে পেয়েছেন এবং 
তার অনুশখলনও করেছেন । শুত্ক অধ্যাত্মবাদ প্রচারই বোৌদিক সমাজের একমান্ন লক্ষ্য 
ছিল না, শিল্পকলা ও জাবন-দশ'ন সম্পকেও সমস্থ স্বাভাবিক দঞ্টভঙ্গী ছিল । 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “সেই সঙ্গে এই কথাও দেখবার আছে, সোঁদিনকার ভারতবর্ষের 
বাণশ শ.ত্কতা প্রচার করে নি । মানুষের ভিতরকার এ*্বর্ধকে সকল দিকে উদ্বোধিত 
করেছিল-স্থাপত্যে, ভাস্কষে' চিত্রে সঙ্গীতে সাহিত্যে । তারই চিহ্ন মরুভূমে অরণ্যে 
পর্বতে দ্বীপে "বপান্তরে, দুম স্থানে, দুঃসাধ্য কল্পনায় । সন্নযাসীর যে মন্ত্র মানূষকে 
রন্ত করে, নগ্ন করে, মান,ষের যৌবনকে পঙ্গু করে, মানব চিততবৃত্তিকে নানা 'দিকে 
খব করে; এ সে মন্ত্র নয় । এ জরারাঁণ' কৃশপ্রাণ বৃদ্ধের বাণ? নয় ৷ এর মধ্যে 
পাঁরপণপপ্রাণ বীর্যবান মৌ'বনের প্রভাব ।” বোঁদক সংস্কাঁতিতে আভ্যদায়ক ও আভচারক 
প্রয়োগ অনযায় নূত্-গীঁত অনুষ্ঠিত হয় । খক্‌ সংহিতায় “পপক্ষেণ্য মিন্দ্রত্বে- 
হ্যোজোনম্নানচনৃতমানো অমর্তঃ” প্রভৃতি 'বিভিন্ন শ্লোকে নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। এছাড়া 'বাঁভল্ল সত্র* ও ভাষ্য থেকে সামগানেও নৃত্যের অংশের কথা জানা যায়। 
অথববেদে “কো বাণম কো নৃত্যো দধো” এই উদ্ধৃতি বাঁণা সহযোগে নৃত্যের কথা 
প্রমাণ করে। সামসংাহতা, শংক্রষজবেদ, কৃষ্যজবেদ প্রভৃতিতেও নত্য-গীত-বাদ্যের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। শংকুষজূবেদ ভাষ্যে আচার্য সায়ন গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের কথা উল্লেখ 
করেছেন । গন্ধর্ক ও অপ্সরাদের সঙ্গে সঙ্গীত ও নৃত্যকলার নিবিড় সম্পক“। সংস্কৃতির 
1বকাশ ও ক্রমোন্নীতির আঁভযান্রায় বোদক যুগকে শিপ, সৌন্দয ও দর্শনের সুমহান 
যুগ বলা যায় ! 

ভারতীয় শিল্প ও ললিতকলার সমৃদ্ধিতে সপ্রান বেদ ও উপনিষদ সাহিত্যের 
অবদান অসামান্য । ইহলোকের জন্যে সংস্কৃতি সাধনা ও অনন্তলোকের জন্যে ধর্মসাধনা- 
এই উভয় সাধনার সমন্বয়ে মহাতপস্যার কাল বোদক যৃগ । ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন £ 
“শপ সংবন্ধেও এতরেয়ের বাণীগূল অপূর্ব । এতরেয় বলেন, 'শিজ্পণরা তাদের 
শিজ্পসৃণ্টির দ্বারাই দেবতার ভ্তব করেছেন । সৃষ্টিতে যে দেবশি্প তারই অন:প্রেরণায় 
শিজপদদের যে এই সব শিপ, তাই বুঝতে হবে। 'ঘিনি এইভাবে 'শিজ্পকে দেখেছেন, 
[তাঁনই শিল্পের মর্ম বৃঝতে পেরেছেন | শিল্পের দ্বারাই 'শিজ্পাঁর যে উপাসনা, তাতে 
স্বর্গ বা মুস্ত মেলে না। তার ফল হল শিল্পের দ্বারা আপনার আতথাকে সংস্কৃত করে 
তোলা । শিল্পসাধনার দ্বারা বিশ্বের দেবাশিম্পের ছন্দে, শিল্পী আপনাকে ছন্দোময় 
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ফয়ে তোগেন।” শিপ সম্পর্কে সে যুগের চিন্তা কত মহৎ এীতরেয় ব্রাহ্মণের এই অংশ 
থেকে জানতে পারা যায়। জাঁবনদর্শন সম্পকে সম্থ, স্বাভাবিক ও বান্তব দ:চ্টিভঙ্গণ 
ছিল বলেই বৈদিক যুগে শিজ্পের পরমতত্ত সংস্কৃতিলোককে আলোকিত করেছে। 

ক্ষিতমোহন সেন 'ভারতের সংস্কাতি' গ্রন্থে বলেছেন £ “মহ'ষি' এতরেয় ছিলেন আধ 
ও অনা সংস্কৃতির একটি অপরূপ ও মহন"য় সমন্বয় ৷ এঁতরেয় বলেন, অনার্ষেরা 
প:থিবীর সন্তান । ইতরা তাই মাতা পৃথিবাঁকে স্মরণ করেছিলেন । আর্যঅনা খিলনে 
তাই যেসব বিদ্যার সন্তাবনা হল, তার সঙ্গে পাঁথবাঁর ঘান্ঠ যে যোগ আছে, তা এই 
চৌবাঁটু কলার তালিকা দেখলেই বোঝা যায় ।৮ 

চৌষাঁটর কলার তাঁলকা £ ১) নৃত্য, ২) গীত, ৩) বাদ্য, ৪) উদক বাদ্য, ৫) নাট, 
৬) সাজসব্জা ও কুরুপকে সুরূপ করার বিদ্যা বা কৌচুমারযোগ, ৭) নেপথ্য বা বেশরচনা, 
৮) বিশেষক ছেদ্য বা তিলকাদি রচনা, ৯) দশন বসন-রঞ্জন, ১০ কেশে পূুষ্পাবন্যাস, 
১১) কেশাবন্যাস, ১২) প্পান্তরণ, ১৩) মাল্য রচনার বিদ্যা, ১৪) গন্ধযুত্তি, সূগন্ধ 
প্রস্তুত বিদ্যা, ১৫) আলেখ্া, বর্ণকরণ ও চিন্রকরণ, ১৬) প্রাতিকাতি িমাঁণ, ১৭) যৃদ্ধ- 
বিজয় বিদ্যা, ১৮) বক্ষায়ূর্বেদ, ১৯) নানাবিধ পাকাবিদ্যা, ২০) পানীয় রচনা, ২১ তক্ষণ 
বা ছতোরের বিদ্যা, ২২) চরকা কাটা, ২৩) বেত ও তৃণাঁদর দ্বারা ডালা কুলো প্রভৃতি 
রচনা, ২৪) শয্যা রচনা, ২৫) সচশীকর্ম, ২৬) খেলনা রচনা, ২৭) ভূষণ অর্থাৎ অলঙ্কার 
রচনা, ২৮) কর্ণপন্্র, কণলিঙকার প্রস্তুতবিধি, ২৯) তণ্ডুল কুসুমাদি দ্বারা নৈবেদ্য রচনা, 
৩০) সম্পাট্য অথাৎ হাঁরা-মাণ-রত্বাদ কাটা, ৩৯) মাঁণরত্র বসানো, ৩২) বাস্তুবিদ্যা, ৩৩) 
মাঁণরত্রন্ঞান, ৩৪) ধাতুরত্বাদি বিচার, ৩৫) খানাবদ্যা, ৩৬) ধাতুটবদ্যা, ৩৭) ইন্দ্রজাল, ৩৮) 
বন্গোপন, ৩৯) হন্তলাঘব, ৪০) 'চিন্রযোগ, ৪১) সন্রক্রিয়া, পুতুলনাচ, ৪২) পশহপক্ষণ 
লড়ানো, ৪৩) পাখা পড়ানো, ৪৪) দ্যতবিদ্যা, ৪৫) আকর্ষণ ক্রীড়া, ৪৬) আঁভধান বিদ্যা, 
৪৭) বৈনাগিকী বিদ্যা, ৪৮) দেশ ভাষান্ঞান, ৪৯) কাব্যসমস]া পৃরণ, ৫০) ম্লেচ্ছিতক 
বিকল্প, ম্লেচ্ছ ভাষাজ্ঞান, ৫১) অক্ষর ম.ছ্টিকা, অঙ্গ;লি দ্বারা অক্ষর রচনা, &২) উত্তম- 
রূপে পাঁড়বার 'বিদ্যা, ৫৩) নাটকাখ্যানাঁদি দর্শন, ৫৪) মানস কাব্যপক্রয়া, ৫৫) গ্রহেলিকা, 
৬) যন্ত্রমান্তকা ৫৭) উদকাঘাত, ৫৮) উৎসাদন, ৫৯) দুবচিক যোগ, ৬০) প,্পশক টিকা, 
নিমিত্ত জ্ঞান, ৬১) ধারণ মান্রকা, ৬২) ক্রিয়াবিকজ্প, ৬৩) ছলিতকযোগ, ৬৪) বৈতালিকগ 
বিদ্যা। 

উপাি উত্ত অ'লিকা থেকে শিল্পকলা সম্পকে বৈদিক যুগে বান্তববোধ ও শ্রদ্ধার 
পরিচয় পাওয়া যায়। এই সশ্রদ্ধ মনোভাব 'ছিল বলেই পরব কালে নাট্যশাস্তকে পণ্চম 
বেদ বলে আঁভাহত করা হয়েছিল । বোদক সভ্যতা ও সংস্কৃতি, কয়েক শত ও সহস্র 
বৎসরের সাধনা ও অনুশীলনে গড়ে উঠেছে। নৃত্য, গণত, সাহিত্য, শি্পকলা ও দশ'নের 
চরম উৎকর্ষের লক্ষণ এই যুগেই স্পন্ট হয়েছে। হ্যাভেল বলেছেন £ "1১৫ ৬৫০1০ 
76000 $9 ৪11 1701011500 101 006 10150011505 1065091056৯ €:০606 01 & ৬61 
07166 70611001615 1)1500155 01)6 ৬০০1০ 1000156 15 10617100 211 1100191) 2105 

বোঁদক যজ্কুপ্ডগনলকে কেদ্দ্রু করে ভারতের সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, ললিতকলা, 
কাব্য-সৌন্দয' অযৃতধারায় প্রবাহিত হয়েছিল । এই যজ্জরকুণ্ড প্রদক্ষিণ করে নৃত্যগণতেরও 
ভুমিকা ছিল। ছান্দোগা উপনিষদে আছে £ “তে হ যথেবেদং বাঁহদ্পবমানেন ভ্তোষ্মানাঃ 
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সংরক্ষাঃ সপ'ম্তি, ইত্যেবমাসসপৃঃ তে হ সমূপবিশ্য হিং চক্র ।৮ অর্থাত আরব্ধ ধজ্ঞ- 
কর্মে বাঁহস্পবমান শ্তবের দ্বানা স্তুতি করতে উদ্যত উদগান্রীরা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে 
মণ্ডলাকারে যজ্জবেদণ প্রদক্ষিণ করতেন । গানের সঙ্গে সমবেত ন:ত্যের এটি উল্লেখযোগ্য 
নিদর্শন | স্বামী প্রজ্ঞানানম্দ বলেছেন £ “আবার কর্মফলের বর্ণনা প্রসঙ্গে নত্য ও 
গণতের উল্লেখযোগা ভূমিকার কথা ছান্দোগ্যের অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে £ অথ যদি 
গণতবাদিলোককামো ভবাতি, সংকম্পাদেবাস্য গণতবাদিত্রে সমুতিষ্ঠতন্ডেন গণতবাঁদিন- 
লোকেন সংপন্লো মহীয়তে, অর্থাৎ সাধক যদি গণত ও বাদ্যর্‌প লোক ( ৬০৫1৭ ) কামনা 
কবেন তবে তাঁর সংকজ্পমান্রেই গণত ও বাদ্য নিকটে উপস্থিত হয়। "তান সেই গত ও 
বাদ্য উপভোগ কবে সমূদ্ধ ও জগতে পঁজত হন এবং নিজেরও মাহাত্ম্য অনভব কবেন। 
এখানে গন্ধবলোকেরও কল্পনা করা হয়েছে। পুরাণে এ ধারণা আরও প্রবল, কিন্তু 
ছান্দোগ্যেব মতে প্রাচীন উপনিষদে লোকের কজ্পনা স্থান পেয়েছে । ব্্ধা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু 
ববুণ প্রভৃতি লোকেব মতো, উপানিষদে গন্ধর্বলোকের বর্ণনা পাওয়া যায় এবং মানুষ 
গীঁতবাদ্যের অনুরাগী হলে মৃত্যুর পর গণতবাদিতিলোকে অর গন্ধর্বলোকে গমন করে।” 
কঠ উপাঁনষদে যম-নাঁচকেতা সংবাদে নত্যগীঁতের উল্লেখ আছে । এইরপ অসংখ্য উদাহরণ 
উপনিষদের য্‌গে নংতাগণতের প্রসার ও অনুশশীলনের কথা প্রমাণ করে। বাদ্যর সঙ্গে 
তাল রেখে যে সামগেরা গান করতেন এবং পুরনারীরা করতা'ল 'দিয়ে যজ্ঞবেদশ পরিক্লমণ 
করে নত্য করতেন তার বহু উল্লেখ পাওয়া যায় । খণ্বেদের একটি মন্ত্রে “অধি পেশাংস 
বপতে নতি বা”'-_অর্থাং উষা নর্তকর মতো রূপ প্রকাশ করছে, এই নর্তকণ শব্দ থেকে 
নৃত্যকলার অগ্ভিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। অধ্যাপক সিলভ'যা লোভ এই মন্ত্রের প্রসঙ্গে 
বলেছেন £ “৬০:০০: 07৩ 1315৮60৭ (1, 92. 4. ) 811680% 100৬/5 [181061)5 
170 06616] 117 5[01617010 19110200, 001006 800 ৪1৮৪০ 10615 8100 01) 
/৯01)800৬9৬০৭ (১011. 1541) 15115 100৬/ 721) 071006 8100 8119 10 7111৭10,5 
শস্যোৎপাদন ও ব্‌ণ্টি আমন্ত্রণের জন্য মহাব্রত উৎসবে এবং বিবাহ উৎসবে বাদের সঙ্গে 
প্‌রনারীরা যঙজ্ঞণ্ন প্রদক্ষিণ করে নৃত্য কর্তেন। অধ্যাপক 'কিথ বলেছেন £ 1)5 
৪ (19৩ 19199919095 009106105 08150৩ 10000. 0১6 016 ৪5 2. 561] (9 10119 
00৩/7) 1210. 00: 0106 00915 800 100 5600106 016 70105761119 01 0196 10615, 
[3০6015 015610090009956 05510010 15 00100016060 (১1)901)99195-0111)585010) 
1, 11. 5), 00615 15 09006 06 10900003 ড/15056 1)0151081705 216 561]] ৪11৬০, ১, 
৪190 09170215 ৪6 00596136 ৩1১09 091)05 00 006 59110001006 1066 2100 9016, 
041)06, [011510 20 9010 111] (10 ৬1016 ৫99 01 1200976.৮ অনেকে বলেন 
সামগানের য্‌গে গানের সঙ্গে নৃত্য ও বাদ্যের সমাবেশ ছিল না, কাজেই সামগানকে 
সঙ্গীত (নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমন্বয় ) আখ্যা দেওয়া সঙ্গত নয়। কিন্তু এ ধারণা 
ভ্রান্ত। এছাড়াও বিবাহ উৎসব, সাঁমন্তোন্নয়ন উৎসব, যজ্ঞসমাপ্তিতে অবভৃথস্নান উৎসবে 
নূতা, গত ও বাদ্য অনযদ্ঠিত হত। 

বোদক যুগেই সামগানের হস্ত ও অঙ্গ:লিসঙ্কেত থেকে মদ্রার চলন হয়। যজ্ঞানু- 
্ঠানে, উপাসনায়, মাঙ্গলিক আচরণের অপরিহার্য অঙ্গরূপে, করণ অন:সারে মুদ্রার প্রয়োগ 
করা হত। অবশ্য উপাসনা-মদ্রা ও নর্তনমূদ্রার মধ্যে ব্যবহারিক রূ'শভেদ আছে, কিন্তু 
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মূলে কোনো প্রভেদ নেই। বৈদিক ক্রিয়ান-ঙ্ঠান ও অধ্যাত্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে 
বলে মুদ্রাগীল সেইযুগেই সাধনার রস ও ভাবের আভিব্যান্তর বাহনর্‌পে সমাদত 
হয়োছল। 

বোদক যুগের শেষভাগে গোষ্ঠীবৃদ্ধি ও রাজাবৃদ্ধির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা 'িকাশলাভ 
করল। পাণ্খাল দেশ ব্রান্মণ্য সংস্কৃতির কেন্দ্রু। খুষ্টপূৃব" পণ্চম ও ষম্ঠ অব্দে অবন্তগ, 
বংস, কোশল, মগধ প্রভৃতি রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির ইতিহাসের বিশেষ বিবরণ পাওয়া 
যায় না। খম্টপর্ব ৫৬৬ অব্দে গোতমবৃণ্ধের আবিভাবের পরের শিল্পকলা, নত্যগণতের 
কথা বৌদ্ধজাতক ও কাহিনশ-সাহিত্যে পাওয়া যায় । মনে রাখতে হবে, যাঁদও শিক্ষা ও 
প্রাতিশাখ্যগুলি বৈদিক সংস্কৃতি নিয়েই সীমাবদ্ধ তবুও তাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ গের 
প্রভাবে পরিবার্ধত হয়েছে। 

খুষ্টপুব* পণ্টম শতকে পাঁণিনী রচিত অন্টাধ্যায়শতে “পারাশষশিল।িভ্যাং 
ভিক্ষু নটসত্রয়োঃ” প্রভৃতি সূত্র থেকে তংকালপন সমাজে নৃত্যগণতের সমাদরের প্রমাণ 
পাওয়া যায়। খম্টপূব ৩য়-২য় শতকে পতঞ্জালর মহাভাষ্যে নৃত্য ও নর কণর উল্লেখ 
এবং অনুশীলনের কথা আছে । খন্টপূ্ব ৩য়-৪র্থ শতকে দক্ষিণ ভারতের 'শলগ্পাদ- 
কারমণ” গ্রন্থে নৃতাকলার আলোচনা পাওয়া যায় । “শিলগ্পাঁদকারম” একাঁটি সংপ্রাচশন 
তাঁমল মহাকাব্য, রচাঁয়তা ইলাঙ্গের আদিগল। 

নন্দরাজাদের পূর্বে শিশুনাগবংশণয় বিদ্বিসার ও অজাতশন্নু প্রভৃতির রাজত্বকালে 
অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৫৪৪ থেকে ৫৬৪ অব্দ পযন্ত নৃত্যকলার অনুশশলন ও বিকাশের 
কথা ইাতহাসে পাওয়া যায়। গাস্ধার ও পুরুষপুরের ( পেশোয়ার ) আধবাসঈদের 
কলানৈপুণ্যের বিশেষ খ্যাত 'ছিল। 

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে গ্রগস ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান- 
প্রদান ও মিলনের যোগস্ত্র গ্রথত হল। গ্রীক এতিহাসিকদের তথ্য থেকে জানা যায় 
অজাতশন্ুর রাজত্বকালে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাবাদশ* ভারতের বাহিরেও সংগ্রস।রিত 
হয়। চম্পা, রাজগৃহ, বৈশালণ, পারটালিপন্ত্র, কোশল, কৌশাদ্বধ প্রভৃতি অণ্চলে শিজ্পচচরি 
[বিশেষ সমাদর ছিল। অন্তঃপহরিকাদের মধ্যেও নত্যগাীঁতের অবাধ অনুশীলনের সুযোগ 
ছিল। রাজদরবারের সহানুভূতি ও অর্থব/য়ে ললিতকলার শ্রীবৃদ্ধির জন্য নাট্যমশ্দির ও 
নৃত্যগৃহ পাঁরচালিত হত । শাস্ত্রীয় নৃত্যকলায় নিপুণা দেবদাসগদের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। - 

খঙ্টপৃূব ৬০০-৫০০ শতকে ভগবান ব্রহ্মা তথা ব্রহ্মা-ভরত আদি নাট)বেদ প্রণয়ন 
করেন। ভরতমু্নি রচিত নাট্যশাম্তের কাল নিণাঁত হয়েছে খষ্টয় দ্বিতয় শতকে । 
ভরতমূনি অবশ্য তাঁর নাট্যশাস্্রকে সংগ্রহ বলে স্বীকার কয়েছেন। 'তিনি প্রারন্েই উল্লেখ 
করেছেন ঃ “নাট্শাম্মং প্রবক্ষ্যামি ব্রদ্ধণা যদুদাহতম:” অর্থ ব্রহ্মা রচিত নাটাশাস্র 
আলোচনাকে অনুসরণ করেই ভরত পণ্চমবেদরূপ নাট/শাস্ত রচনা করেন । 

'্রদ্মা-ভরতম” এর পরে “সদাশিব-ভরতম্‌” নামে আর একটি প্রাচীন নাটগ্রন্থের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক ভাখ্যকার সদাশিবকেই আদি ভরত বলে থাকেন। ব্র্গা- 
ভরত, সদাশিব-ভরত ও অন্যান্য আচার্ধদের যথার্থ সময় ও আ্িত্ব নিয়ে মতানৈক্য 
আছে। সব গ্রন্থের অধিকাংশই বিল,গ্ক হওয়ায় যথামথ মূল্যায়ন লল্ভব হয় নি। সম- 
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সাময়ক বা পরবতণকালের ভাষ্যকারদের তথ্যের উপরেই নিভ'র করতে হয়েছে । 

ক্লাসকাল যৃগের সচনা থেকে নত্যকলার. বিকাশের ধারা বেগবতাীঁ হতে দেখা 
যায়। রামায়ণ ও মহাভারতাঁ মহাকাব্যের কালকে মোট।ম:ট ভাবে খন্টপূর্ব ৪০০-২০০ 
অব্দের মধো গণ্য করা হয় । সন ত।রিখের ক্রমিকতা রক্ষা করে ইতিহাস রচনার প্রথা সে 
সময় ছিল না, কিন্তু এই মহাকাবাগ,লির কথা ও কাহিন"র মাধ্যমে তৎকালীন ভারতের 
সামাঁজক, রাজনৈতিক, অথনোতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রায় এতিহ।সক চিন্র পাওয়া 
যায়। রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে কোনটি বেশি প্রাচগন তা নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে 
মতভেদ আছে । খাঁষ বাল্মীকি নৃত্যের প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 


“এতে গন্ধবরাজানে। ভরতস্তাগ্রতো৷ জগ্ডঃ। 


উপন্ৃত্যন্তং ভরতং ভরদ্বাজন্য শাসনাঁৎ ॥% 
এখানে ভরত প্রসঙ্গে সম্তভতত আদি ভরতের কথাই বলা হয়েছে । খষি ভরদ্বাজও নাট্য 
নৃত্যশাদ্বের রচয়িতা ছিলেন। কিন্তু তার গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নি। ভরত নাটা- 
শাদ্রের আচার্য-তালিকায় অন্যান্য খাঁষদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ 


“আত্রেয়োহথ বশিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্য পুলহঃ ক্রতুঃ | 
অঙ্গিরা গৌতমোহগস্ত্যে। মনুরাযুস্তথারুবান্‌ ॥ 
বিশ্বা।মত্রঃ স্থুলশিরাঃ সংবর্তঃ প্রতিমর্দীনঃ | 
উশ্রন। বৃহস্প তির্বৎসশ্চ্যবনঃ কাশ্টপে। ধ্রুবঃ ॥ 
দুর্বাস। জমদগ্রিশ্চ মার্ক্েয়োহথ গালবঃ। 
ভরদ্বাজোহথ রৈভ্যশ্চ বালী কিভগবাংস্তথ1 ॥% 


এই তালিকা থেকে রামায়ণ মহাভারতের ধুগে নট্য ও নৃত্যকলার উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া 
যায়। আবার রামচন্দ্র আয়োজিত অশ্বমেধযজ্ঞে অন্যান্য গুণদের সঙ্গে নত্যগত- 
[বিশারদদেরও আমন্ত্রণের কথা উত্তরকাণ্ডে আছে। 

“চিত্রজ্ঞান্‌ বৃত্তসত্রজ্ঞান্‌ গীতন্ৃত্যুবিশারদান্‌। . 

এতা_্‌ সর্বান্‌ সমানীয় গাতারৌ সমবেশয়ৎ ॥” 


এমন কি ন:পাঁত নিবচিনে রাজকীয় গুণের মধ্যে সঙ্গীত ও নৃত্যে অনুরাগ ও বুযু- 
পাঁত্তকে বিশেষ গুণ হিসাবে গণ্য করা হত। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর যখন অমাত্য 
ও পারষদরা খাঁষ বাঁশষ্ঠকে একজন প্রজাবংসল নপাঁতি নিবচনের জন্য অনুরোধ জানান, 
সেই প্রসঙ্গে অযোধ্যাকাণ্ডে উল্লেখ আছে £ 


“নারাজকে জনপদে গ্রহষ্টনটনর্তকাঃ। 
উত্সবাশ্চ সমাজাশ্চ বর্ধস্তে রাষ্ট্রবর্ধনাঃ॥৮ 
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মহাভারতেও সভাপবে' উল্লেখ আছে £ 
“নব ত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ ভাবৈশ্চ বিবিধৈরপি । 
রময়ন্তি মহাত্বানং দেবরাজং শতত্রতুম্‌ ॥৮ 


তখন যে নৃত্যগরীতিবাদ)চচহিগন কোনো সমূদ্ধিশাল” রাজ্য গণ্য হত না এবং নত্যকলার 
তংকালীন সমাজে শ্রদ্ধা ও সমদরের আসন ছিল সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয় হতে 
পাঁরি। 

নৃত্যের কথা বহুবার বহু প্রসঙ্গে মহাভারতে পাওয়া গেলেও তার বিশেষ কূপ, 
পদ্ধাত বা শ্রেণবিভাগের বিষয় কিছু জানা যায় না। অবশ্য “নৃত্তগণতং চ হাস্যং 
লাস্যং'? এই উদ্ধৃতি থেকে নৃত্যের উপাদানের কিছু অনুমান করা যেতে পারে। বিভন্ন 
কাহিনী অংশে ও চাঁরন্লে নৃতাকলার উল্লেখ আছে । কচ ও দেবযানশ উভয়েই নত্যগণতে 
কুশলী ছিলেন। যমুনা তবে খাণ্ডব বনে পারজন ও পুরনারশদের সঙ্গে শরীক ও 
অজনের নত্যগণতের কথা পাওয়া যায়। অজর্ন যখন অমরাবতাঁতে যান তখন তার 
অভার্থনায় উর্বশী, রপ্তা. ঘ-তাচণ, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাদের নৃত্যের বণনা আছে। এই 
অমরাবতখতে অবস্থানের সময়েই অজর্যন বিশ্ববসর পত্র চিন্রসেন-এর কাছে নৃত্)গীত- 
বাদ্য শিক্ষা করেন। 

বিরাট রাজপ্রাসাদে বৃহল্নলার:পা অজন নত্যগণত শিক্ষা দিতেন । 


“স তত্র রাজানমমিত্রহাহবত্রীদ্‌ । 
বৃহম্নলাহহং নরাদেব নর্তকী 1% 


এমন কি মহাকাবোর যুগে স্বী-পৃরূষ 'নার্বশেষে এবং অন্তঃপুরিকাদেরও ন:ত্/ঃগণতের 
অবাধ অনুশীলনের অধিকার 'ছিল। 

হারবংশের সময়েও হল্লশসক নৃত্য ও ছালক্য নত্যক্ূশড়ার কথা 'বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
গঙ্গাবতরণ নংত্যনাট্যের কথাও এই প্রসঙ্গে আসে । স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 4৯ 5110: 5156101) 
০৫ 10018) 181,0০ প্রবন্ধে বলেছেন 2 16 1095 06612 00650101006. 10 01) 
[7871৬8055% 008৮ 00০ 1৬65 01 13109170095 01560 10 5105 2100 091)05 ৬/10 
£5500165 2190 700956016৭১ 0 016956 11151709০11) [181115812. 091006 ড/৪5 
8150 [009061560. 701809 0102 01002 01 108119210595 2100 01) 001201706196 
[11717150109 1085 ১ ৫ 0086 10351115819 25 ৪ 10170 0 091)06১ 1) ড/1)101) 1791)9 
ড/00062, 080061৪ (001. [81৮ : ( হহল্লীসকং বহিঃ ম্বীভিঃ সহন-ত)ম? ). 11015 
006 06 01006 5129 9192 190৩7 85 & 5১0101৬6715, ৪150 01025 09006 ড/89 1) 
18661 (1006 10000 25 0০ 1858 110159, ৬/1)101) ৮/00081) 081)06215 08106 11) 
01:016১ 10 200010)[991)1100616 5/161) 50105 2190 10001510981 105116111)61)15, 116 
0800৮9 '032095920918102% 25 8150 0168161)0 00106 70611005 0£ 196 
8:52 501০5, 15011081085 5810 008৮ 005 107108858061502+ ৬৪৪ ৪180 
1500৩70 ৪9 (১৪ 090০6-0£8122, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ “সঙ্গত ও সংস্কৃতি" গ্রন্থে উল্লেথ 
করেছেন ঃ “হরিবংশকার বলেছেন ছা'লিক/গান ছিল যাদবদের অতাঁব প্রিয় । 'বিফদুপর্বের 


ছাঃ 


৮৮৮৯ অধ্যায় দটিতে উল্লেখ আছে £ মহারাজ উগ্রসেন বসুদেবকে রাজাভার "দিযে 
শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবদের সঙ্গে সমদদ্রযান্রা করেন৷ রেবতণ, সত্/ভামা প্রভৃতি ছাড়া ষোলশো 
রমণণ শ্ত্রীকৃফের সঙ্গে ছিলেন এবং অন্যান্য য'দবগণ তাঁদের পত্রশদেরও সঙ্গে নিয়েছিলেন । 
অপ্সরা প্রভৃতি নত 'কীরাও সঙ্গে ছিল । তাঁর্থে জলব্লীড়ার অবসরে বাভন্ন নৃত/গণতের 
আয়ে৷জন হয়েছিল । অপ্সরারা জলদদূররের অলে তালে করতা'ল 'দিয়ে নত্য কঠ্দাছল। 
তাদের মনোমুগ্ধকর বেশভূবায় সকলেই আনান্দত হয়েছিলেন। বলদেব রেবতণর সঙ্গে 
আনন্দে করতালি 'দিয়ে নৃত্য করছিলেন। সত্যভামাও নত্যগণতে যোগ 'দিয়োছলেন। 
অজ্যন সমদ্ুষাত্রার জন্য সেখানে উপাঁশ্থত হয়ে স.ভদ্রার সঙ্গে নত্যগণতে গ্ুবন্ত 
হয়োছলেন। নারদও সেই আনন্দোৎসবের মধ্যে ছিলেন । রাত্রে শ্রীকৃফ সমবেত সকলকে 
ছাট্লকাগণীত গান করার জনা আদেশ করোছলেন। সঙ্গে ছিল মূদঙ্গাদি বাদ্য। অপ্সরাগা 
ন.ত্য-গণত-বাদ্যে যোগদান করেছিল । আসারিত নৃত্য হবার পর নর্তকী রন্তা নৃত্য/ 
নৈপুণ্যে সমাগত সকলকে মুগ্ধ করোছিল। আভনয়ের যে অনষ্ঠান হয় তাতে চারুদর্শনা 
ও বিশালনেত্রা উর্বশশ, মিশ্রকেশীী, তিলোত্রমা, মেনকা £ভাতি যোগদান বরোছল। 
নারদ বীণাযোগে ছ"ট গ্রামরাগ আলাপ করেছিলেন ও সে গ্রামরাগে মুছনামাধুষে 
শ্রীকৃ্ ও সকলে বিমোহিত হয়েছিলেন । শ্রীকৃফ নিজে হল্লগসক নত্য করেছিংলন।” 
এই বর্ণ না থেকে প্রথম আমরা নৃত্যের রপ ও প্রয়োগ পদ্ধতির প.ণাঙ্গ চিন্র পাই। 
হরিবংশে বিষ্ুপর্বে হল্লশসক নৃতা। গুসঙ্গে আছে £ 


“তাস্ত পডক্তীকৃতাঃ সব। রময়ন্তি মুনারমমূ। 
গায়ন্ত্যঃ কৃষ্ণচরিতং ছন্ৰয়ে। গোপকনুকা2। 
কৃষ্ণলীলানুকারিণ্যঃ কৃষ্ণগপ্রণিহিতেক্ষণাঃ ॥% 
স্পী পুরুষের এটি সমবেত নৃতাানুষ্ঠান। অভিনবগ-প্রের মতে মণ্ডলীকৃত নৃতই 
হল্লীসক নৃত্য-“মণ্ডলেন তু যৎ নৃত্যং হল্লীসকিতি স্ম[তম্‌ 1৮ 
আসাঁরত নতত্য হচ্ছে আঁভনয়ের সহযোগী নূত্যক্রিয়াপদ্ধাতি। ভরত নাট্যশাচ্মে 
আসারত নৃত্যপদ্ধাতি সম্পর্কে নিম্নোন্ত শ্লোকে বর্ণনা পাওয়া যায়। 
“কৃত্ব। কুতপবিন্য সং যথাবদ্বিজসত্তম।2 ॥ 
আসারিতঃ প্রয়োগস্ত্ব ততঃ কারধ্যঃ প্রযোক্তুভিঃ। 
তত্র চোপোহনং কৃত্বা তন্ত্রীভাগসমন্বিতম্‌ ॥ 
কাধ্যঃ প্রবেশে নততক্য। ভাগুবাগ্যসমন্সিতঃ | 
বিশুদ্ধকরণায়াং তু জাত্যাং বাগ্ং প্রযোজয়েৎ। 
বৈশাখস্তালকেনেহ সবরেচকচারিণী ॥ 
পুষ্পাঞ্জলিধর] ভূত্ব প্রবিশেদ্র্গমণ্ডপম্‌। 
পুস্পা্জলিং বিস্থজ্য।থ রঙ্গগীঠং পরীত্য চ। 


৯ 


গ্রাণম্য দেবতাভ্যান্ত্ব ততোহভিনয়মাচরেৎ। 
তত্রাভিনেয়গীতং স্যাৎ তত্র বাঞ্ং ন যোজয়েৎ ॥ 
অঙ্গহারপ্রয়োগে তু ভাণ্ুবাঞ্ং প্রযোজয়েৎ। 
সমং রক্তং বিভক্তং চ স্ফুটং শুদ্ধগ্রহারজম্‌ 1” 
আসর সঙ্জা ও বাদ্যযন্ত্র সমাবেশের পরে নর্তকণ সঙ্গত সহযোগে ভাণ্ডবাদ্যের 
তালে ন:ত্য প্রদর্শন করত। শুদ্ধ চারীঁ, করণ ও অঙ্গহাবের প্রয়োগে এই নতাব্রিয়ায় 
শাম্রীয় নৃত্যের একটি পূণাঙ্গ ছবি পাওয়া যায়। এই পদ্ধাতিকে চিন্রতাণ্ডব বলা 
হয়েছে । এই বর্ণনা স্বভাবতই নত্যকলার দীর্ঘকালের শিক্ষা ও সাধনার পাঁরচায়ক। 
হরিবংশে ভাবাভনয়ের উপযোগী উপাদানগুলিরও সংস্পন্ট বর্ণনা আছে। 
গঙ্গাবতরণ প্রথম নত্যনাট্য । কাঁথত আছে শ্রীকৃষ্ণ দানবরাজ বজুনাভকে বধ করার 
জন্যে প্রদযম্ন, শাম্ব ও অন্যান্য ভৈমদের নাট)সম্গ্রদায় রুপে পাঠান । ভদ্র ছিলেন এই 
সংগ্রদায়ের প্রধান নট । এরা বজ্রপুবে দৈত্যরাজসভায় গঙ্গাবতরণ আঁভনয় করেন এবং 
এই অভিনয়ে অসূররাজ ও অন্যান্য সকলে মুগ্ধ হন ও উপহার প্রদান করেন। হারবংশে 
এই প্রসঙ্গে বর্ণনায় নৃত্যকলার উৎকর্ষের চিন্র পাওয়া যায়। হারবংশে উল্লিখিত গঙ্গাবতরণ 
অভিনয়কে প্রথম প্রযোঁজত নৃত্যনাট্য বলা যায়। 
মহাকাব্যের যুগে নট ও নটপদের সামাজিক মযা্দা দেওয়া হত। অবশ্য এদের 
শ্রেণীবিভাগ ছিল। রাজদরবারে তাঁদের সম্মান ও অসম্মান লাভের কথা পাওয়া যায়। 
অন্তযাজ নট-নটধদেরও উল্লেখ আছে । আবার অভিজাত নট সম্প্রদায়ের কথাও পাওয়া 
যায়। একথা অনম্বীকার্ধ যে মহাকাব্যের যুগে তৎকালীন সমাজে নতত্যগণীতের বিশেষ 
সমাদর ও উৎকর্ষ ছিল। 
মৌর্যযুগে ভারতের সংস্কৃতির বাভন্ন শাখার মতো ন:ত্যকলাও বিশেষ উন্নত ও 
সংস্কৃত হয় । এই সময় গ্রীস ও অন্যানা দেশের সঙ্গে বাঁণাঁজ্যক সম্পর্ক চ্ছাপন হওয়ার 
ফলে বাঁহজগতেও ভারতাঁয় সংস্কাত প্রসারলাভ করে। চন্দ্রগণপ্ত, বিন্দুসার, প্রিয়দশী 
অশোক প্রভাঁতির রাজত্বকালে ভাস্কর্ষে, ধর্ম ও সমাঁজক অন,ঘ্ঠানে নৃত)গীতাভিনয়ের 
নিদর্শন পাওয়া যায় । বৌদ্ধ জাতকমালায় সঙ্গত ও নৃত্যের উল্লেখ আছে। মহাযান 
ও হশনযান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই নৃত্যগীঁতের প্রচলন ছিল। 
নৃত্যজাতকে হংসরাজকন্যার কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে, হংসরাজকন্যা 
রয়োজ্জবলগ্রপব সুন্দর পচ্ছ ময়ূরকে পাঁতরুপে 'নিবচিন করলেও তার নৃত্য অসম ও 
ছন্দোহধন হওয়ার জন্যে সে রাজকন্যার বরমাল্য লাভ করতে পারে নি। এই উপাখ্যানাট 
বারহৃত গতূপে খোঁদত আছে । এছাড়া ভেরীবাদক-জাতক, শঙ্খজাতক, কাকবতণ-জাতক 
প্রভাতি বৌদ্ধগ্রন্থে সঙ্গীত ও নৃত্ঃর প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। 
মহা বাৎস্যায়ন রচিত “কামসত” গ্রন্থে তৎকালপন সমাজের সভাতা, সংস্কাতি ও 
নৃত্যকলার পর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। নাগরিক জীবনের বর্ণনা থেকে জানা যায়ে 
নতা-গীত সন্দর্শন ও অংশগ্রহণ আঁভজাত সম্প্রদায়ের পক্ষে একান্ত করণাঁয় কতব্য 
বলে গণ্য হত। কুশা'লবদের সরস্বতণ মান্দিরে নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ আছে । বাংস্যায়ন 
আঁভনয়কে পপ্রেক্ষবক” বলেছেন । বাংসায়ন যে চৌধাট্র কলার উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যেও 
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নৃত্য ও নাট্য অন্যতমূ। শুধুমাত্র পুরুষ নয়, কুমারী ও বিবাহিতা নারীদের মধ্যেও 
নৃত্গীতের অবাধ অনুশীলনের গুচলন ছিল। 

গঃপ্তবগও ভারত-সংস্কাতির প্রসারের যুগ । মহারাজ সমদ্রগপ্ত নৃত্যগীতের একজন 
কৃতবিদ্য শিল্পীরূপে পরিচিত । সমদ্রগুপ্তের পচ্ঠপোষকতায় রাজের বিভিন্ন স্থানে 
নাট/মণ নিমিত হয় এবং আধবাসণদের মধ্যে নত্যগণাতিচচরি বিশেষ প্রসার হয়। শক ও 
কুষাণরাও চারুকলার অনুশীলনে উৎসাহ 'ছিলেন। মহারাজ বিব্রমদিত্য চন্দ্রগ:প্তের 
রাজত্বকালের নট-নটাঁদের নর্তনমূর্তি, বিভিন্ন তাম্রফলক ও প্রতিকৃতি, সঙ্গীতশালা, 
নাট্যগ:হ, নবরত্রসভা সেযুগের সংদ্কৃতিচচরি পরিচয় বহন করে। 

এই যুগে রাঁচত মাক গ্ডেয়পুরাণে নৃত্যকলা সম্পকে উল্লেখযোগ্য তথ্য ও চনত 
পাওয়া যায়। মারকশ্ডেয়প্‌রাণে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের ম্বর্গের নৃত/শিতপাী আখ্যা দেওয়া 
হয়েছে। নত্যকলায় আঁধকার ও শিল্পীর গুণাবলগর কথা 'নম্নোন্ত মেলাকে বাঁণত 
হয়েছে । 


“যুন্মীকমিহ সর্বাসাং রূপৌদারধগুণাধিকম্‌। 
আত্মানং মন্যা.ত যা তু সা নৃত্যতু মমাগ্রতঃ ॥ 
গুণরূপবিহীনায়াঃ সিদ্ধিরনাট্যন্ত নাস্তি বৈ। 
চার্বধিষ্ঠানবন্ন.ত্যং ন্ৃত্যমন্যাব্‌বিড়ম্বনম্‌॥” 
রুপগণসম্পন্না উদার গুকাতির নারীই নৃত)শল্পীরূপে 'সাঁদংলাভ করতে সক্ষম । সংযম, 
সুন্দর অঙ্গসৌম্ঠবযব্ত নৃত্যই ন:ত্যর্‌পে গণ্য হতে পারে, অন্যথা তা বিড়ম্বনা মাত। 
মাকণ্ডেয়প্ধাণে নত প্রসঙ্গে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। 
“বিশ্বাচী'চ ঘৃতাচী চ উর্বশ্তথ তিলোত্তমা । 
মেনক। পহজন্তা ৮ রম্ত|শ্চাপ্সরসাং বরা? ॥ 
ননৃতুর্জগতামীশে লিখ্যমানে বিভাবসৌ । 
হাবভাববিলান্তঢ্যান্‌ কুর্বস্তোহভিনয়ান বহুন্‌।॥” 
বি*বাচাঁ, ঘৃতাচী, উর্বশী, তিলোত্তমা, মেনকা গ্রভতি অপ্সরারা মুদ্রা, অঙ্গহার ও ভাব-এর 
যথাযোগ্য প্রয়োগ সহ নূত্যগণীতের মাধ্যমে আঁভিনয় কছত। বুজসভায় ও অন্যান্য 
সামজিক অন,.ঞ্ঠানে নৃতাগীতের গুচলন 'ছিল। মাকণ্ডেয়পুরাণ সঙ্গগত ও ন:ত্যকলা 
সম্পকে অতান্ত মূল্যবান তথ্য প্রদান করে। 
কথা ও কাহিনী সাহিত্যের অন্যতম হেঞ্ঠ গ্রন্থ বিফুশমাঁ রচিত “পণতন্ত্র”-এ 
তৎকালীন সমাজের নত্যকলার পরিচয় পাওয়া যায়। 
মহাকাব কালিদাসের 'বিভন্ল রচনায় নত্যগীতের বর্ণনা ও নানা তথ্য পাওয়া যায়। 
কালিদাসের অভ্যুদয়কাল নিয়ে বহু মতবিতর্ক আছে। খৃঃ পনঃ ১০০ থেকে ৪৫০ 


খুঃষ্টাব্দ পর্যন্ত 'বািভন্ন সময় নিয়ে এতিহাসিকদের মতানৈক্য আছে। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে 
গীত, গান, গাম্ধবণ নৃত্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে। গপ্রফুগে কালিদাসের আবিভবি। 


৩৯ 


সমদ্রগণপ্ত প্রভাত গুপ্তরাজগণ শৈবধর্মের অনুরাগণ ছিলেন। 'কুমারসন্ভব' কাব্য থেকে 
মহাকবির শৈবধমনিঃরাগের পরিচয় অনুমান করা যায়। 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ উল্লেখ করেছেন £ “কালিদাস গাঁলতক আভিনয়ের কথাও উল্লেখ 
করেছেন। নন্দ্যাবর্ত, চতুরপ্র, খুরক প্রভৃতি ন:ত্যেরও তিনি নামোলেখ করেছেন। 
শাঙ্গদেব সঙ্গীতরত্বাকরে নন্দ্যাবর্তণ চতুরপ্ত্র প্রভৃতি নৃত্যের পাঁরিচয় 'দিয়েছেন। এগুলি 
একপাশ্বগত নত্শ্রেণীর অন্তর্গত । নন্দ্যাবতেরি উল্লেখ করে শাঙ্গদেব বলেছেন, 


অশ্যৈব চেচ্চরণয়োরস্তরং স্তাৎ ষড়দ্ুলমূ। 
বিতত্তিমাত্রম্থব। নন্ব্যাবর্তং তদো দিতম্‌ ॥ 


নন্দ্যাবর্ত নৃত্যে উভয় চরণের স্থিতি ছ' অঙ্গলর ব্যবধানে থাকে । নন্দ্যাবতের সঙ্গে 
চতুরত্র নৃত্যের পারস্পারিক সম্পর্ক আছে। শাঙ্গদেব চতুরস্ত্রের পাঁরিচয় দিয়েছেন, 


নন্দ্যাবর্তম্য চেদক্রে, গর্ভবেদষ্টাদশাঙ্গুলম্‌। 
অন্তরং চতুরৈঃ স্থানং চতুরশ্রং তদোদিতম্‌। 


কালিদাস যে “অস্যানন্তরে অম্ধাদ্বিচতুরস্্ক'অর্ধপদ্বচতুরম্্র নৃত্যের উল্লেখ করেছেন 
তার অপর নাম 'নন্দ্যাবতাঁপর ৷ কেননা নন্দ্যাবর্ত নৃত্যে শিক্পণর ছ" অঙ্গুলি পারামিত 
স্থান দূরত্বে দ:টি চরণের শ্থিতি থাকে, আর চতুরস্রে তার তিনগুণ বা আঠার অঙ্গুলি 
পারামত হ্থান দূরত্বে থাকে । সুতরাং ষে নৃত্যে দ.টি চরণের স্থিত বারো অঙ্গ, এল 
পাঁরামত স্থানের দূরত্বে হয় তাকে অ্ধদ্বচতুরপ্র (১৮-৬ ০৯4৩ -* ১২) বা নন্দ্যাবতপির 
(৬*২-১২) নত্য বলে। কালিদাস ন:ত্য, গীত, বাদ্য ও নাট্যকলায় পারদশগ না হলেও 
চাক্ষুষভাবে নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের তত্ব তিনি জানতেন। তাছাড়া নাটকে তিনি 
শাস্নীয় নত্যগণতের উল্লেখ করেছেন ।” 

কাঁলদাস শাম্ত্রীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের বিশেষ অনুরাগণ ছিলেন এই তথ্যও স্বামণ 
প্রজ্ঞানানন্দ “'মহাকাব-কািদাস ও সঙ্গীত” প্রসঙ্গে রঘ,বংশ কাব্য উদ্ধাতি থেকে আত 
সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন 


“বেণুন। দর্শন্পীড়িতাধরা বীণয়া নখপদাহ্থিতোরবঃ। 
শিল্পকার্ধ উভয়েন বেজিতাস্তং বিজিঙ্গনয়ন। ব্যলোভয়ন্‌। 
অঙ্গসত্ববচনাশ্রয়ং মিথঃ স্ত্রীযুৃত্যমুপধায় দর্শয়ন্‌। 

স প্রয়োগনিপুণৈঃ প্রযোক্তভিঃ সপ্তঘর্ষ সহ মিত্রসন্ি'ধো ॥” 


কালিদাসের বর্ণনা হল ঃ 'রাজা আঁগ্নবণ“ অধর দ্বারা নর কণদের অধর দংশন করতেন ও 
নিজ নখ দ্বারা তাদের বক্ষদেশ ক্ষতবিক্ষত করে 'দিতেন। সতরাং দণ্ট অধর দ্বারা 
বেণ.বাদন ও ক্ষতাঁবক্ষত বক্ষদেশে বাঁণাস্থাপন করতে তাদের কম্টবোধ হলেও তারা কুটিল 
কটাক্ষ 'নয়োগ করে রাজার প্রাত অনুরাগ দেখাত, আর তাতেই অগ্নিবণে'র চিত্ত 
আভভূত হত । রাজা 'নিভূতে নর্তকাদের আগঙ্গক, বাচিক ও সাত্বক এই তন রকমের 
আভিনয়ে শিক্ষিতা করেছিলেন । যখন তারা বন্ধজনের সমক্ষে শিক্ষার পরীক্ষা দিত, 


৩২ 


প্রয়োগ কলাবিশারদ নাট্যাচার্যদের সঙ্গে রাজার ঘোর তক“বিতক্ণ হত এ থেকে বোঝা 
যায় কালিদাস শাম্রীয় বিশ,দ্ধ শিক্ষার পক্ষপাতখ ছিলেন ।”। 
নৃত্যনিপ্‌ণা মালাবকার বর্ণনা প্রসঙ্গ উদ্ধৃতি সহ মহাকাবির কলাজ্ঞানের যে প্রমাণ 
বামী প্রজ্ঞানানন্দ উপস্থিত করেছেন সেটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
“কালিদাস নৃতাগীত পারদার্শন মালাবকার নৃত/নৈপৃণ্যের উল্লেখ করে নিজের 
সংমার্জত কলাজ্ঞানের পাঁরিচয় দিয়েছেন। কালিদাস সুন্দর নর্তকধ মালাবিকার দেহভঙ্গি 
ও নতত্যছন্দের বর্ণনায় উল্লেখ, করেছেন, 


[১] বামং সঙ্গিত্তিমিত বলয়ং ন্থাস্ত হস্তং নিতম্বে, 
কৃত্ব। শ্যামাবিটপসদৃশং স্ত্রস্তযুক্তং দ্বিতীয়ম । 
পাদান্ুষ্ঠালুলিতকুন্মে কুট্রিমে পতিতাক্ষং, 
হবন্যাদন্যাঃ স্থিতমতিতবাং কান্তমৃজ্বায়তার্দধম্‌ ॥ 


অর্থাৎ দেহ নিশ্চল বলে এর [ মালবিকার ] মাণবন্ধে বলয় স্থিরভাবে শোভা পাচ্ছে । এর 
বামহস্ত 'নিতদ্বদেশে স্থাপিত, শ্যামালতাব মত দক্ষিণহন্ভ শিথিলভাবে 'বলাম্বিত। দক্ষিণ- 
চরণের অঙ্গষ্ঠ দ্বারা পূদ্পাঁবস্তৃত মণিময় নৃত্যমণ্ডপে পাঁতিত কুসূমরাশি অপসারিত 
হচ্ছে । এর চক্ষ; দ:টি ভূমির দিকে নিবিষ্ট । চরণ থেকে নাভি পর্যন্ত দেহের অর্ধভাগ 
সরল ও আয়ত। এভাবে অবস্থান করাতে অতাব চারুদর্শনের স্াঁণ্ট হয়েছে। 
[২] অঙ্গৈরন্তমিহিতবচনৈঃ স্ৃচিতং সম্যগর্থ্। 
পাদন্যুসেো। লয়মুপগতত্তনময়ত্বং রসেষু। 
শাখাযোনিমুদ্রভিনয়স্ত দ্বিকল্লানুবৃত্তী, 
ভাবে ভানং তৃদতি বিষযানদ্রাগবন্ধঃ স এব । 
অথাৎ মুখে কোন কথা [ শব্দ ] উচ্চারিত না হলেও অঙ্গাদির ভাঁঙ্গ [ হচ্তাঁদকরণ ] গ্বায়া 
সকল অথই প্রকাশ পাচ্ছে। পদাবিক্ষেপ সর্বদা লয়সঙ্গত, রস সম্বন্ধেও তম্ময়তা লক্ষ্য 
করা যায়, আভনয় আতিশয় কোমল ও স:কুমার দর্শন, কেননা ন:ত্যের সময় হচ্ডের দ্বারাই 
তার মান নিণঁত হচ্ছে। আঁভনয়ের সময়ে যে ধরনেব বিচিত্র অঙ্গভঙ্গঈপর প্রয়োজন 
( হাব-ভাব দৃষ্টি প্রভৃতি ) সেগুলি সমস্ত যথাযথভাবে 'নিষ্পন্ন হচ্ছে। এর্‌প (নত্য 
গীতাদি সহ) অভিনয় প্রতোক মানৃষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ।” 
মহাকাব কািদাসের মেঘদ্‌ত কাব্যেও উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে নৃত্য-নিপণা 
দেবদাসঈদের উল্লেখ পাওয়া যায়। 


“পাদন্যাসৈঃ কণিত-রসন। স্তত্র লীলাবধৃতৈঃ 
রত্রচ্ছায়াখচিত-বলিভিশ্চামরৈঃ ক্লাস্তহস্তাঃ ৷ 
বেশ্যাস্তত্ব। নখপদনুখান্‌ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দুন্‌ 
আমোক্ষ্যান্তে ত্বয়ি মধুকর শ্রেণী-দীর্ধান্‌ কটাক্ষান্‌। 


নৃত্য-৩ 


পদক্ষেপে কার্ধী-রুত দেবদাসী কুশল নটনে 
ক্রার্তহস্ত। মণিছ্যতি লীলায়িত চামর হেলনে। 
নখক্ষতে সুখদায়ী বর্ষাবিন্দু লভিয়া তোমার 


অমর-নিকর-দীর্থ স্বুকটাক্ষে চাবে বারবার ॥৮ 
_অনুবাদ £ হীবেন্দ্রনাথ দত্ত 


এছাড়া বিখ্যাত নাট)কার শাদ্রক, ভারাব, ভর্তুহরি. বাণভট্র, ভবভূঁতি বিশাখদন্ত, 
হর্যবধন গুভৃতির গ্রন্থেও নৃত্য ও নাট্যের কথা পাওয়া যায়। 

ভাবতবষে" প্রাচীন কালে ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার চে্টা না থাকায় শৎকালগন 
সমাজে নৃত্যকলার রূপ জানবার দ.টি পন্থা আছে £ একটি প্রত্রতাত্ুক এবং অপরাটি 
হল প্রাচীন ভারতায় সাঁহত্যে নৃত্যকলার বর্ণনা ও আলোচনা । ভারতের নৃত্যক্লাব 
সবণ্গামী সার্বক রুপঁটিকে উপলব্ধি করতে হলে এখনো ইতগ্ততঃ বিক্ষিপ্ত এইসব 
উপাদান নিয়ে প্রচুর গবেষণা প্রয়োজন । 

ধর্মের বাহন হয়ে নুত্যকলা প্রসাব লাভ কবলেও একমান্ন ধমেরি মধোই তা সীমাবদ্ধ 
থাকে নি। ভারতবর্ষে বিভন্ন সময়ে নানা ধর্মমতের সষ্টি হয়েছে । এবং 'বাভন্ন ধর্ম- 
মতের সংঘাতে নৃত্যকলাও 'বিভিন্ন ভাবাদর্শে রূপ পরিগ্রহ কল্ছে | মানবতাব ন্যায় 
ওদার্যও ভাবতীয় ধর্মের আর এক বৈশিষ্ট্য । এই ওদায' যখনই সংকণ'তার পাঁকে 
নিমঙ্জিত হয়েছে তখনই তা সমাজ শিল্প ও সংস্কৃতির প্রপারকেও ব্যাহত বহেছে। 
শৈব ধর্ম, বৌণ্ধ ধর্ম, বৈষব ধর্ম, ব্রা্মণ্য ধর্মের বিভিন্ন সময়ে 'বাভিন্ন রাজ্যে ও 
রাজকুলে প্রভাবের উপর তৎকালীন সমাজের গাঁত নিয়ান্তরত হয়েছে । দ্বাদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত ভারতের সংস্কৃতির , আত্মসম্প্রসাবণের যুগ বলা যায় । পরব ম.সলমান 
আমলেও সাংস্কৃতিক ভাবাঝনিময় ও বৈচিগ্রে।র পরিচয় মেলে । অবশেষে ওপ'নিবোশক 
শাসনের বৃত্ত পাঁীধতে এসে নত্যকলার গাঁতিবেগ হল মন্থুর, সংকণণ | এই পরব 
যুগের নৃত্যধারার বিকাশ ও গতি-প্রকৃতির ইতিহাস ভারতের শাস্মীয় ও আগণ্ালক 
নত্যধারাগুলির আলোচনা পর্যায়ে স্বতগ্র অধ্যায়ে বিশদভাবে করা হয়েছে । নাট)শাস্ত 
ও আভিনয়দর্পণের নতত্যকলার উপাদান সম্পকেও পরবত+ অধ্যায়ে ম্বতন্ত্র আলোচনা 
আছে। 

এই প্রসঙ্গে কনেকাঁটি কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন । দ্রাঁবড় সভাতার সময় 
থেকেই যে নত্য ও শিল্পকলার উৎকর্ষের সূচনা তার অন/তম প্রমাণ শশম্প” ও 'কলা' 
এই শব্দ দুটি । এই দুটি শব্দই মূল দ্রাবিড় ভাষা থেকে বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় 
গৃহঠত হয়েছে ৷ বৈদিক য্‌গে নৃত্যকলার চট ও 'বিকাশ সেই ধারাকে আরো উন্নত 
স্তরে নিয়ে আসো বৌদ্ধ যন্গে প্রথমে ধমীয় অনুশ।সনে নৃত্য, গণত, বাদ্য দশ'ন 
নাষদ্ধ ছিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই এই বিধিনিষেধ সংস্কৃতির শান্তির বাছে পরাভূত 
হয়ে গ্রত্যাহত হয়। ভারতাঁয় নৃত্যের জয়যান্না সেই সুদূর অততেই শুধূমান্ন ভারতের 
ভৌগে'লিক সামার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি। দেশ-বিদেশে বিশেষ করে পূর্ব এশিয়া ও 
থাইল্যাপ্ড, মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সূমান্রা, বলি প্রভৃতি গ্থানে ভারতীয় নৃতোর 
প্রভাব ও প্রসারের কথা সর্বজনস্বাকৃত। 


৩৪ 


যগে যুগে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পাঁরবর্তনের সঙ্গে জীবনাবেগ যত ববিচিন্র ধাবায় 
প্রবাহত হয়েছে, নূত্যকলার বিষয় ও রাতও তত বিচিন্রতর হয়েছে । দঘ'কাল ধরে 
বহ; জাত ও সংস্কৃতির ভাব ও ভাবনার নতুন নতুন উপাদান গ্রহণ ও নব নব ভাব- 
ধারার দ্বাঁকাতির ফলে ভারতের নৃত্যধারা, দেশের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের এরঁতহাকে 
অক্ষ রেখে মহত্তর হয়েছে। এই পারবর্তন প্রস্তুতিক।লের দঘ তা ও গাঁতবেগ সামাজিক 
ও রাষ্ট্রনৈতিক পারবর্তনের উপর নিভ'রশশীল। গৃহণত ভাবধারার স্বীকরণ, পাঁরপাক ও 
উৎকর্ষ সাধনে, অপরাঁক্ষিত সত্য ও সৌন্দযে'র নব পরধক্ষণের ছন্দে জাতির আধ্যাত্বক 
সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে ভারতীয় নৃত্যে রূপ ও বেখা রমণীয় লাবণ্যে ও মাহম।শ্বিত 
বর্ষে মানব মনের মহৎ আনন্দের উপাদানে পরিণত হযেছে। 


৩৫ 


নটরাজ 


নৃত্যের দেবতা নটরাজ | শিবের তাণ্ডবনত্য থেকেই প্রকৃত নূত্যের সূচনা | নটরাজ 
মূর্তিকঙপনা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রাচীনকাল থেকেই একটি বিশেষ চ্থান 
আঁধকার করেছে । 'বিভন্ন রূপকের মধ্যাদিয়েই শিজ্পকলারও একটা আধ্যাত্মক জং 
সৃষ্টি করার যে প্রবণতা প্রাচীনকালে 'ছিল তারই সার্থক প্রকাশ দেখা যায় সৃ্টি-স্থিতি ও 
প্রলয়ের ছন্দে নটরাজ মূতি'র উদাত্ত পরিকল্পনায় । 


“আঙ্গিকং তৃবনং যস্ত বাঁচিকং সর্ববাঙ্অয়মূ। 
আহাধ্যং চন্দ্রতারাদি তং নুমঃ সাত্বিকং শিবম্‌॥৮ 


পারদশ্যমান নিখিল ভূবন যার আর্গক অভিনয়-সঙ্জাত ; সমস্ত শব্দ ও ধন 
যার বাঁচিক আভনয়-সম্ভূত ; চন্দ্রতারাদি জ্যোতিমণ্ডিল যার শোভা-সম্পাদক অলঙ্কার ; 
সেই মহান সর্বগুণময় দেবাদিদেব নটরাজ সর্বকালের শিক্পীদের প্রেরণা । 


“নৃত্তাবসানে নটরাজরাজে। ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারম্‌। 
উর্র্তকামঃ সনকাদি সিদ্ধানতদ্বিমার্শ শিবস্ুত্রজালম্‌॥৮ 


নটরাজ তাণ্ডবনত্য সমাপনান্তে চৌদ্দবার যে ডমরুধনি করোছলেন তা থেকে 
চৌদ্দ পায়ের বণণগলির স:ষ্টি হয়েছে একথা কাশিকাবাত্ত গুসঙ্গে বাঁণত হয়েছে। 
এই তাণ্ডব-নৃত্যের কঙ্পনা থেকেই নৃত্যকলাব 'বিকাশ ও বৈঁিন্র্য প্রকাশিত হয়েছে । 
প্রতিমা দেব বলেছেন, “জাঁবজগতের মণ্যে অহরহ যে নিগণ দ্বন্দ চলেছে অণ,পরমাণু 
থেকে আরম্ভ করে প্রাণিজগৎ পর্যন্ত, নিজেকে টিকিয়ে রাখবার যে বিশ্বব্যাপী য.দ্ধের 
ঝড়, তাই প্রাণের বিচিত্র ছন্দে লীলায়িত অফুরন্ত লূপকে ফমটিয়ে তুলেছে । মানুষের 
চিত্ত সাধনা করেছে সেই অসম গাঁতশান্তকে দেহের সীমার মধ্যে অনুভব কক্তে। 
শিবের তাণ্ডব হল সেই বিশ্বব্যাপী সষ্টশান্তর প্রতাক্ষ রূপ । তার মধ্যে সষ্টি-স্থিতি- 
লয়ের আবর্ত আমরা দেখি | তাণ্ডবের প্রতি পদক্ষেপের ছন্দে পৃথিবীর ধূলিকণাও 
যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে । মান.ষের কল্পনা যে কত গভীর ভাবে এ্যাবস্ট্া্কে নিরুদ্দেশকে 
অনুভব করতে পারে 'শবের তাণ্ডবে তারই অদ্ভূত প্রকাশ | এথেকে বে'ঝা যায় 
ভারতীয় ন:ত্য একদিন অনঙ্গদহনের অর্থাৎ চ্ছুল অঙ্গ সীমানা আঁতররমণের পথে 
আধ্যাঁত্মক প্রেরণাতে আভব্যন্ত হয়ে উঠেছিল ।” 

এই নটরাজ পাঁরকম্পনায় অবশ্য 'বাভন্ন রূপ প্রকাশ করা হয়েছে, যেমন রজোগুণের 
1বকাশে শিব শ্রষ্টা, সত্গণের বিকাশে পালনকতাঁ এবং তমোগুণের বিকাশে প্রলয়গকর। 
অনেকে বলেন পার্বতীকে তুষ্ট করার জন্যে শিব তাণ্ডবনৃত্য করেন । নটরাজমার্তি 
কল্পনায় 'বভিন্ন সময়ে 'বিভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে এই 
মর্তকম্পনায় বিশেষ বৈচিন্যের সমন্বয় দেখা যায়। শিব প্রাক বৈদিকযু্গের দেবতা, 
আর্ধ-সভ্/তায়ও তার চ্থান সংগ্রতিষ্ঠিত। নটরাজ মার্তর পাঁরকল্পনায় রূপ, ভাব, 
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লাবণ্য 'বাভন্ন মাঁত'তে সমগ্র দেশের মান্দরে মন্দিরে শুধ্‌ যে ভাঙ্কষের শ্রিজ্প- 
শাগ্রানুসরণ করেছে তাই নর ন:ত)কলার বিভিন্ন করণ, অঙ্গহার শাম্নীয় পদ্ধতিতে 
এর রূপর্চনায় অনুসৃত হয়েছে । আধ্যাঁত্রক ভাব উপলধ্ধি করার মাধ্যম হিসাবে 
তৎকালীন এই সব মৃর্তিগল রচিত হয়োছল | শুধুমাঘ্ন যেমন সৌন্দর্য সৃঘ্টিই সে 
যুগের শিল্পাচার্যদের উদ্দেশ্য ছিল না, ঠিক তেমনই এর তাল, মান ও ভঙ্গীতে নৃতা- 
কলার আঙ্গক যথাথর্‌পে রূপায়িত হয়েছে | ভূকনে*্বরে মুক্তেশবর মন্দিরে নত্যরত 
নটরাজ মূর্তির আটাঁট হাতে শাস্রান্যায়শ মুদ্রা । বাদাম মান্দিরে শিব নটরাজ মূর্তির 
যোলাঁট হাতেও 'বিভিন্ন শাস্ত্রীয় হস্তমুদ্রা। ইলোরা, এঁলফাণ্টা ও দাক্ষিণাত্যের চিদাম্বরম 
মন্দিরের শিব নটরাজের লালত মৃর্তি ও তক্ষশশলার ধুংসম্তূপ থেকে আবিৎ্কৃত 
নটরাজের উধর্বতাণ্ডব ভঙ্গীযৃন্ত মৃর্তি শিল্পকলা ও নৃতাকলার উৎকর্ষের উদ্জবল 
নিদর্শন । 


প্রাচীন গ্রন্থ সঙ্গীতমকরন্দের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে নটরাজের সুন্দর বর্ণনা আছে। 
“ব্রহ্মা তালধর, শ্রীহার পটহবাদ্য কাঁরিতেছেন, ম্বয়ং ভারতগ বাঁণাবাদনরতা ; রাঁব ও 
শশশ বংশী আলাপনে নিরত ; 'পিদ্ধ, অপ্সরা ও কিন্নরগণ শ্রুতিধর ; নন্দী ভৃঙ্গশ 
পুভৃতি মাদল বাজাইতেছেন ও নারদ গান কাঁরতেছেন ; এরূপ অবস্থায় মঙ্গলময় বিগ্রহ 
শচ্ভ নূতো আআনিয়োগ করিয়াছেন | এই মাঙ্গল্যনৃত্যেই নিখিল বিশ্বের প্রকাশ ইহা 
অনুম'ন করা ধকছ্‌ অসঙ্গত হইবে না । 'বিশাখদত্তের “মদ্রারাক্ষম” নাটকের নান্দগর 
দ্বিতীয় শ্লে'কে ন্িপুর বিজয়শ মহাদেবের দুঃখনত্য বার্ণিত হইয়াছে ঃ-পাছে তাহার 
পাদন্যাসে পৃথিবীৰ অবনাতি হয়, পাছে তাহার বাহুবিক্ষেপে সকল লোক পণীড়িত হয়, 
পাছে তাব «সনলকণাবধাঁ দুষ্টিপাতে নিখিল দশাবদ্তু ভস্মীভূত হয়, এই ভয়ে তিনি 
অত্যন্ত সঙ্কোচের সাহত নৃত্য কাঁরতেছিলেন । আবার আভিনবগ-প্তকৃত নাট্যশাস্দের 
ট্রকা “অভিনব ভারতী"তে কজপাবসানরূপ নিশান্ত সান্ধ্যসময়ে ব্যোম-রঙ্গাঙ্গনে 'বাচন্র 
নত্যপরায়ণ আকাশমূতধির বিশ্বরূপ দেবদেব কর্তৃক বিবিধ সৃষ্টির বর্ণনা দেখিতে 
পাওয়া যায় ৷ তাই নটরাজেৰ নত্যকে শপ; বিশ্বধরংসের অগ্রদূত বলা অসঙ্গত ; এই 
নৃতাই তাহাকে 'ব*বদ্থপাঁতর্‌পে প্রকাশ করিয়াছে।” [ অশোকনাথ শাম্নী ]। প্রখ্যাত 
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স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ নটরাজ প্রসঙ্গে বলেছেন £ “নটরাজের ন:ত্য স:স্টির পাঁরচায়ক। 
সাধারণতঃ নটরাজমূর্তি চারহাত বিশিষ্ট । দাঁক্ষণাঁদকে উপরের হাতে ডমর অনাহত 
শব্দের প্রতখক, অখণ্ড মহাকালের বুূকে তা যেন ছন্দ বা তাল লয় রক্ষা করছে। ডমরুর 
শব্দের সঙ্গে মহাপ্রাণ পণ্চভৃতের যোগসত্ত্র জাঁড়িত। বিনববৈচিত্রোর উপাদান পণভূত। 
শব্দও তাই। নৈয়ায়িকেরা "শব্দগুণমাকাশম” সূঘে শব্দকে আকাশের গুণ বলেছেন, 
শব্দ আকাশ বা মহাকাশের প্রকাশক । নটরাজের বামদকের উপরের হাতে “অধমাদ্রা', 
তাতে প্রজবলিত আগ্নকৃণ্ড ধবংসের পাঁরচায়ক । দক্ষিণা্দকে 'নিচেকার হাতে “অভয়- 
মূদ্রা" শ।শ্তি ও সান্ত্বনার উদ্বোধক। বামদিকের 'নিচেকার হাত উৎক্ষিপ্ত ও আন্দোলিত 
এবং তা চরণের দ্রিকে নমিত, তাতে আছে 'গজহন্তমদ্রা এবং তা বিঘনাশক গণপতি 
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বা 'বিনায়ককে ম্মরণ কাঁরয়ে দিচ্ছে। এ হাত সব্ীবঘঃনাশের প্রতীক | পদতলে বামন 
'অপস্মার প্রূষ বা অসুর ন্লিপূর অজ্ঞানরূপ সংসারচক্রের পাঁরচায়ক | নটরাজ 
বামনকে পদদলিত করেছেন, অর্থাৎ অজ্ঞানকে বিনাশ করে তিনি মস্তি ও শান্তির 
আলোকদান করছেন। বামন পদ্মপণঠের ওপর শা'য়িত। নৃত্যে শিবের পাঁচটি শান্ত বা 
পণক্রিয়া বিকশিত ঃ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, 'তিরোভাব ও অনঃগ্রহ। পণ ক্রিয়ার আঁধ- 
দেবতা ব্রদ্ধা, বিষ, রুদ্র, মহেম্বর ও সদাশিব | নটরাজ 'শিবের হাতে মুদ্রা বা হন্তকরণ- 
গুলি, নৃত্যে ভাব ও রসের প্রকাশক । নটরাজের চারাদকে প্রভামণ্ডল বা আগ্নশিখার 
চক্র বিশ্বের ও বি*ববাসগগণের প্রাণশান্তর পাঁরচায়ক | অধ্যাপক 'সিমার একে ওকারেরও 
প্রতীক বলেছেন। নটরাজের শিরে জটাজাল নৃতোর তালে তালে শ্‌ন্যে উতক্ষিপ্ত। 
জটার বাঁধনে গঙ্গা হিমালয়ের গোমুখশর কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। কপালে অধচন্দ্র বা 
আগন জ্ঞানের এবং শিরে সর্প প্রকাতি বা প্রাণশান্তর পাঁরচায়ক | নটরাজের দক্ষিণ কণে" 
মনুষাদেহের এবং বাম কণে" নারীদেহের ভূষণ | শিল্প? হ্যাভেল এটিকে বলেছেন 
পুরুষ ও প্রকৃতির মিলিত রূপ । 


হ্যাভেলের মতে নটরাজের তাণ্ডবনৃত্যে দুটি ভাব অন্তার্নীহত £ একটি প্রকাতির 
বাইরের জড়াবকাশের বিলাস ও অপরাঁট অধ্যাত্বজগতের লশলার আভব্যান্ত-যাতে 
মানুষের সকল কিছু কামনা, অজ্ঞান ও বন্ধনের অবসান হয়। তিনি নটরাজের নৃত্যের 
একটি পৌরাণিক আখ্যানের পারিচয় দিয়েছেন । আখ্যানটি আঁদমকালের এন্দ্রজঠীলক 
অন্ষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাঁকতত। গ্পাট হলঃ একদিন শিব যোগণবেশে অরণ্য 
খাঁষদের কাছে গিয়ে তকে" প্রবৃত্ত হলেন ও খাঁধদের হাঁরয় দিলেন। খাঁধরা ক্ুদ্ধ 
হয়ে আভিচারে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা শিবকে আক্রমণ করার জন্যে যজ্ঞাশ্নিতে ভয়ঙ্কর 
ম.্ত এক ব্যাঘ্র সৃষ্টি করলেন। শিব কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখ দিয়ে ব্যাপ্রের শরীর থেকে 
চামড়া খুলে নিয়ে নিজের গ্ময়ে পাঁরধান করলেন। খাষিরা বিষধর সপ“ স-ষ্টি করলেন। 
কিন্তু শিব সেই সাপকে মালার আকারে গলায় পরে নত্য করতে লাগলেন। তখন 
খাঁষদের যজ্ঞাগ্ন থেকে বিকটাকার এক বামনরূপ অসর বহির্গত হয়ে শিবকে আক্রমণ 
কয়ল। শিব অসূরকে পদভারে দলিত করে তার পঙ্ঠদেশ ভেঙে দিলেন। শিবের এই 
তাণ্ডবনৃত্য স্বগলোকের দেবতা খাঁষরা প্রত)ক্ষ করলেন। এই নৃত্যের দশ্যই এলি- 
ফেণ্টার গুহায় চাক্ষুষভাবে প্রাতফলিত করা হয়েছে ।” 


রবীন্দ্রনাথ জাভাযান্নর পন্ন রচনায় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন ঃ “শিব-মা্দরই 
এখানে প্রধান। শিবের নানাবিধ নাট্/মুদ্রা এখানকার ম্মাত'তে পাওয়া যায়, কিন্তু 
আমাদের শাস্মে তার বিস্তারিত সম্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। একটা জিনিস ভেবে দেখবার 
[বিষয় ৷ শিবকে এদেশে গরু, মহাগুরু বলে অভিহিত করেছে । আমার বিশ্বাস, বুদ্ধের 
গুরুপদ শিব অধিকার করেছিলেন ; মানুষকে তানি মণাস্তর শিক্ষা দেন। এখানকার 
শিব নটরাজ, তানি মহাকাল ; অর্থাৎ সংসারে যে চলার প্রবাহ, জন্মমৃত্যুর যে ওঠা পড়া 
সে তাঁরই নাচের ছন্দে । তানি ভৈরব, কেননা তার লধলার অঙ্গই হচ্ছে নৃত্য । আমাদের 
দেশে এক সময়ে শিবকে দুই ভাগ করে দেখেছিল। একদিকে তিনি অনন্ত, 'তাঁন 
সম্পূর্ণ" সুতরাং তিনি নাক্ষিয়, তানি প্রশান্ত ; আর একদিকে তারই মধ্যে কালের ধারা 
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তাৰ পাঁবিব ত'নপব্পরা নিয়ে চলেছে, কিছুই চিরদিন থাকছে না, এইখানে মহাদেবের 
তাণ্ডবলখলা কালীর মধ্যে রুপ নিয়েছে । 

নত/দেবতা নটরাজের তাণ্ডবনত্য থেবেই নৃত্যের সচনা। শিব তাণ্ডব থেকে 
নৃত্যের যে জয়যান্লা শুরু হল তার মূল ভাবধারা আধ্যাত্মিক । এ গুসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 
গহন্দু দেবদেবীরা প্রায় সকলেই নত্যগগীতে পারদশর্গ। শিবস্ত।প্ডব যেমন নূতোর 
প্রথম গ্ুকাশ তেমনই কালীতাণ্ডব লাস্য নূত্যকলার অপরর্ব নিদর্শন। 
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নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয়দর্পণ 


নৃত্যবলা ও নাট)চিম্তার উৎস-সম্ধানে ভরত-নাট্যশাদ্্ পর্যালোচনা অপ্পারহায*। ন্লেতা- 
যুগের প্রারন্তে যখন জনসাধারণ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও ইীন্দ্রয়পরায়ণ হয়ে পড়ে তখন 
দেবগণ ইন্দ্রের সঙ্গে গিয়ে লোকগর; ব্রক্মাকে জনমানসের উন্নীতিকজ্পে সব'সাধারণের 
উপযোগী এক নতুন বেদ সৃষ্ট করতে অনুরোধ করলেন । দেবরাজ ইন্দ্র বললেন ঃ 

“ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামে। দৃশ্টং শ্রব্যং চ যন্ভবেত 

তন্মাৎ স্থজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ববর্ধিকম ” 
এক ধারে দৃশ্য ও শ্রাব্য ও সর্ববর্ণের উপযোগী পণ্চম বেদ তাঁরা প্রার্থনা করলেন। 
তখন চতুর্বেদ থেকে নাট্যবেদ সৃষ্টি হল। 

“নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুবেদাঙগসম্ভবমূ 

জগ্রাহ পাঠ্যং ঝ.গ্বদদাৎ সামেভ্যোগীতমেব চ 

যজু:বদাদভিনয়ান্‌ রসানাথবনাদপি |” 


লোকগুরু ব্রহ্মা খাগ্বেদ থেকে পাঠ্য, সামবেদ থেকে গীত, যুজবেদ থেকে অভিনয় ও 
অথর্ববেদ থেকে রস সংগ্রহ করে নাট্যবেদ সৃষ্টি করলেন। 'তিনি বললেন £ 


“ন তদ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিগ্য। ন সা কলা। 
নস যোগো ন'ত কর্ম না?ট্যহস্মিন্‌ যষ্ন দৃশ্ঠাতে ,” 


অর্থাৎ এমন জ্ঞান, শিল্প, বিদ্যা, কৌশল বা কর্ম নেই যা এই নাট্যকলায় দেখা যায় 
না। শিল্পকলা সম্পকে" নাট্যশাস্ম প্রণেতা 'বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। আঁভনয়- 
দর্পণে নাট্য প্রশংসায় উল্লেখ আছে £ 


এগ. যজুঃ সামবেদেভ্যো। বেদাচ্চারবর্বণং ক্রমাত ॥ 
পাঠ্যং চাভিনয়ং গীতং রসান্‌ সংগৃহ প্মজঃ 
ব্যরীরচচ্ছাস্ত্রমিদং ধর্মকামার্থমোক্ষদম্‌ ॥ 
কীপ্তিপ্র।গল্ভ্যসৌভাগ্যবৈদ প্ধ্যানাং প্রবর্ধনম্‌। 
ওঁদাধ্যস্থৈর্ধযধৈর্ধ্যাণাং বিলাসম্ত চ কারণম্‌ ॥ 
ছুঃখার্ভিশোকনির্ব্বদখেদবিচ্ছেদকারণম্‌। 
অপি ব্রঙ্গপরানন্বাদিদমভ্যধিকং মত্ত মৃ॥” 

চতুর্বেদ-এর অঙ্গ থেকে সংগৃহীত এই নাটাবেদ ধর্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষ গুদান করে। 
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এই পণ্ম বেদ কীর্তি, প্রাগলভ্য, সৌভাগ্য ও বৈদগ্ধ্ের প্রবর্ধক। ওদার্য, ছৈর্ঘ ও 
বিলাসের কারণ এবং ইহা দুঃখ, আর্ত শোক, িবেদ ও খেদ নিবারণ করে। ইহা পরম 
্রহ্মানম্দ থেকেও উৎকৃষ্টতর। 

নাট্যশাচ্মের রচনাকাল সম্পর্কে বহু মতপার্থক্য আছে। সাধারণ ভাবে খঃ পুঃ ১০০ 
থেকে ২০০ খঙ্টাব্দ্ের মধ্যে এর রচনাকাল নির্‌পণ করার প্রয়াস হয়েছে। এ কথা 
অনস্বীকার্য যে, নাট্যশাদ্রের পূর্বেও নাট ও নৃত্যকলার কিছ; ইতিহাস পাওয়া যায়। 
এবং স্বয়ং ভরতও যে পূ্ববততাঁঁ আচার্যদের কাছ থেকে নাট্য ও নৃতের উপকরণ সংগ্রহ 
করেছেন সেকথা তিনি নাট/শাস্দে উল্লেখ করেছেন। 


“অহং চ কথয়িষ্যামি নিখিলেন তপোধনাঃ। 
সংগ্রঠং কাবিকাং চৈব নিরুক্তং চ যথাক্রমম্‌॥” 


৩৬০০ থেকে ৬০০০ পর্যন্ত শ্লোকে সম্পূর্ণ নাট/শাদ্বের বিভিন্ন যে সব সংস্করণ পাওয়া 
গেছে তা থেকে মনে হয় 'বাঁভন্ন সময়ে বিভিন্ন আচার্যগণ নাট্যশাস্মাকে সমৃদ্ধ করেছেন। 
নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মুন আসলে এতিহাসিক ব্যন্ত ছিলেন কি না এ নিয়েও বহু মত- 
দ্বৈধতা আছে অনেকে বলেন “ভরত” শব্দটি উপাধি । প্রসিদ্ধ নট ও নাটাশাস্জ্ঞদের 
“ভরত” উপাধি দেওয়া হত। নান্দভরত, মতক্গভরত, কাশ্যপভরত, কোহলভরত ও 
তণ্ডুভরত এই নাট্যশাম্ত্রজ্ঞ পণভরতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। নাট্যশাস্রের বিষয়সূচি 
লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে নৃত্য, নাট্য, গণত, বাদ্য প্রভাতি সংকান্ত বিষয়ে যা কিছু 
আবশ্যকীয় সবই এই গ্রন্থের অন্তভূন্ত ৷ বিষয় সূচীতে ১) নাট্যোৎপান্ত, ২) মণ্ডপাঁবধান, 
৩) রঙ্গদৈবতু পূজ।বিধান, ৪) তাণ্ডব লক্ষণ, ৫) পর্করঙ্গবিধান, ৬) রসাধ্যায়, ৭) 
ভাবব্যঞ্জন, ৮) উপাঙ্গাভিনর, ১) অঙ্গাভিনয়, ১০) চারীবিধান, ৯১) মণ্ডলকলপন, ১২) গাঁত 
প্রচার, ১৩, করযণীন্ত ধর্মব্যঞগক, ১৪) ছন্দে।বিধান, ১৫) ছন্দোব্ত্তবিধি, ১৬) অলঙ্কার 
লক্ষণ, ১৭) কাকুস্বর বিধান, ১৮ দশরূপ লক্ষণ, ১৯) সন্ধ্যঙ্গ-বিকম্প, ২০) বা্তবকম্প, 
২১) আহারযাভিনয়, ২২) সামান্)ঁভনয়,. ২৩) বৈশিক, ২৪) 'চিন্ত(ভিনয়, ২৫) প্রকৃতি 
[িক্পনা, ২৬) সিপ্ধিব্যঞজক, ২৭) জাতি লক্ষণ, ২৮) আতোদ্য জাতিবিধান, ২৯) 
তালাবধান, ৩০) ধ্ুবাধ্যায়, ৩১) গ.ণাধ্যায়, ৩২) পুঙ্কর বাদ্য, ৩৩) ভূমিবিকজপ, ৩৪) 
নটশাপ, ৩৫) গহ্াযাবিকজ্প প্রভাত অধ্যায়ে নাট্য, নৃত্য, গত, বাদ্য সংকান্ত সব বিষয়ই 
আলোচিত হয়েছে। 

ভারতের দশ্যকাব্যগুলিতে আভনয়ের সঙ্গে নৃত্যের বিশেষ সম্পর্ক আছে সেজন্যেই 
এর নাম নাট্য। নট ধাতুর অথ নৃত্য করা, তাই নতত্যক্রিয়ার দ্বারা যা করা যায় তাই নাট্য। 
প্রাচীন ভারতে সঙ্গত অর্থে' নত্য, গণত ও বাদ্য এই তিনের সম্মিলিত রূপ বোঝাত। 

*ণুতাং গঈতং বাদ্যং চোতিত্য়ং সঙ্গী তম;চ্যতে”_ সঙ্গতরত্বাকরে এই ব্যাখ্যা আছে। 

ভারতে নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ আদ অনুসরণ করা হত। নিছক 
আনন্দপ্রদায়িনশ শিজ্প সৃষ্টির কথা নাট্যশাস্্ বলে নি। 


দেবতানাং মুনীনাং চ রাজ্ঞামথ কুটুম্বীনাম্‌। 
কৃতানুকরণং লোকে নাট্যমিত্যভিধীয়তে ॥ 
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যোহয়ং স্বভ্যবেো৷ লোকক্া স্থখছুঃখলমন্থিতঃ | 
সোহঙ্গ গ্ঠভিনয়োনপতো নাট্য মিত্য ভিধীয়তে | 


শধু যে আদর্শ কমের আচবণেব অন.করণেব কথা তারা নির্দেশ করেছেন তাই 
নয় বাভন্ন রস, ভাব ও আচস্ণে সমৃদ্ধ হয়ে আঁভনত নাট সকলের পক্ষে শিক্ষণীয় ও 
উপদেশজনক হবে এই 'নিদে'শও আছে । 


“এতদ্‌ রসেষু ভাবেষু সর্বকর্মক্রিয়ানতু চ। 
সর্বোপদেশজননং নাট্যং খলু ভবিষ্যাতি ॥% 


না্দকেন্বর ও অভিনযদপণণ 


নৃত্যকলার ইতিহাস, বাকবণ বিজ্ঞান, মৃর্তিতত্ত ও দর্শন একটি অপরেব সঙ্গে 
আঁবচ্ছেদ্যভাবে গ্রাথত । এর বিকাশ ও ক্রমািবর্তনে বিভিন্ন মনীষী ও নাট'সংপ্রুদায়ের 
অবদান অনস্বশকারয। মুনি ভরতেব প্‌বে' ব্হ্ষভরত ও সদাশিবভরতের উল্লেখ পাওয়া 
যায় । ভরতেব পরে নান্দকেন্বর, কোহল, শাণ্ডিলা, যাণ্টিক, বিশ্বাবসু প্রভৃতি 
আচাষদেব আবভবিকাল নিয়ে বহু মতাবিতর্ক আছে । সাধারণভাবে একথা অনস্বীকার্ধ 
যে ভরতসম্প্রদায়, নাঁন্দকেন্বন সংপ্রদায় ও কোহলমতঙ্গ সম্প্রদায়ের অবদান বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ অনেকে নাঁন্দকে*বনকে ভরতের পূববতর্ণ ও বলে থাকেন। শারদাতনয়ের 
মতে নাশ্দিকে*্বব ভরতেব গ্‌ব্‌ 'ছিলেন। শিবানূচর বলেও নান্দকে*বরকে ক্পনা করা 
হয়। অবণ্য আভিনয়দর্পণ গ্রন্থে নাট্যোৎপান্ত প্রসঙ্গে নান্দকেনবর ভরতের নাম উল্লেখ 
কবেছেন ৷ কেউ কেউ আবার বলেন যে নন্দী, নন্দিকেশবর ও শিবানুচব তণ্ডু একই 
ব্যান্ত। এবং আঁভয়দর্পণ গ্রন্থটি “নন্দী*্বর-সংাহতা” নামক সবৃহৎ গ্রন্থের পাঁরশিষ্ট। 
']৬1007 ০6 036508165, গ্রন্থের ইন্দ্র-নান্দিকেশ্বর সংবাদে একটি কাহিনী পাওয়া যায়। 
দেবরাজ ইন্দ্র একদা নান্দকে*বরের নিকট নতত্যশিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কারণ 
তখন দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যকুলের শ্রেষ্ঠ নত'ক নটশেখরকে নৃত্যের প্রাতিযোগিতায় পরাস্ত 
করতে চেয়োছলেন। ইন্দ্রের অনুরোধে নান্দকেবর চার হাজার শ্লোক-সম্বালত 
'“ভরতার্ণব” নামক গ্রন্থ রচনা করে নত্যকলা শিক্ষার জন্যে ইন্দ্রকে দিলেন। ইন্দ্র গ্রন্থের 
বিশাল আয়তন দেখে ভাত হয়ে নন্দিকে*বরকে কাতর অনুরোধ জানান যে তিনি যেন 
তাঁর নৃত্যকলা অনশশলনের জন্যে একাঁট সংক্ষিপ্তসার রচনা করে দেন। তখন 
নান্দকেন্বর কৃপাভরে ইন্দ্রের জন্যে “আভিনয়দর্পণ" রচনা করেন । 

এই সব কাহনী ও উৎপান্তকাল সম্পকে মতপার্থক্য থাকলেও এটা আঁবসমবাদিত 
সত্য যে 'আভনয়দর্পণ, গ্রন্থ ও নান্দকেশ্বর সম্প্রদায় প্রবর্তিত ধারা অভিনয়কলা, মরা 
প্রভীতি সপকে" একটি মূল্যবান গ্রন্থ ৷ নশ্দিকে*বর সম্প্রদায়ের বাহরঙ্গের খুশটনাটি 
খুব বেশী এবং "তানি নাটাধম অভিনয়কেই গ্রেন্ঠ হ্থান দিয়েছেন । অপর পক্ষে 
ভরত এই বাহরঙ্গ খুশটনাটি অপেক্ষা অন্তরঙ্গ রসম্ফৃর্তর উপরেই বেশি প্রাধান্য 
দিয়েছেন এবং লোকধমণ* আঁভনয়কেই শ্রেম্ঠতর বলে নির্দেশে করেছেন । 'বিভিন্ন 
অঙ্গভনয়ের প্রকারভেদের 'নিদেশি ভরতনাট্যশাস্ে থাকলেও উহাদের পারম্পারক 
সংযোজনার মাধামে অনন্ত শিঃপবৈচিত্রোর কথা নন্দিকেদ্বর বিশদ আলোচনা করেছেন, 


৪২ 


সৈ বিষষে ভরত বিশেষ জোর দেন নি। বরং রসাভিনয়ের বিরোধী আতিরিস্ত অঙ্গাভিনয়ের 
নিন্দা করেছেন । ভরতের মতে সাত্বক গুণযুস্ত উত্তম পালের পক্ষে শুধূমাল্ল 
আ্গক।ভিনয় সম্পূর্ণ নিবিদ্ধ | মধ্যম ও অধম প্রকীতির পাশ্তরা আঙ্গিকাভিনয়ের 
আঁধকাবী | অপরাদকে নন্দিকেন্বর সগুদায় এই বহিরঙ্গের খুশটনাটির ওপর বিশেষ 
প্রাধান্য দেখিয়েছেন । কোহল ও মতঙ্গ-সগুদায় এই দই মতের সামঞ্জস্যবিধান কবে রস- 
সৃষ্টিকে আভিনয়ের মূল উদ্দেশ্য স্বীকার করে বাঁহরঙ্গের দিকেও যত্রশশল হবার 
প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছেন । 

তবে একথা অনম্বীকর্য যে ভবতনাট্যশাস্রের যে সামীগ্রকতা তা আভনয়দর্পণে 
অনুপস্থিত । এ প্রসঙ্গে ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য বলেছেন-“আভনয় সম্বন্ধে আলোচনা 
করতে গিয়ে ভরত-আঁশ্গক বাচিক, আহার্য-সান্বক, এই চার প্রকার আঁভনয়ের প্রত্যেকাঁট 
সংবন্ধেই বিস্তাঁরত আলোচনা অবেছেন। এই ধরণের পাঁরপাটি আলোচনাই নাট)শাস্নকে 
এমন এক সামীগ্রক মহিমায় মণ্ডিত কবেছে যা অভিনয়দপ'ণের নেই । নাট্যশাস্রের পাশে 
আঁভনয়দশণকে দাঁড় কবালে এই কথা মনে জাগবেই যে. অভিনয়দর্পণ একখানি 
অসম্প্ণ গ্রন্থ এবং অংশেব মাহিমা থাকলেও সমগ্রের মহিমা তার নেই । কেন অসম্পূর্ণ 
বলাছি ত। একট. খুলে বলাই ভালো । গ্রন্থের নাম যেখানে আভিনয়দর্পণ, সেখানে এ 
প্রত্যাশা খুবই স্ব'ভাবিক যে, গ্রন্থে আঙ্গক-বাচিক-আহার্য-সাঁত্বক সব রকম আঁভনয়েরই 
আলোচনা পাওয়া যাবে । বিশেষত, গ্রন্থুকাল যখন নিজেই চার প্রকার অভিনয়ের 
উল্লেখ কবেছেন। কিন্তু আমনা, অশোকনাথ শাম্মী মহাশয়েব ভাষায় বলতে পারি- 
« অলেচ্য আঁভনয়দর্পণ গ্ন্থাটিতে নান্দিকে*র সম্প্রদায়ের প্রচলিত অঙ্গাঁভনয় পম্ধতির 
[িয়দংশ মাত্র সংক্ষেপে বার্ণত হইয়াছে আঁভনয়দপ'ণের ভূমিকা )। যে অভিনয় গ্রন্থে 
বাঁচিক, আহ'্য' এবং সাত্বক-এই তিন প্রকার অভিনয় সম্পূর্ণ অনালোচিত, সেই 
গ্রন্থকে অলস্পর্ণ না বলে উঠ্লায় নেই। 

অঙ্গাভিনষের 'ঝাভন্ল কর্মের লক্ষণে নাট্যশস্ঘ আঁভনয়দর্পণে কিছ কিছ; পার্থক্য 
আছে । তবে এবথা সত্য যে রসসষ্টি প্রসঙ্গে বিশেষ অবহেলা দেখালেও নাট্যধমণ 
আঁভনযের আলোচনায় অভিনয়দর্পণ 'বিশেষ ম.ল্যবান। 
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নাটাপ্রাযোগ 


তাণ্ডব ও লাসা 

বক্ষ এই ন'ট/বেদ মরতে প্রয়োগের জন্য ভরতমূনিকে নিদেশ দিলেন । ভরতম:ন 
ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে তার শত পুত্রকে ভারতণ, সাত্ৃতী ও আরভটগ বাশ্ততে শিক্ষা 
দেন। তারপর ব্রক্গা কৈশিকী বুত্তিতে এর প্রয়োগ করতে বলায় ভরতমূনি জানান যে 
নারী ব্যতশত কেবলমার্র পুরঃষের দ্বারা এর প্রয়োগ অসম্ভব | তখন রক্মার মানসে 
অ্সরাদের সৃষ্টি হয় । ভরতমুনি তখন গম্ধর্ব ও অপ্সরাদের মাধ্যমে নাট্যবেদের 
সাহাযে; নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্যের প্রয়োগ করেন । প্রয়োগকালে দেবাদিদেব মহে*্বর সেখানে 
উপাশ্থিত 'ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধে মহেশ্বর 'নিজভন্ত তণ্ডুব মাধ্যমে তাণ্ডব 
নৃত্য ভরতমূনিকে শিক্ষা দেন। 


“সৃষ্ট ভগবত। দণুস্তাগ্ডিনে মুনয়ে তথা । 
তাগ্ডিনাপি ততঃ সমাগ গানভাগুসমন্থিতঃ ॥ 
নৃত্যপ্রয়াগঃ স্থ ষ্ট! যঃ মস তাণ্ডব ইত্তিস্মৃতঃ1% 
গান ও ভাণ্ডবাদোর তালে তালে মুনি তণ্ড়ু “তাণ্ডব” নৃত্য প্রদর্শন করেন। নাট)শাস্ম 


মতে তাণ্ডব শুঙ্গার রস থেকে সম্ট এবং প্রয়োগ সুকুমার ও ললায়ত গাতাবশিষ্ট । 
আঁভনয়দপ'ণের মতে যে নত'ন-এর করণ ও অঙ্গহারগুলি উদ্ধত এবং বৃত্তি আরভটা 


তাই তাণ্ডব। | 
তাণ্ডব তিন প্রকার-_চণ্ড: প্রচণ্ড ও উচ্চণ্ড ৷ সঙ্গীত-রত্রাকরের মতে অঙ্গহারসমূহের 


উদ্ধত প্রয়োগের নাম তাণ্ডব । সঙ্গীত দামোদরের মতে তাণ্ডব দুই প্রকার-পেবলি ও 
বহূরূপ। এও উদ্ধত ভাব প্রকাশক। ভরতের মতানুযায় তাণ্ডব নৃত্যে স্নী-পুরুষের 
সমান আঁধকার ছিল। নাট/শাস্কের মতে তাণ্ডব শূঙ্জার রস থেকে সম্ট সুতরাং তাতে 
স্নী, পুরুষ উভয়েই অংশ গ্রহণ করতে পারে। পরবতা কালে তাণ্ডব ও লাস্যকে পৃথক 
করে তাণ্ডবকে পুরুষের ও লাস্যকে দ্বীলোকের জন্যে নিধারত করা হয়। 
ভরতমুনি নাট/শাস্মে তাণ্ডব-এর পাঁরচয়ে বলেছেন £ 

“যে গীতকাদৌ যুজ্যান্তে সম্যঙ্ন্বত্যবিভাগকাঃ। 

দেবেন বাপি সন্প্রোক্তত্ততুস্তাগুবপূর্বকম্‌। 

গীতপ্রয়োগমা শ্রিত্য নৃত্যমেতত প্রবত্্যতাম্‌। 

প্রায়েণ তাণ্ডববিধিঃ দেবস্ত ত্যাশ্রয়ো ভবে ॥ 

ন্ুকুমার প্রয়োগশ্চ শূঙ্গাররসসম্ভবঃ | 


ত্ত তত প্রত্যুক্তম্ত তাগবস্ বিধিক্রিয়াম্‌।” 


পার্বতী স্বয়ং লাস্য নৃত/ ভরতমুনিকে শিক্ষা দেন । ভরতমূননি এই তাণ্ডব ও 
লাস্য নৃত্যের প্রচলন করেন মে। আবার পৌরাণিক কাহিনীতে পাওয়া যায় যখন 
শাঁনরাজের কোপে মহেশ্বর বাণাসংরের দ্বাররক্ষকরপে ও পার্বতী বাণাসূরকন্যা উষার 
পারচরিকা নিষ,ন্ত হন তখন পাবণতী উষাকে লাস্য নৃত্য শিক্ষা দেন । উবা আবার 
'বারকাবাসনী গোপাঁদের এই নৃত্য শিক্ষা দেন এবং সৌরান্টরের মেয়েদের মাধ)মেই 
মতে লাস্য নৃতের প্রচলন হয়। আভিনয়দর্পণে উল্লিখিত আছে £ 


“বুদ্ধাহথ তাওনং তণ্তোর্মত্যেভ্যে। মুনয়োহবদন্‌। 

পার্বতী ত্বগুণাস্তিম্ম লান্তং বাণাত্মজামুষাম্‌ ॥ 

তয় দ্বারবতী গোপস্ত।ভিঃ সৌবাস্ট্রযোষিতঃ। 

তাভিস্ত শিক্ষিত নাধ্যো। নানাজনপদাস্পদাঃ ॥ 

এবং পরম্পরা প্রাপ্তমেতাল্লাকে প্রতিষ্ঠিত ম্‌।” 
সঙ্গীত-রত্লাকবেও অনুবূপ বর্ণনা পাওয়া যায় । যাই হোক ভরতমুন তাণ্ডব ও 
লাস্য নৃত্যেব বিশেষ ভেদস্বীকার না করলেও পরবতাঁকালের আচার্যেরা ভেদ নির্দেশ 
করেছেন। শারদাতনয়ের মতে নূত্ত ও নৃত্য উভয়েই মধুর ও উদ্ধত ভেদে দুই প্রকায়। 
মধুর রূপ লাস্য ও উদ্ধত রূপ তাণ্ডব | তাঁর মতে রসভাবযু্ত অঙ্গ চালনা যাতে 
মা্গ (নৃত্য ) ও দেশপ*। নূত্ত) মগ্রিত এবং যাতে অঙ্গহার ও লয়গুল ললিত এবং 
কৈশিকী বৃত্তি ও গাঁতির প্রাধান্য তাই লাস্য ৷ লাস চার প্রকার লতা, 'পিণ্ডী, 
ভেদ্যক ও শৃঙ্খল । সঙ্গীতরত্নাকরের মতে লাস্যের প্রয়োগ সুকুমার এবং কামবর্ধক । 
সঙ্গীতদামোদরের মতে লাসগ্টের প্রয়োগ সুকুমার এবং তা দুই প্রকার-ছয্রত ও 


যৌবত | ছনরত হচ্ছে নায়ক-নায়িকার নত্যবশতঃ ভাব-রসের বিকাশ ও যৌবত হচ্ছে 
নর্তকীব্‌ন্দ কর্তৃক ললিত মনোমুগ্ধকর মধুর নত্য। 


নটনভেদ 
পাঠা, আভনয়, গীত ও রস এই চতুবেদাঙ্গযান্ত কল'কে নাট্য, নৃত্য ও ন:ত্ত-এই তিন 
প্ঁয়ে ভাগ করা হয়েছে। 
“এতচ্চতুধিবধোপেতং নটনং ত্রিবিবং স্মৃতম্‌ 
নাট্যং নৃত্যং নৃত্তমিতি মুনিভির্ভবতা দিভিঃ 1৮ 
নটনকলা সম্পকে নির্দেশ এই যে সবর্দা দর্শন সম্ভব না হলে নাট্য ও নত্য 
উতসবকালে অবশ্য দশনীয় ৷ রাজাভিষেক, বিবাহ, গৃহ প্রবেশ, 'প্রয়সঙ্গম, নবজাতকের 
আঁবিভি প্রভাতি উপলক্ষে নৃত্ত অন.ঞ্ঠান অবগ্য করণীয় কারণ এটা সৌভাগ্য ও মঙ্গল 
সচনা করে। 
নাট £ ূ 
“নাট্যং তন্নাটকঞ্চেব পুজ্যং পূর্বকথাযুতম্‌” 
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থা নাট্য, তাই নাটক এবং তা পুজার উপযোগী ও পৌরাণিক কথায্ত। নাট্য 
শব্দাঁট থেকে প্রাচীন ভারতীয় দশ্যকাবোর বোঁশঘ্ট্য বোঝা যায়। নট ধাতুর অর্থ নত্য 
করা। সতরাং যা নৃত্যের মাধমে সম্পন্ন করা যায় তাকে নাট্য আখ্যা দেওয়া যায়। 
পুরাণে বার্ণত কাহিনী যথোপযন্ত ভাবে প্রয়োগ করাই হল নাট্য। নাট্য বলতে আমরা 
বুঝি কথার সঙ্গে সঙ্গে মূদ্রা ও ভাবের একাত্মতা ; নাট্য রসাশ্রয় সূতরাং মূদ্রা সমান্বিত 
ভাব সম্মিলিত ছন্দোময় দেহের ললায়িত ব্যঞ্জনা | 


“গীতেষু যত প্রথমং তু কার্য? 

শয্যা হি নাট্যস্ত বদস্তি গীশুমূ। 
গীতে চবান্ে চ হি সংগ্রযুক্তি 
নাট্যস্য যোগে! ন বিপত্তিমেতি ॥৮ 


নাট্যের সঙ্গে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সম্পর্ক অঙ্গাঙগঈগভাবে হুস্ত । দশর্‌পককারের 
মতে “অবস্থানক তিনটি)” অর্থাৎ নাট্য দশ্যকাব্যের অন্তভূ্ত পান্তু-পান্রীর ভাব, ভাষা, 
অবস্থার অনুকরণ । 
নত £ 

“ভাবাভিনয়হীনং তু নৃত্তমিত্য ভিধীয়ভে |” 

ভাববিহীন, অভিনয়হীন তাল সমাম্বত অঙ্গাবক্ষেপ অর্থাৎ শুধুমাত্র লীলায়িত 
দেহের ছন্দোময় প্রকাশকে নূত্ত বলা যায়। ধনপীয় ও শারদাতনয়ের মতে নত্ত, বাক্যার্থা- 
ভিনয়-প্রধান | দশর্‌পককারের মতে তাললয়াশ্রয় নূত্তের নাম দেশপ। শাঙ্'দেবের মতে 
আঁঙ্গক, ঝচিক, সাত্বক ও আহার্য অভিনয়ব'জত সাধারণ অঙ্গবিক্ষেপকে ন্ন্ত বলা 


যায়। অর্থাৎ নৃত্ত বলতে বুঝা যায় তাল ও লয়ের দিকে মনোযোগ রেখে অভিনয়হধন 
সবিলাস অঙগচালনা | 


নৃত্য ঃ 


'রিসভাবব্যঞ্জনাদি যুক্তং বৃত্য মিতীর্ধ্যতে 1” 

যে নাট্যকলা ভাব, অভিনয়যুন্ত ও রসসমদ্ধ হয়, তা-ই নৃত্য । ধনগ্রয় ও শারদাতনয়ের 
মতে নতত্য ভাবাশ্রয়, যা ভাবাশ্রয় তাই পদা্থাভিনয়াআ্মক এবং মার্গ নামে খ্যাত। শাঙ্গদেব 
বলেন, আহাযাভিনয় বাঁজতি আঙ্গক, বাচিক ও সাত্বক আভনয়যুস্ত ভাবের আঁভব্যঞ্জক 
নর্তনের নাম নৃত্য । সঙ্গীত-দামোদর রচয়িতা শকন্তরের মতে দেবগণের রূচিসম্মত 
তালমানরসাশ্রয় সবিলাস অঙ্গবিক্ষেপের নাম নৃত্য । 

নাট্যশাদ্তে অবশ্য নত্য ও নূত্ত এই দুই ভাগের কোনো উল্লেখ নেই। পরবতণঁকালে 
এই 'বভাগ সৃষ্টি হয়েছে । এীরজ্টটলের পোয়োঁউটকস-এ নৃত্যের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায় 
তাও এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় । ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য বলেছেন £ “নৃত)ও অনুকরণ । নত্য 
দৈহিক ছন্দে চরিন্র, ভাবাবেগ ও ঘটনাকে অনুকরণ করে থাকে | ছন্দই (0১00) 
হচ্ছে এর বিশেষ উপায় (0970108 29105865 0138180661) €2)00307 8700 20103 


৪৬ 


/ 0750১0010৭1 020%52606) আসল কথা নত্য জাঁবনেরই অন:করণ-তবে এই 
অন:করণের মাধ্যম হচ্ছে দেহের গাঁতিভী্গমা।” 
_" এরষ্টটলের পোয়োটিকস ও সাহিত্যতত্ ) 
নাট, নূত্ত ও নৃত্যের মধ্যে সাধারণ পার্থক্য হচ্ছে নাট্য রসাশ্রয়, নৃত্য ভাবাশ্রয় ও 
নৃত্ত তাললয়াশ্রয় | নাট্যে দ্বারা দর্শকের মনে রস সঞ্চার হয়, নৃত্যের মাধ্যমে হৃদয়- 
ভাবের উদ্বোধন ঘটে আর ন্‌ত্ত শেভা সম্পাদন কবে। 


রঙ্গমণ্ডপ 


নাট্যশাস্তের মতে প্রাচীন ভারতের নাট্যগৃহ তিন প্রকার-(ক) চতুরস্ত্র €খ) 'বিকৃষ্ট 
(গ) ন্রাত্র। মাপ অনংযায়ী এগুলি আবার ছোট, বড় ও মাঝার 'িন রকমের হয়। 
অর্থাৎ নয়াট মাপের রঙ্গমণ্ডপের প্রচলন 'ছিল। বড় মাপ হচ্ছে ১০৬ হাত, মাঝাঁর ৬৪ 
হাত আর ছোট ৩২ হাত। চত্ুরপ্্র হচ্ছে চারকোণযুস্ত সমক্ষেত্র (50815), বিকৃষ্ট হচ্ছে 
আয়তক্ষেত্র (6০5080191) ও ভ্রান্ত হচ্ছে ন্রিকোণক্ষেত্র (015059121) | 

রঙ্গমণ্ের দট প্রধান অংশ । প্রথম অংশে নেপথ্যগহ, দ্বিতীয় রঙ্গশশ্য" রঙ্গপণঠ 
ও মন্তবারণী। নাট্যশা্তে উল্লেখ আছে ঃ 

“ত্রিবিধঃ সন্নিবেশশ্চ শাস্ত্রতঃ পরিকল্লিতঃ। 
বিকুষ্শ্চতুর্শ্চ ত্রাযত্শ্চৈব তু মণ্ডপ 1” 

এদের মধ্যে আবার গুণভেদে 'বিকৃষ্ট উত্তম, চতুরন্্র মধ্যম ও ন্যান্ত্র কনিষ্ঠ, এবং 
যথাক্রমে দেবা, মান,ষ ও প্রকৃতিদের জন্যে উত্তম, মধম ও কানষ্ঠ 'নার্িন্ট 'ছিল। 
সাধারণতঃ মধ্)ম মাপের গ্েক্ষাঙহই (৬৪৩২) নাট্যাভিনয়ের বোঁশ উপযোগী ছিল । 

নাট)শাস্তে নাটকের জন্যে পাঁচ প্রকার ভূমির নির্দেশ পাওয়া যায়-(১) সমা, ২) স্থিরা, 
(৩) কঠিনা, (8) কৃষ্ণা, (৫) গৌরণ । প্রেক্ষাগৃহে শাদা, লাল, হলুদ ও কালো এই চার 
শ্রেণণর শ্তন্তকে কেন্দ্র করে আসন রচনা করা হত। শাদারঙের শ্তম্তকে বলা হত ব্রাহ্মণ 
ভ্ন্ত, এই ভ্তপ্তের নিচে সুবর্ণ দেওয়া থাকত, ব্রাহ্মণেরা এই সীমানায় আসন গ্রহণ 
করতেন । লালরঙের স্তন্তকে বলা হত--ক্ষন্রিয় শ্তস্ত', এর নিচে তামা দেওয়া থাকত, 
ক্ষুত্িয়েরা এই সীমানায় আসন গ্রহণ করতেন। হলুদরঙ্র শ্ুস্তকে বলা হত--বৈশ্যন্তস্ত', 
এর নিচে রূপা দেওয়া থাকত, বৈশ্যরা এই সীমানায় বসতেন । গাঢ় নীল বা কালো- 
রঙের ম্তন্তের নাম ছিল 'শদদ্রন্তন্ত এর নিচে লোহা দেওয়া থানত, শুদ্রুরা এই সাঁমানায় 
আসন গ্রহণ করতেন । আসনমূু্ল ইট বা কাঠ দিয়ে তৈরি করা হত। সমমখরঙ্গের 
পাশে চারটি ভ্তপ্তের উপর একটি বারান্দা মতন স্থান থাকত। সেখানে সম্দ্রান্ত দর্শকের 
স্থান নার্দণ্ট 'ছিল। রঙ্গভূমি চিত্র ও বিভিন্ন মূতি' দিয়ে সত্জিত করা হত। রঙ্গশীর্ষে 
রঙ্গদেবতার পূজার ব্যবস্থা ছিল। রঙ্গপাঁঠের পাশ্বে মন্তবারণী। নাট)শাস্ অনুমোদিত 
রগমণ্ নিমাণ কৌশলে আঁভনেতার স্বরক্ষেপণ ও বাদ্যযন্ত্রের ধধানকে সংম্পন্ট ধ্বনিত 
হতে সাহায্য করত । 


সুক্রধার পান্র-পা্ী 
নাট্যশাস্মে বণ্ণ'ত সমত্রধারের ভূমিকা আসলে নাট্যাচার্যের ৷ ভারতণর নাট্য নৃত্য, 


8৭ 


গীত ও অভিনয়কলার সমন্বয় ; কাজেই সব্রধারকে প্রায় সব'কলাপারঙ্গম হতে হত । নাট্য- 
শাস্ত্র অনুযায়ী সুন্রধারকে নিচ্নোন্ত গুণগুলির আঁধকারা হতে হবে। 


“চতুরাতোগ্ভকুশলঃ শাস্ত্রকর্মম্শিক্ষিতঃ | 
নানাপাষওকার্ধজ্ঞ। নীতিশান্ত্রার্থহত্ববিৎ ॥ 
বেশোপচারনিপুণঃ কামশাস্ত্রবিচক্ষণঃ | 
নানাগতিপ্রচারজ্ঞঃ রসভাববিশারদঃ ॥ 
নাট্যপ্রয়োগকুশলে। নানাশ্ল্লিসমান্বতঃ | 
পাদচ্ছন্দোবিধানজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্র বিচক্ষণ: ॥ 
গ্রহনক্ষত্র হত্বজ্ঞ। দেহব্যাপারপ্ডিতঃ | 
পুথিবীদ্বীপবর্ষাণাং পর্বতান।ং জলম্ত চ। 
গ্রমাণচরি ততশ্চ রাজবংশপ্রস্ততিবিৎ । 
শ্রোতাশাস্ত্রার্থকারণাং শ্রত্ব। চেবাবধারকঃ ॥ 
অবধার্ধ প্রবক্ত। চ শক্তশ্চৈ.বাপদেশনে | 
এবং গুণস্তথাচাধঃ সুত্রপধাবে। বিধীষ/ন্ত ॥৮ 


চতুবাদ্যনিপুণ, নাট/শাস্মান,যায়ী বাভন্ন বর্মে সশীক্ষিত, বািভন্ন ধর্ম সমদায়ের 
আচরণে আভজ্ঞ, নীতিশাস্দ্ে নিপ,ণ, বেশোপচাবে ও কামশাদ্নরে বিজ্ঞ, বিভিন্ন নাট্যোন্ত 
গাঁত, চারণ ও রসভাবোপলাঁব্ধতে সুদক্ষ, নাট) প্রয়োগানপূণ, 'বাঁভন্ন শিল্প, পাদ ও 
ছন্দবিধানে জ্ঞনবান, জে] তার্বিদ্যা শাপীরতত্ত, মানবচরিন্র ভৌগোলিক সংস্থান, পুরাণ 
ও শাম্ঘাথে সুপণ্ডিত এবং মত প্রকাশ ও কর্তব্যনিধারণে যোগ্যতাসম্পন্ন গণ ব্যান্তিই 
সূত্রধার বা নাট্যাচার্য হবার উপযুদ্ত। 

এই গুণের তআঁলকা থেকে সেই সময়ের নাট্চচর গুরত্ব উপলব্ধি করা যায়। 
সংভ্রধারকে সহায়তা করতেন পারিপাশ্ব ক বা প্রধান সহকারণী। এছাড়। কমাঁদলে বিদুষক, 
নট, নাট্যকার, মুকুটকার, গায়ক, বাদক, আভরণকার, মালাকার, বেশকার, রজক, চির 
ও কারুশি্পণ এই বারো রকমের লোক থাকত । 

নাট্যশাস্ত্র অনযযায়ী নৃত্যকলার প্রকৃত আঁধক।'িণণ নরকীকে বুদ্ধি, সত্ব, সন্দর 
অথচ ্বাভাবিক রূপবিশিম্ট, তাললয়ে দক্ষ, পাঁরপূর্ণ যৌবন, শিক্ষা গ্রহণের সামথা, 
[ক্ষণণয় বস্তুর দ্মরণশান্ত, শিক্ষায় উৎসাহ, নৃত্য গীতে নৈপণ্য, লঞ্জা-ভয়-শ্রম- 
সাঁহফতা, উৎসাহ প্রভাতি গুণের অধিকারী হতে হবে। অভিনয়দর্পণে উল্লিখিত আছে £ 


“তন্বী রূপবতী শ্যাম। গীনোন্ন তপয়োধর। ॥ 
প্রগল্ভ! সরস। কান্ত। কুশল। গ্রহমোক্ষয়োঃ 
বিশাললোচনা গীতবাগ্ঠতালানুবত্তিনী। 
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পরার্ধ্যভূধাসম্পন্ন। প্রসন্নমুখপন্কজা । 
এবংবিধগুণোপেত। নর্তকী সমুদীরিত। 1 


তন্বাঁ, রূপবতাঁ, পীঁনোল্নতপয়োধবা, প্র্গল্‌্ভা, রাঁসকা, বিশালনয়না, গীতবাদ্য ও 
তাললয়ে দক্ষ, মূল্যবান মনোহর বেশভূষায় সমসব্জিতা, কমনণয় লাবণ্যযুস্ত ও প্রসন্ন- 
মৃখপঙ্কজাবশিষ্টা গুণযযন্তা নর্তকণীই নটনকলার অধিকারণ। 

সঙ্গীতরহ্াকরের মতে অঙ্গসৌষ্ঠব, রুপসত্পদ অর্থাৎ সুন্দর বদনমণ্ডল, বিম্বাধর, 
বিশাল নয়ন, কদ্বুগ্রীবা, সচারু দশন, ক্ষীণ কি, স্থল নিতদ্ব, সণ্টাঁরণশ পল্লাবনগ 
বাহুলতা, নাতিথর্ব, নাতিদীঘ', নাঁতপীন, 'শরাপ্রকাশহণন দেহ, শ্যাম অথবা গৌরবর্ণা, 
লাবণা, কান্তি, মাধূর্য, ওদার্য ও প্রাগল.ভা প্রভৃতি গুণযস্তা হলেই সেই নতকণ 
নটনকলার শ্রেষ্ঠ পান্র রূপে বিবেচিত হবে। 

সঙ্গীত-মকরম্দ অনংযায়ী রুপের তারতম্য অনুসারে নর্তকগ হন্তিন, শাঞ্খন?, 
চিন্রিনী ও পাঁদ্মনী এই চার প্রকারের ও বয়সের তারতম্য অনুসারে বালা, তরুণী ও 
[বদগ্ধযৌবনা এই তন প্রকারের । সলক্ষণযান্ত দেহ, পদ্মের ন্যায় আরম্ত কোমল কবতল 
পদতল ও বদনমণ্ডল, রম্য কপোলযুগল, বিশাল কুচযুগ, কুসুমসঙ্জত কবরী-রচনা, 
সলাজ মদ" মধুর বাণী, মরালীর মত সাবলীল গতি, নৃত্য গত নিপুণতা, রসলাস্য- 
মাঁদর তন.ভঙ্গিমা, গান্ধবশাস্তরে দক্ষতা, মনোহাবিত্ব প্রভীতি গুণসম্পন্ন হলে সেই নত'ক 
উর্বশঈী, মেনকা, রন্তা পুভৃতি আদর নর্তকীদের সমতুল্য বলে গণ্য হবে। 

নর্তক হবে সুরূপ, ম[রকণ্ঠ, বিদ্বান, দক্ষ, বাগ্মী, আভিজাত, কলা ও 'বিজ্ঞান- 
শাস্তাবৎ, নৃত/গীতবাদ্যনিপঃণ, আত্মনিভরশীল, প্রত্যুৎপলমতি ও পাঁরহাসাপ্রিয়। 

নর্তক ও নবীর "গুণের এই বিবরণ থেকেই নাট)শাস্ত্রকারদের সৌন্দর্য জ্ঞান, 
রসবোধ ও ন্‌ত্যকলার প্রাতি শ্রদ্ধার পাঁরিচয় পাওয়া যায়। এবং এই গুণগ্দীল অন 
করার জন্যে তখনকার শাষ্পিদের যে কঠোর সাধনা করতে হত তা ভাবলেও বিস্মিত 
হতে হয়। 


বাত্ত 
আচার্য ভরত ব্রহ্মার আদেশানুযায়ী নাট/বেদকে ভারতাঁ, সাতৃতী, কৈশিকী ও 
আরভটী এই চারি বাৃত্তিতে প্রয়োগ করেন। বাঁত্ত সম্বন্ধে নাটযশাদ্নে আছে £ 
“ভারতী সাত্বতী চৈব কৈশিক্য।বভটী তথ] 
চত।অ। বৃত্তয়ে। হোত যাস্ু নাট্য-প্রতিঠিত1 ॥” 


বৃত্ত এক কথায় মনের ধম'। চাঁর্র:পায়ণে কাহিনীর রসোদ্‌ভাবন অনযযায়ী পানর- 
পারির চিত্তের বিকাশ ও বিস্তারে বাঁওই প্রধান সহায়ক। কোমল-প্রোটু ও কোমল অর্থ 
প্রকাশক বাঁন্ত হচ্ছে ভারতী । পুরুষ চাঁরত্র রূপায়ণে এই বৃত্ত বেশি অনস্‌ত হয়। 
প্রো ও কোমলপ্রোঢ অর্থ প্রকাশক সাত্তী বৃণ্ড বীর. অন্ভূত ও রৌদ্ররসানধকুল কর্মে 
এবং সামান্য করুণ ,ও শূঙ্গার রস প্রসঙ্গে অনন্সত হয়। স'কুমার অথ প্রকাশক 
কৈশিবগ ব্ান্ত শৃঙ্জার রসের অন;কুল ভাব প্রকাশে অন;সৃত হয়। প্রো অথ” প্রকাশক 


৪৯১ 
নতো-৪ 


আরভটণ বৃত্তি দন্ত, মিথ্যাচার, ইন্দ্রজাল, অলোক শস্তি প্রভৃতি ভাব প্রকাশে অন.সত 
হয়। 


[সাদ্ধ 


অনুষ্ঠানকালে দর্শকের আঁভব্যান্ত থেকেই 'সাণ্ধর লক্ষণ বোঝা যায় । নাট্যশাস্ম মতে 
সাদ্ধ দুই প্রকার-দৈবা ও মানুষী। 

জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে আভিনয়দর্শনে মুগ্ধ ও আভিভূত দশকবৃন্দ যখন গ্ুষ্ধ ভাব 
প্রকাশ করেন তখন তাকে দৈব 'সাদ্ধি বলা যায়। আব যখন দর্শকবন্দ অনুষ্ঠানের 
ঘটনা ও সংস্থাপনের গতির সঙ্গে সঙ্গীত রেখে হর্ধ, বিষাদ গ্ুভূতি উচ্ছবাসসহকারে ব্য 
কব্নে, এবং প্রশংসাসচক ধান বা করতালি দ্বারা আবেগ প্রকাশ করেন, অথবা উৎসাহ 
দেবার জন্যে নট-নটদের পুরস্কার দান করেন, তখন তাকে মানুষ 'সাদ্ধি বলা যায়। 


অভিনয় 

“তত্র ত্বভিনয়সৈব প্রাধান্যমিতি কথ্যতে। 

আঙ্গিকো বাচিকম্তদাহাধ্যঃ সাত্বিকোহপরঃ ॥ 

চতুর্ধাভিনয়ন্তত্র আঙ্গি"কা ইঙ্গৈনিরদেশিত2 | 

বাচ। বিবচিতঃ কাব্যনাটকাদিধু বাঁচিকঃ ॥ 

আহাধ্যে। হারকেয়ুববেষাদিভিরলম্কৃতঃ | 

সাত্বিকঃ সাত্বিকৈর্ভাবৈর্ভাবজ্ঞেন বিভাবিতঃ 1» 

আঁভনয় চার প্রকার-আঙ্গিক, বাঁচক, সাত্বিক ও আহায*। অঙ্গপ্রত)ঙ্গের গাঁতিভগর 

যে চলন তাকে আ্গক অভিনয় বলে। এই আঁভনয়ের উৎস যজন্বেদ, ভাব স্থায়শী। 
কাব্য, নাটক ও সাহিত্যের ভাষা নিয়ে ভাবের মাধ্যমে যৈ অভিনয় তাকে বাচিক আঁভনয় 
বলে। এই অভিনয়ের উৎস খগবেদ, ভাব সণ্চারী। নাটকের চারিতানুযায়গ পরিবেশ 
সষ্টিতে চাঁরত্র অলঙ্করণের অঙ্গসঙ্জা, বসনভূষণ, মণ্সজ্জা গুভূতির মাধ্যমে যে অভিনয় 
তাকে আহার্ঘ আঁভনয় বলে। এর উৎস সামঝেদ, ভাব বিপাস্থায়শ । মনের বিভিন্ন 
আভব্যন্ত ও মানসিকতাকে ভাবের সাহায্যে প্রকাশের ন।ম সান্বক অভিনয়। এই 
আঁভিনয়ের উৎস অথরববেদ, ভাব অস্থায়ী | 


এই আঁভনয়ভেদ নত্যকলার অন্যতম বিস্তৃত আলোচনাযোগ্য 'বিষয়। সেজন্যে 
আলাদা ভাবে শ্রেণণ ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে । 
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আঙ্গিক:অভিনয় 


পূবেই বলা হয়েছে-অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিভঙ্গ'র চলনের মাধ্যমে যে আঁভনয় তাকে আঙ্গিক 
আঁভনব বলে। এর উৎস যজবে'দ, ভাব স্থায়ী । অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গ সমূহের মাধ্যমে 
এই আঁভনয় হয়। শির, হস্তদ্বয়, বক্ষ, কটি, পার্বদ্বয় ও পদগ্বয়-এই ছয়াঁট প্রধান অঙ্গ 
কেউ কেউ গ্রণবাকেও অঙ্গ বলে গণ্য কদেন। স্কন্ধদ্বয়, বাহযদ্বয়, পঙ্ঠ, উদর, উরুদ্বয়, 
জঙ্ঘাম্বয়-এই ছয়টি প্রতাঙ্গ। নাট্যশাদ্নের মতে নেত্র, ভ্রু, নাসা, অধর, কগণোল ও 
চিবূক_ এই ছয়টি উপাঙ্গ। আঁভনয়-দপ'ণের মতে-নেব্র, ভ্রু, অক্ষিপ,ট, অক্ষিতারা, গ'্ড- 
দবয়, নাঁসকা, গণ্ডান্থ, অধর, দন্তপওঠাঞ্ত, জিহব, চিবুক, মুখ | মনে রাখতে হবে অঙ্গ- 
গুলির চলনেই প্রত্যক্ষ উপাঙ্গগল চালিত হয়। 

আগঙ্গক আভিনয় আবার নাট্/শাদ্বের মতে তিন প্রকার-ক ম.খজ, খ) চেম্টাকৃত ও 
গ) শারীর। মুখজ্জ আভনয় বলতে শির, চক্ষ: প্রভৃতির বিভিন্ন সঞ্চালন ও প্রয়োগ 
বোঝায়। চেষ্টাকৃত আঁওনয় বিভাগে হঞ্ত।ঁভনয় প্রধান। আর বক্ষোদেশ, উদর, পামব" 
কটি, উর, জদ্ঘা প্রভীতির সণ্টালন ও প্রয়েগের মাধ্যমের শারীর অভিনয় । প্রতীক- 
ধম অঙ্গাভিনর ভারতীর নৃত্যকল।র অন্যতম খোঁশিষ্ট্য। 


[শরকর্ম 
“সমমুদ্বাহিতমধোমুখমালোলিতং ধুতম্‌। 
কম্পিতঞ্চ পরাবৃত্তমুতক্ষিপ্তং পরিবাহিতম্‌। 
নবধা কথি ₹ং শীর্ষং নাট্যশাস্ত্রবিশারদৈঃ0% 
আভনয় দর্পণের মতে সম, উদ্বাহিত, অধোমুখ, আলোলিত, ধূত, কাঁপত, পরা- 
বৃত্ত, উতক্ষপ্ত, পারব/হিত-এই নয়াঁট 1শরকর্ম'। নাট/শাদ্ঘ মতে শিখকর্ম তের প্রকাব, 
যথা-আকদ্পিত, কম্পিত, ধৃত, বিধৃত, পরিবাহত, উ'ঝহিত, অবধূত, আত, 
নহন্টিত, পরাব্ত্ত, উতক্ষপ্ত, অধোগত ও লোলিত। 
সম £ স্বাভাবিক অবস্থায় শির 'িশ্চলভাবে থাকিলে তাহা সমাঁশর অবস্থা। 
নৃত্যের আরন্তে, জপের স:চনায়, গর্ব, কপটক্রোধ, শ্তপ্তন ও নিক্কিয় ভাব 
প্রদর্শনে সমাঁশরের প্রয়োগ হয় । 
উদ্বাহিত £  উধ্বদিকে ণুখ উন্নত করলে উদ্বাহিত শির অবস্থা হয়। ধৰ্জ, চন্দ্র 
আকাশ, পর্বত, আকাশচারী, বস্তু প্রভৃতি দশ'নের ভাব প্রকাশে 
উদ্বাঁহত 'িরের প্রয়োগ হয় । 
অধোমখ £ নিনম:খে স্থিত অবস্থায় অধোমধ্খ শির হয়। 
লঙ্জা, খেদ, প্রণাম, দ্চিন্তা, মুছা, পদতলে পাঁতত বক্তু প্রভাত অর্থ 
প্রকাশে অধোমুখ শিরের প্রয়োগ হয়। 
আলোিত £ মণ্ডলাকারে চারিদিকে চণ্টলভাবে শর চালনা করলে আলো'লিত শির 
হয়। 


৬৯ 


কম্পিত ঃ 


পরাবৃত্ত £ 


উৎক্ষিপ্ত £ 


পঁরিবাহিত £ 


আকাঁম্পত £ 


[বধূত £ 


অণ্টিত ঃ 


অবধূত £ 


নিহণিত £ 


৬২ 


নিদ্রাবেশ, অসহনীয় অবস্থা, মা, মন্তাবন্থা, ভূতগ্রস্থ অবস্থা, উদ্দামতা 
প্রভৃতি ভাব প্রকাশে আলে।লিত শিরের প্রয়োগ হয়। 


বাম ও দক্ষিণ 'দিকে শির চালনা করলে ধূৃতাশর হয়। 

বিস্ময়, বিষাদ, অনিচ্ছা প্রকাশ, শীতার্ত, ভগত, মত্ত, নিষেধ, ক্রোধ ও 
অসহ্য ভাব প্রকাশে, নিজ অঙ্গ অবলোকন, অপরকে পাশ থেকে ডাকা 
প্রভৃতি ভাব প্রকাশে ধূতশিরের প্রয়োগ হয় । 


উপরে ও নিচে দ্রুতভাবে মন্তক সণ্টালন করলে কম্পিত শির হয় । 
কোধে, স্তব্ধ হওয়া, প্রশ্ন, গণনায়, তর্জন, আবাহন প্রভৃতি ভাব প্রকাশে 
কম্পিত শিরের প্রয়োগ হয়। 


মন্তককে পিছন দিকে ফেরালে পরাবৃত্ত শির হয়। 
কোধ অথবা লঞ্জায় মূখ ফেরানো, অনাদরে, কেশবন্ধনে, শর গ্রহণ 
প্রভীত অর্থ প্রকাশে পরাবৃত্ত শিরের প্রয়োগ হয় । 


প্রথমে পাশ্বে ও পরে উধর্বদিকে মস্তক চালনা করলে উপ্থক্ষপ্ত শির 
হয়। 

স্বীকীতি, অঙ্গীকার, এসো, যাও প্রভাতি অথ' প্রকাশে উৎক্ষিপ্ত শিরের 
প্রয়োগ হয় । 


দুই দিকে চামরের মতো মঞ্ভক সণ্টালন কবলে পাঁরবাহিত শির হয়। 
মোহ, বিরহ. স্তুতি, সণ্তোষ, অনুমোদন, বিচার, চিন্তা গুভৃতি অর্থ 
প্রকাশে পাঁরবাহিত শিরের প্রয়োগ হয় । 


শির ধারে ধীবে উধ্ ও অধোদেশে সণ্|লত হলে আকম্পিত শির 
হয়। ইহা সাধারণভাবে শিক্ষা দেওয়া, প্রন করা, সম্বোধন করা, নিদেশ 
দেওয়া প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ কবে। 

বাম ও দক্ষিণ দিকে দ্রুতগতিতে আন্দোলিত অবস্থায় বিধূত 'শির হয়। 
মদ্যাসন্ত, শতগ্রন্ত, ভ'ত ভম্তভাব প্রকাশ করে। 


গ্রধবাদেশ পাম্বদেশে অল্প ঘোরা অবস্থায় নত হলে আত 'শির হয়। 
ব্যাধি, ম্‌ছা, উদ্বেগ, মন্তুতা, বেদনার ভাব, চিন্তা প্রভাতি ভাব প্রকাশ 
করে। 


শির নম্নমূখে আক্ষপ্ত অবস্থায় অবধূত শির হয়। দেবপ্রণাম, নিকটে 
আসবার সঙ্কেত, সংবাদজ্ঞাপন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। 


স্কম্ধ উধেব্ উৎক্ষিপ্ত ও গ্রীবা পার্বদেশে আনত অবস্থায় নিহিত 
শির হয়। এ স্ীলোকের পক্ষে আচরণণয় | গর্ব, মান, 'বিলাস, কৃন্রিম 
কোপ, নীরব স্নেহাভিব্যান্ত, ওদাসীন্য ভাব প্রকাশ করে। 

এসকল শিরঃকর্ম ছাড়াও নাট্যশাস্মের মতে লোক-স্বভাব অন-যায়ী 
শিপী 'বিভন্ল শিরকর্মের ব্যবহার করতে পারেন। 


দ-খ্টি 
“সমমালোকিতং সাচী প্রলোকিতনিমীলিতে। 
উল্লোকিতানুবৃত্তে চ তথ। চৈবাবলোকিতম্‌। 
ইত্যপ্টো দৃষ্টিভেদাঃ স্থযুঃ কীত্িত। পূর্বস্থরি ভিঃ1” 


অভিনয়দ্পণের মতে সম, আলোকিত, সাচণ, প্রলোকিত, মগীলিত, উল্লোফিত, অন: 
বৃত্ত ও অবলে।কিত-এই আট প্রকার দৃষ্টিভেদ। নাট্যশাস্ঘের মতে আট প্রকার রসদ্টি। 
আট প্রকার হ্থারশ ভাবদষ্টি ও কুঁড় প্রকার সণ্টারী ভাবদূম্টি অথাঁধ মোট ছন্িশ 
প্রকার দণ্টিভেদ আছে। 
কান্তা, ভয়ানকা, হাস্যা, করঃণা, অদ্ভূতা, রৌদ্র, বীরা ও বীঁভৎসা-আটাট রস- 
দষ্টি। 'স্নপ্ধা, হণ্টা, দশনা, ক্রুদ্ধা, দৃপ্তা, ভয়াশ্বিতা, জুগপিসতা, বাস্মিতা-এই আটটি 
স্থায়ী ভাবদৃষ্টি। শ্‌ন্যা, মিনা, শ্রান্তা, লব্জান্বিতা, গ্লানা, শঙ্কিতা, বিষগ্না, মুকুলা, 
কুণ্টিতা, আভতপ্তা, জিদ্ধা, লালতা, বিতাঁকতা, অর্ধমুকুলা, বিদ্রান্তা, বিপ্লুতা, 
আকেকরা, 'বিকোশা, ন্ন্তা ও মদিরা-এই কুঁড়ি প্রকার সণ্টারী ভাবদৃষ্টি। 
সমদৃষ্টি॥& ম্লাভাবক সৌমাভাবয্স্ত দৃষ্টিকে সমদণ্টি বলে। 
নৃত্যের সূচনায়, তুলনায়, অন্যের চিন্তা নির্ণয়ে, প্রসন্ন স্মিতভাব, দেব 
গুতিমা বণ'ন প্রভৃতি ভাব প্রকাশে সমদণৃন্টর প্রয়োগ হয় । 


আলোকিত £ বিস্ফারিত দর্শন ও চক্ষু তারকার সণ্চালনে আলোকিত দন্টি হয়। 
চক্রের আবর্তন, অন,রোধ, সকল বন্তু প্রদর্শন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে 
আলে।কিত দষ্টির প্রয়োগ হয় । 

সাচী ঃ অপাঙ্গে তাকালে সাচীদণ্টি হয় অর্থৎ মাঝখান থেকে চোখের পাশের 
দিকে টেরচাভ্যবে দেখা । 
কার্ষের সূচনা, ইঙ্গিত, বাণের লক্ষ্যন্থির করা, স্মরণ গ্রভীতি 9৮৪ প্রকাশে 
সাচীদুষ্টির প্রয়োগ হয় । 

প্রলোকিত£ উভয় দিকে দষ্টি চালনা করলে প্রলোকিত হয়। 
উভয় পাশ্বের বস্তু নিদেশে, বুদ্ধির জড়তা, তুলনা পুভাতি ভাবপ্রকাশে 
প্রলোকিত দৃষ্টির প্রয়োগ হয়। 

মীঁলত £ অধাবকাঁশত দ্াষ্টকে মীলিত দৃষ্টি বলা হয় । 
ধ্যান, জপ, সর্প প্রার্থনা, নমস্কার, উন্মন্ততা, সক্মদঘ্টি প্রভাতি ভাব- 
প্রকাশে মীঁলিত দুছ্টির প্রয়োগ হয় । 

উল্লোকিতঃ উপর দিকে দৃষ্টিপাত করলে উল্লোকিত দষ্টি হয় । 
ধবজাগ্র-দশ'ন, দেবমণ্ডল, উচ্চতা, জ্যোৎস্না, পর্বেজণ্ম প্রভৃতি অর্থ 
প্রকাশে উল্লোকিত দষ্টির প্রয়োগ হয় । 

অনুবূন্তঃ দ্ুতবেগে উপরে ও নিচে দৃষ্টি চালনা কারলে অনুবৃত্ত দৃষ্টি হয়। 
ক্রোধ প্রদর্শন, প্রিয় আবাহন প্রভৃতি অথ প্রকাশে অনুব্ত্ত দ:ষ্টির 


প্রমোগ হয়। 
০] 


অবলেকত £ নিচের দিকে দাঁষ্টি নিক্ষেপ করলে অবলোকত দৃণ্টি হয় । 


কান্তাঃ 
ভয়াণকা £ 
হাস্যা £ 


করুণা £ 


অদ্ভূতা £ 
রৌদ্র £ 


ঝরা £ 


ঝাঁভৎসা ঃ 


ছায়াদর্শন, চিন্তা, পরামশ, পাঠশ্রম, নিজ অঙ্গ অবলোকন প্রভৃতি 
ভাবপ্রকাশে অবলো'ফিত দৃষ্টির প্রয়োগ হয় । 

প্রণয়ানূভূতিতে চোখ কুণিত এবং তির্ধকভাবে দর্শন-এর অবন্থাই 
কান্তা-দৃষ্টি | এটাই রসদৃষ্টি কান্তা ও ভাবদৃষ্টি 'স্নগ্ধা | 

চোখের পাতা নিশ্চল অবস্থায় কপালের 'দিকে উঠে থাকবে । চোখের 
মণি চণ্চল | এই অবস্থাই রসদষ্টি ভয়ানকা ও ভাবদষ্টি ভয়াদ্বিতা | 
এই অবস্থায় চোখের পাতা কৃণ্ণিত, চোখের মাণি গতিশগল ও অল্প 
দৃশ্যমান, এই অবস্থাই রসদা্ট হাস্যা ও ভাবদ্‌ছ্টি হম্টা । 

চোখের উপরের পাতা স্থির হয়ে নত অবস্থায় থাকবে, চোখের মাঁণও 
অচণ্চল | দৃণ্টিও স্থির, অশ্রুর আভাস | এই অবছ্াই রসদৃষ্টি করুণা 
ও ভাবদৃণ্টি দীনা । 

চোখের বাইরে কোণে পাতা একটু বে*কে থাকবে । চোখের মাঁণ 
সস্পৃণ দৃশ্যমান এই অবস্থাই রসদৃষ্টি অদ্ভূতা ও ভাবদষ্টি বিস্মিতা। 
চোখের পাতা নিশ্চল, মণি বিক্ষুব্ধ ও লোহিতবর্ণ | ভ্রুকুণ্চিত ও 
দূণ্টি স্থির | এই অবস্থায় রসদৃষ্টি রৌদুশ ও ভাবদ্টি ক্ুদ্ধা । 
চোখ সম্পূর্ণ খোলা থাকবে । চোখের মাঁণ মাঝখানে বিক্ষুব্ধ ভাব 
প্রকাশ করবে ও দষ্টি উজ্জল | এই অবস্থাই রসদষ্টি বীরা ও 
ভাবদষ্টি দপ্তা । ; 

এক চোখের কোণ সংকুচিত, অপর চোখ গ্রায় বন্ধ । 'বিকর্ধণ জাতীয় 
অনুভুতিতে চে।খের মণি অস্থির । চোখের পাতা অচণ্ল থাকবে । 
এই অবস্থাই রসদঘ্টি বীভৎসা ও ভাবদ-ঘ্টি জুগপসিতা | 


উপরোন্ত এই ষোলটি রসদষ্টি ও স্থায়ণ ভাবদষ্টি। এ ছাড়া বলা হয়েছে সণ্চারী 
ভাবদৃষ্টি কুঁড়ীটি। 


শধশ্যা 


মিনা £ 


শ্রান্তা £ 
লঙ্জান্বিতা ঃ 


গ্লানা £ 


৪ 


চোখের পাতা ও মাঁণ স্বাভাবিক কিন্তু দ:ঘ্টি দূর্বল, গ্াতহপন ও 
প্রাণহখন | বহিজগতের কোনো কিছুই যেন চোখে পড়ছে না । ইহা 
মানাসক অসামর্থতা, উদ্বেগ, পক্ষাঘাত প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে । 
চোখের পাতা অচল । দশীপ্তহীন অর্ধানমীলিত দুষ্টি | ইহা রন্ত- 
হশনতা, ক্লান্তি, গভগর বেদনা, অনুৎসাহ, 'বিবর্ণতা গুভাতি ভাব প্রকাশ 
করে । 

চোখের মাঁণ গাঁতহীন। চোখের পাতা যেন অবসাদভারে বুজে আসছে। 
ইহা চিন্তারিস্ট, শ্রমক্লান্ত প্রভাতি ভাব প্রকাশ করে । 

দৃষ্টি নিচের দিকে নিবদ্ধ, চোখের পাতা অল্প অবনত হয়ে যেন নেমে 
আসছে । ইহা লঙ্জাভাব প্রকাশ করে । 

চোখের মাঁণ যেন শ্রাণ্তিতে কাতর । ভ্রু ও চোখের পাতা অন্প 
কাঁপবে | ইহা বোগ, দুর্বলতা, শ্রমজনিত আলস্য প্রভাত অর্থ প্রকাশ 
করে। 


শাঙকতা £ 


বিষ £ 
মুকুলা ঃ 
কাণ্ঠতা £ 


আভতপ্তা £ 


জিন্গা 


ললিতা £ 


বিতাঁকতা £ 


অ্ধম.কুলা £ 


বিদ্রান্তা £ 


[বিপ্ল.তা £ 


আকেকরা £ 


বকোশা ঃ 
নুন্তা 2 


মাদরা £ 


সতর্ক দৃষ্টি কথনো স্থির কখনো কম্পিত হয়ে চারদিক দেখছে। চোখের 
পাতা মাঝে মাঝে তির্যকভাবে ওপরে উঠবে। ইহা আশঙংকা, শাঞকত 
ভাব প্রকাশ করে। 

চোখের পাতা স্থির, মাঁণ নিচের দিকে নিশ্চল । দৃষ্টি দগীপ্তহণীন। ইহা 
গভীর বেদনা, শোকার্ত ভাব প্রকাশ করে। 

চোখের পাতা অন্প কাঁপবে । দষ্টিতে আবেগময় অনুজ্জলতা । ইহা 
ঘ.ম, স্বপ্নদর্শন, সুথাবিষ্ট ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করে। 

চোখের পাতা কোণের দিকে বাইরে কুণ্চকে থাকবে। দ-ষ্টি তির্যক। 
ইহা ঈর্ষা, অবাঞ্থিত বস্তু কণ্ট করে দেখা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। 
চোখের পাতা ও মণি অন্প অন্প কগ্পিত হবে। দ্ন্টি দগীপ্তহধীন। ইহা 
বিপদ, আকস্মিক আঘ।ত, উৎসাহভঙ্গজনিত দুঃখ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ 
করে। 

চোখের পাতা কুচকে অজ্প ঝুলে থাকবে। দৃষ্টি চকিত-তির'ক। ইহা 
ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। 

উত্জুল প্রীতিপূর্ণ দষ্টি। ভ্রু অল্প নড়বে। চোখের কোণের শেষাংশ 
অন্প কুণ্চিত হয়ে মধুর অন-ভূতি প্রকাশ করবে। ইহা আনন্দের 
উদ্জবলতা, ভোগ, গ্রগীতি প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। 

চোখের পাতা সম্পূর্ণভাবে উপবের দিকে উঠবে । চোখের মাণি সণ্টরণ- 
শীল ও সম্পূর্ণ দৃশ্যমান । ইহা স্মরণ করা, কল্পনায় কিছু দেখার চেষ্টা 
করা প্রভীতি ভাব প্রকাশ করে। 

চোখ তৃপ্তির আবেশে অধনমূদিত। অলপ সণ্টরণশগল চোখের মণি । 
ইহা স:গন্ধের ঘাণ, সখদ স্পশে'র অনুভূতির আনন্দ প্রীতি ভাব 
প্রকাশ করে। 

প্রসারত দৃণ্টি। চোখের পাতা ও মাণ চণ্চল। ইহা উদভ্রান্তি, 
উত্তেজনা, কী করা কব্য এই চিন্তা প্রভাতি ভাব প্রকাশ করে। 

চোখের পাতা প্রথমে কম্পমান অবস্থা থেকে নিশ্চল হয়ে আসবে । পাতা 
নিশ্চল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের মাণ চণ্চল হয়ে উঠবে । ইহা 
অগ্রকৃতিস্থতা, 1িবমূ্‌ঢেতা, 'বিরন্তি প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে । 

অর্ধমৃদিত চক্ষু, শেষ প্রান্ত অনুপ কুণ্চিত। চোখের মাঁণ যেন চণ্চলতা 
দমন করে স্থির হতে চাইছে । ইহা বস্তুর পৃথকশকরণ, দূরের 'জানসের 
স্বরূপ নির্ণয় প্রভৃতি ভাব প্রকাশ কবে। 

চোখের পাতা ও মাঁণ অচণ্ল ও '্থির। দৃষ্টি নিথর অথচ উদ্জুল। 
পূর্ণদৃদ্টি, ঘৃণা, গর্ব, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। 

খোলা চোখ বিস্ফারিত। চোখের মণি কম্পমান। ইহা ভয়, আতংক 
প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। 

মন্তাবন্থায় বিভিন্ন অবস্থায় এর ভাব । কম নেশায় চোখ টেনে তাকানো । 
নেশা কিছ গাঢ় হলে চোখ ভারী হয়ে আসবে। নেশা আরো তান্র 


€&€& 


হল্লে চোখ বন্ধ হয়ে আসবে ৷ চোখের 'ভিতরের কোণ কু'চকে থাকবে। 
চোখের মীঁণ প্রায় দেখা যাবে না। 
এই দৃষ্টিগুলি চোখের মণি, পাতা, ভ্রু গুভূতির পরিপূরক সগ্চালন্রে মাধ)মে 
বাভন্ন ভাবের সার্থক রূপদান করে। 
তারাকমণ 
“ভ্রমণং বলনং পাতঃ চলনং সম্প্রবেশনম্‌। 


নিবর্তনং সমৃদ্ব-্তং নিক্ষামং প্রাকৃতং তথ]! ॥৮ 


নাট্যশাস্ত্র মতে ভ্রমণ, বলন, পাতন, চলন, সম্প্রবেশন, নিবর্তন, সমুদ্বৃত্ত, নিত্কামণ ও; 
প্রাকৃত-এই নয় প্রকার তারাকর্ম প্রচলিত ৷ 

তারাদ্বয় মণ্ডলাকারে ঘুরলে ভ্রমণ, '্নিকোণাকারে ঘুরলে বলন, 'নিচের দিকে তারারা 
বিশ্রান্ত ও ন্ুন্ত ভাব হলে পাতন, তারার দ্রুত কম্পন হলে চলন, তারা ভিতরের 'দিকে 
আকার্ধত হলে সম্প্রবেশন। তারা তির্যক কটাক্ষপাত করলে নিবত'ন, তারাদ্বয় বাম হতে, 
দক্ষিণে সম.লত অবস্থায় চণল হলে সম.দ্বৃন্ত, তারাদ্বয় সামনের দিকে দপ্তুভাবে বহির্গত, 
হলে 'নত্কামণ ও স্বাভাবিক অবস্থাকে প্রাকৃত অবস্থা বলা হয় । 

সাধারণভাবে শোর, বীর্য, ক্রোধ প্রকাশে অর্থাং বর ও রৌদ্ুরসে ভ্রমণ, চলন, 
সমহ্বৃত্ত ও নিক্কামণ-এর প্রয়োগ হয় । চলন ও 'নিত্কামণ ভয় বোকাতেও প্রয়োগ হয়৷ 
হাস) ও বীভৎস রসে সম্প্রবেশন, শহঙ্গার রসে নিবর্তন, করুণ রসে পাতন ও অদ্ভূত 
রসে নিত্কামণ-এর প্রয়োগ হয় । স্বাভাবিক প্রাকৃত সব রসেই প্রয়োগ হয়ে থাকে । 


পুটকর্ম 
“উদ্মেষ্চ নিমেষশ্চ প্রস্থতং কুঞ্চিত্ং সমম্‌॥ 
বিবতিতং চন্ফুরিতং পিহিতং চ বিলোলিতম্।” 
নাট/শাস্নমতে উন্মেষ, প্রসৃত, কুণ্িত, সম, বিবর্তিত, স্ফঃরিত, 'পাহিত ও িলোিত- 


এই নয় প্রকার পুটকর্ম প্রচলিত। 

পুটদ্বয় বশিলম্ট অবস্থায় উন্মেষ, সংযুন্ত অবস্থায় 'নিমেষ, পুটদ্বয়ের মধ্যে বিস্তৃত 
ব্যবধান থাকলে প্রসৃত, সন্কুচিত অবদ্থায় কুণ্িত, স্বাভাবিক অবস্থায় সম, উদব্ত্ত 
অবস্থায় 'িবার্তিত, কম্পমান অবস্থায় "্ফুরিত ও আহত অবস্থায় বিলোলিত ভাব প্রকাশ 


করে। 
উন্মেষ, নিমেষ ও বিবর্তিত ক্রোধ প্রকাশে প্রযুস্ত হয়। ঘ্রাণ গ্রহণ, স্পর্শ বোঝাতে 


কুণ্িত। বিস্ময়, আনন্দ ও বীরভাব প্রকাশে প্রসৃত ; রতিভাব প্রকাশে সম, ঈর্ষ প্রকাশে 
গফুরিত ; সপ্ত, মুছা উফতা, ঝড়, চক্ষুপণড়া প্রভৃতি প্রকাশে পিহিত ও আহত ভাব 
প্রকাশে বিলোলিত-এর প্রয়োগ হয় । 
ভ্রু কর্ম 
6৪ টন 
উত্ক্ষেপপাতনং চৈব ভ্রুকুটি চতুরং ভ্রবাঃ। 
কুঞ্চিতং রেচিতং কর্ম সহভং চেতি সপ্তধা ৮ 


6৬ 


নাট্যণাঞ্রমতে উৎক্ষেপ, পাতন, ভ্রুকুঁটি, চতুর, কুণ্টিত, রেচিত ও সহজ-এই সাত প্রকার 
ভ্রকর্ম আঙ্গিকাভিনয়ে প্রচলিত । 

ভ্রদ্বয়ের একই সঙ্গে অথবা পর পর সমুন্নত অবস্থাকে উৎক্ষেপ বলা হয়। হাব, 
হেলা, লালা, কোপ, বিতর্ক, দর্শন. শ্রবণ প্রভৃতি বোঝাতে সাধারণতঃ একট ভ্রু 
উৎক্ষিপ্ত হয় এবং বিশ্ময়, হর্ধ কোধ প্রীতি ভাব প্রকাশে একযোগে দুইটি ভ্রু-ই উৎক্ষিপ্ত 
হয়। নিচের দিকে একই সঙ্গে দট ভ্রা নত হলে পাতন হয় এবং হাস্য, ঘ্রাণ, অসয়া, 
জদগ:”্সা ভাব রুপায়ণে প্রযস্ত হয় । মল থেকে ভ্রম্বয় উতক্ষপ্ত হলে ভ্রুকুটি হয় এবং 
ক্লুম্ধ ভাব প্রকাশ করে। ভ্রুদ্বয় মধুরভাবে সঞ্চালিত হয়ে আয়ত হলে চতুর হয় 
এবং শংঙ্গার, লািত্য, সৌম্য সুখস্পশ“ প্রবোধদান প্রভাতি অথ" প্রকাশ করে। একাঁটি 
অথবা উভয় ভ্রুকে বাঁঙকম করলে কুণিত ভ্রু হয় এবং ইহা স্নেহ, 'স্মিতভাব, গর্ব 
কৃত্রিম ভাব প্রকাশ প্রভীতি অথ" প্রকাশ করে। কুণিত ভ্র্‌ মাঁহলা-শি্পপদের জন্যে 
বিশেষভাবে নিদেশিত। সো্ঠবযুস্ত ও ললিতভাবে একাঁট ভ্রু উত্ধাক্ষপ্ত হলে রেচিত হয় 
এবং নৃত্যে এর প্রয়োগ আঁধক প্রচলিত। স্বাভাবিক ভ্রূ-কর্মকে সহজ বলা হয় এবং 
নকল স্বাভাবিক ভাব প্রকাশে এর প্রয়োগ হয়। 


নাসাকম' 
নিত, মন্দ। পিকুষ্ট। চ সোচ্ছাপানুবিক্রুনিতা | 
স্বাভাবিকী হৃদি বুধৈঃ ষড়বিধ। নাসিকাস্থৃতা 


নাট্যশাম্ত্রমতে নতা, মন্দা, বিকৃষ্টা, সোচ্ছাসা, বিকুুুনিতা ও স্বাভাবিকণ-এই ছয় প্রকার 
নাসাকর্ম গ্রচালত। 
নাসাপুট মৃহ,স্যহ; সংশ্লিষ্ট হলে নতা এবং ইহা বিষাদ ও মৃদু রোদন অর্থ প্রকাশ 
করে। নাসাপুট স্থির অবস্থায় মন্দা এবং নিবে, চিন্তা ও উৎসূক্য ভ ভাব প্রকাশ করে। 
নাসাপুট স্ফুরিত অবস্থায় বিকৃষ্টা এবং ইহা *বাসগ্রহণ, কোধ, ভয়, দুগন্ধ প্রভৃতি অর্থ 
প্রকাশ করে। নাসারল্প্র সংকুচিত করে বাতাস গ্রহণকালে সোচ্ছাসা এবং ইহা দণঘ'নিম্বাস, 
সংগাম্ধ ঘ্রাণ গ্রভীতি অথ: প্রকাশ করে। নাসা কৃণ্ণন করলে 'বিক্ুনিতা এবং ইহা কৌতুক, 
ঈর্ষা, জ জুগ.প্সা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। স্বাভাঁবক অবস্থায় ম্বাভাঁবকী নাসা এবং ইহা 
সকল ্বাভাবিক ভাব প্রকাশ করে। 


গঞ্ডকর্ম 
“ক্ষামং ফুল্লং চ পূর্ণং চ কম্পিতং কুঞ্চিতং সমম্‌। 
ষড়বিধং গণমুদ্দিষ্টমন্য লক্ষণমুচ্যতে ॥৮ 


নাট্যশাস্মমতে ক্ষাম, ফ্লু, পূর্ণ কম্পিত, কুণ্ণিত ও সম-এই ছয় প্রকার গণ্ডকর্ম 


প্রচলিত । 

ভারাবনত অবস্থাকে ক্ষাম বলা হয় এবং ইহা বিষাদ ভাব প্রকাশ করে। বিকশিত 
উৎফলল্প অবস্থানকে ফল্ল্ল এবং ইহা আনন্দ প্রকাশ করে। উদ্ধত অবস্থাকে পণ ইহা গব 
ও উৎসাহ ভাব প্রক্ুশ করে। কম্পমান অবস্থাকে কম্পিত এবং ইহা ক্রোধ ও হর্যাতশয্য 


$৭ 


ভাব প্রকাশ করে। সঙ্কুচিত অবস্থাকে কুণ্টিত এবং ইহা শগীতাত'তা, ভয়, জবর, উক, স্পশ' 
প্রভীত ভাব প্রকাশ করে । স্বাভ।বক অবস্থায় সম গণ্ডের প্রয়েগ। 


অধরকম: 
“ৰকর্তনং কম্পনং চ বিসর্গো বিনিগুহণম্‌। 
সংদষ্টকং স্মুদ্গশ্চ ষডকর্মান্য ধরস্য তু ॥” 
নাটাশাস্ মতে বিকত'ন, কম্পন, বিসগ“ 'বানগুহণ, সংদষ্ট ও সমুণ্গক-এই ছয় প্রকার 
অধর কর্ম প্রচলিত । 
সঙ্কুচিত অবস্থায় বিকর্তন এবং ইহা বেদনা, অবজ্ঞা, অস্বাচ্ছন্দ্য, অসংয়া গ্ভৃতি 
ভাব প্রকাশ করে । কম্পমান অবস্থায় কম্পন এবং ইহা কোধ, ভয়, দুর্বলতা, জয় গুভৃতি 
ভাব প্রকাশ কবে। ললিত সংবদ্ধ অবস্থায় বিসর্গ এবং ইহা রমণণর বিলাস, চুম্বন, উপেক্ষা 
রঞ্জনা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। অধর দণ্ট অবস্থায় সংদষ্ট এবং ইহা ক্রোধ প্রকাশ করে। 
গোলাকৃতি অবস্থায় সমুদ্গক এবং ইহা আঁঙনন্দন জ্ঞাপন, দেহচাণল্য প্রভৃতি অথ" প্রকাশ 
করে। 
দ্তকম 
“কুস্টনং খগ্ডনং ছিন্নং চিকিতং লেহনং সমম্‌। 
চষ্টং চ দন্মক্রিয়য়। চিবুকস্তেহ বক্ষ্যতে ॥» 
নাট্যশাস্্ মতে বুট্রন, খণ্ডন, ছিন্ন, চিঁকিত, লেহন, সম ও দণ্ট-এই সাত প্রকার 
দন্তকর্ম প্রচলিত । র 
দন্ত সংঘার্ধত অবস্থায় কুট্রন এবং ইহা ভয়, শীত, জবর ও রোধপ্রন্ততা ভাব প্রকাশ 
করে। ওষ্ঠপ্বয় পুনঃপুন পরদ্পবের সংস্পর্শে অসিলে এবং দন্ত বিষুন্ত অবস্থায় 
থাকলে খণ্ডন এবং ইহা প্রার্থনা, বিবাদ, আগমন, অধ্যয়ন, আলাপ, ভক্ষণ প্রভৃতি ভাব 
প্রকাশ করে। ওষ্ঠদ্বয় দঢভাবে সংয,ন্ত অবস্থায় ছিন্ন এবং ইহা মূত্যু, ব্যাধিভয়, 
শখতার্ততা, ব্যায়াম প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। ওষ্ঠপ্বয় দূরে 'বিচুঃত অবস্থায় চিকিত 
এবং জন্ভণে প্রযুস্ত হয় । জিহ্বার দ্বারা লোহত অবস্থায় লেহন এবং ইহা লোভ ও 'বিম্‌ঢ 
ভাব প্রকাশ করে। ওষ্ঠ দংশিত অবস্থায় দণ্ট এবং ইহা ক্রোধ প্রকাশ করে। ওষ্ঠদ্বয় অষ্প 
বিবৃত অবদ্থায় সম 'খবং ইহা স্বাভাবিক ভাব প্রকাশে প্রয্স্ত হয়। 


গ্রশবাকর্ম 
“সম! নণ্তোন্নত। ত্রত্র। রেচিতা। কুঞ্চিতাঞ্চিত] ৷ 
বলিতা চ নিবৃত্ত চ গ্রীব। নববিধার্থতঃ॥৮ 


নাট্যশাস্ম মতে সমা, নতা, উন্নতা, শ্রশ্রা, রেচিতা, কুণ্িতা, আতা, বলিতা ও 
নিবন্তা-এই নয় প্রকার গ্রশবাবর্ম গ্রচালিত। আঁভনয় দর্পণের মতে সমন্দরাঁ, তিরশ্চীনা, 
পাঁরবার্ততা ও প্রকম্পিতা-এই চার প্রকার গ্রীবাকর্ম। 

সমা অর্থাৎ স্বাভাবক অবস্থানে গ্রাবা প্রার্থনা, ধ্যান প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। নত 


৫ 


শবস্থানে নতা গ্রপবা অলঃংকারবদ্ধন, ভূমিতে পাঁতিত বন্তুদর্শন প্রভৃতি অথ প্রকাশ 
করে। উন্নত অবদ্থানে উন্নতা গ্রধবা হারকেয়রাদি বন্ধন, উধেরবাচ্থিত ব্তুদর্শন গুভৃতি 
ভাব প্রকাশে প্রযুন্ত হয় । কম্পিত ও আন্দোলিত অবস্থায় রেচিতা গ্রণবা ল৷লিত্য, ভাব 
উপলব্ধি ও নৃত্যে প্রযন্ত হয় । 'শিরসহ আনত অবস্থায় কুণ্িতা গ্রণবা ভারবহন, গ্রপবারক্ষণ 
প্রভতি ভাব প্রকাশ করে। সম্মৃখভাগে প্রসারিত অবস্থায় অণ্চিতা গ্রশবা ব্যগ্রতা, 
কেশাবন্যাস ভাত ভাব প্রকাশ করে। পশ্চাংভাগে অপসারিত অবস্থায় বলিতা গ্রবা 
পিছনের বস্তুদর্শন ভাব প্রকাশ করে। যুগপৎ সম্মুখ ও পশ্চাংভাগে আন্দোলিত 
অবন্থায় 'নব্ত্তা গ্রশবা পঞক্ষণগ্রীবাভঙ্গ বর্ণনা, বিশেষ দৃষ্টি সংস্থাপন প্রভৃতি ভাব 
প্রকাশ করে। 

[তর্যক ভঙ্গীতে সঞ্চালিত গ্রীবাকে সম্দরী গ্রগবা বলে। স্নেহ ভাব, যত্র, বিস্তার, 
সন্তোষ ও অনুমোদন প্রভৃতি ভাব প্রকাশে ইহার প্রয়োগ ৷ উভয় পারে উধর্বদিকে 
সর্পগাঁততে সণ্ালিত গ্রণবাকে তিরশ্চশনা গ্রথবা বলে । সর্পগতি প্রদর্শন এই ভাব ইহা 
প্রকাশ করে। গ্রণবা অর্ধচন্দ্রাকারে বাম ও ডান দিকে সণ 'লিত হলে পাঁরবার্তিত গ্রবা 
হয়। শঙ্গার রসযুন্ত লাস্য নৃত্যে ও কান্তার গণ্ডদ্য় চুদ্বন বোঝাতে এর প্রয়োগ হয়। 
সামনে ও পিছনাদিকে অল্প সণলিত কম্পত গ্রণবাকে প্রকম্পিত গ্রবা বলা হয়। লোক 
নত্যে ও দোলন প্রস্তুতি ভাব প্রকাশে ইহা প্রযুক্ত হয়। 


আস্যকম' 


নট্যশাগ্তুমতে বিনিব্ত্ত, বিধূত 'নির্ভূগন, ভূগন, বিবৃত ও উদ্বাহিত-এই ছয় গুকার 
আস্যকম্ গচলিত। অসয়া, ঈর্ধা, কোপ, ঘ্‌ণা, লজ্জা প্রভাতি ভাব প্রকাশে 'বিনিবৃন্ত 
প্রযস্ত হয় ।*তির্যক ও আয়ত অবস্থায় বিধৃত ম.খ নিষেধ গ্রভাঁতি ভাব প্রকাশ করে। 
নিদ্নমৃখ অবস্থায় নির্ভ্গন মুখ গাল্তী্ প্রকাশ করে। 'কিৎ আয়ত অবস্থায় তৃগন মুখ 
নর্বেদ, চিন্তা, ওৎসূক্য, লাজ্জিত ভাব প্রকাশ করে। ওছ্ঠ 'বাশ্লষ্ট অবস্থায় বিবৃত মুখ 
হাস্য, শোক, ভয় প্রভৃতি ভাব প্রকাশে প্রয,স্ত হয়। আক্ষিপ্ত অবস্থায় উদ্বাহিত মুখ 
রমণগগণের লীলা, বিলাস, গব , কপট ক্রোধ প্রভাতি ভাব প্রকাশ করে। 


ম.খরাগ 
“আয়তো মুখরাগস্তব চতুর্ধ। সচ কীতিতঃ। 
স্বাভাবিকঃ প্রসন্নশ্চ বুক্তঃ শ্য।মোহর্থমশশ্রয় ॥৮ 


স্বাভাবিক, প্রসন্ন, রন্ত ও শ্যাম এই চার প্রকার মুখরাগ প্রচলিত | স্বাভাবিক ভাব 
প্রকাশে স্বাভাবিক মুখরাগ কোনো বিশেষ ভাব প্রকাশের প্‌বে ব্যবহৃত হয় । গুসন্ন মুখ- 
রাগ আনন্দ, বিস্ময় প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। শোর” বীর্য, ক্রোধ, অসহ দহঃখ, উন্মত্ত 
ভাব প্রকাশে রন্তবণ' মুখরাগ এবং জ:গ,প্সা ও ভয় বোঝাতে শ্যাম মুখরাগ প্রযু্ত হয়। 


স্থান 
পাদবিন্যাসের ভেদে ম্থানক বা স্থান নির্দিষ্ট হয়। 'বিবিধ প্রকার দাঁড়ানোর ভঞ্গধকে 
স্থান বলে। নাটশাস্ত্র অনযায়া পনর্ষদের জন্য বৈফব, সমপাদ, বৈশাখ. মণ্ডল, আলা, 


০ 


ও প্রত্যালঢ়-এই ছয়টি এবং গ্শলোকদের জন্য আয়ত, অবাহথব, অশবক্রাম্তা ও 
চতুরম্্-এই চারাঁট স্থানের নিদে'শ আছে । আঁভনয়দ্পণের মতে সমপাদ, একপাদ, 
নাগবন্ধ, এন, গারুড় ও ব্রন্ষস্থান_এই ছয় প্রকার স্থান প্রচলিত। নাট্যশাস্মে চ্থান 
নদে'শে তাল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ; এক্ষেত্রে তাল অর্থে মধ্যমা ও অঙ্গ্ঠ গুসারিত 
হলে যে বিস্তৃতি ঘটে সেই পরিমিত স্থান বুঝতে হবে। 


বৈষব £ 


সমপা? £ 


বৈশাখ ঃ 


মন্ডল ৪ 


. আলগঢ় £ 


প্রত্যালগঢ় ঃ 
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পদদ্বয়ের মধ্যে আড়াই তাল ব্যবধান। জানু নামত হওয়ায় জঙ্ঘা 
কিছুটা বক্ত অবস্থায় থাকবে । এক পায়ের অবস্থান স্বাভাবিক অপর 
পায়ের অবস্থান তির্যক। অঙ্গে সৌহ্ঠব। ইহার অধিদেবতা 'বফু। 
কথাকলি নৃত্যে এই বব্তজান: বৈষধব স্থানের বেশ প্রয়োগ দেখা যায়। 
সুদর্শনচক্ক ত্যাগ, ধানূকীর কোধোম্মত্ত অবস্থায় প্রত্যঙ্গের সণ্টালন, 
তিরস্কার, ভ্রম, দুঃখ, সন্দেহ, ঈষণ, নৃশংসতা, অভয়দান প্রভৃতি ভাব 
প্রকাশে এর প্রয়োগ । 

পৰদ্বয় সমভাবে ভূমিতে স্থাঁপত। দুইটি পৰ সমাম্তরালভাবে অবস্থান 
করবে, অঙ্গ'লগুলি সম্মূখে । দুই পায়ের মধ্যে ব্যবধান হবে এক তাল। 
অবস্থান সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । ইহার অধিদেবতা ব্রক্মা । 

পুশ্পকরথ চালনা, ব্রাহ্মণ ও দেবতার আশশবাদ গ্রহণ, 'ববাহোৎসবে 
বরবধূর আচার অনুষ্ঠানে, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে, উৎসবে, যোগদানে, 
পাখির অনুকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ হয়। 

পদদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান সাড়ে-তিন তাল । অঙ্গবীলগুলি দুই পাশে 
তি্যকভাবে থাকবে। অবস্থান স্থির। এর আঁধদেবতা কা্তিকেয়। 

ধনূতে জ্যারোপণ, অশ্বারোহণ, ব্যায়াম. গমন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই 
স্থানের বাবহার। | 

পদদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান চারতাল । কাট ও জানু সম। পদদ্বয় ঘরম্র ও 
পক্ষস্থিত। ইহার আঁধিদেবতা ইন্দ্র | | 

বজ্রনিক্ষেপ, শরত্যাগ, গজপ্ঠে আরোহণ প্রভৃতি রাজসিক আচরণে এই 
গ্থান-এর প্রয়োগ হয় । 

বাম উর 'নশ্চলভাবে অবস্থান করবে, বাম পদ থেকে পাঁচতাল ব্যবধানে 
দাক্ষণ পদ স্থাঁপত1 উভয় পদই ব্রপ্্র। ইহার আঁধদেবতা রুদ্র । 

ভগ্নানক ও বীররসের ক্ষেত্রে এই স্থানের প্রয়োগ অপরিহার্য । মল্লযুদ্ধ, 
আক্রমণে, বশণনক্ষেপ, প্রস্তর নিক্ষেপ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই স্থানের প্রয়োগ 
হয়। 

দুই পায়ের ব্যবধান পাঁচতাল। দক্ষিণ পদ কুণ্টিত ও বামপদ প্রসারিত। 
ইহা 'বাভন্ন অস্তত্যাগের ক্ষেত্রে প্রয্ন্ত হয়। 

স্লীলোকদের জন্য 'বাভন্ন ক্ষেত্রে চারটি অবস্থানেব নিে'শ আছে। 

ডান পা সম অবস্থানে ও বাম পান্রস্্ বা তিক অবদ্থান। বামাঁদকে 
কোমর প্রসৃত ও প্রকট হবে। 

মণ্ডে প্রথম আবিভাঁবের সময় সাধারণতঃ এই চ্থানের বাবহার হয়। এ 


ছাড়া প্রত্যাখান, পর্যবেক্ষণ, অনুমোদন না করা, চিন্তা পরিহার করা 
প্রভাতি ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ দেখা যায়। আবার বিভিন্ন ভঙ্গশমাযুস্ত হয়ে 
পুষ্পবৃষ্টি, ক্লোধে আঙ্গুল মটকানো, গর্ব প্রকাশ, গান্তী্যৎ অসন্তোষ, 
'দিগন্ত-পর্ধবেক্ষণ গ্রভীত ক্ষেত্রেও আয়ত-স্থানের ব্যাপক প্রয়োগ হয় । 
অবাহথবা £ বাঁপাসম অবস্থায় ও ডান পার্স অবস্থায় থাকবে। বাঁদিকের কোমর 
স্বল্প প্রসৃত ও প্রকট। 
*বাভাঁবকভাবে কথোপকথনকালে ম্বী চাঁরন্রের জন্যে 'না্দষ্ট। শৃঙ্গার 
ও অনুরূপ রস ও ভাবের ক্ষেত্রে এই স্থান বিশেষ প্রযোজ্য । এছাড়া 
প্রফল্লৈতা, প্রসন্নতা, উদ্বেগ, অনুমান, প্রণয়াসান্ত, প্রমোদ, প্রাতিজ্ঞা গুভীতি 
ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ দেখা যায়। 
অশ্বক্কান্তা £ কিছ অবলম্বন করে ঠেস 'দিয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গী। এক পা তোলা 
থাকবে, অনা পা, পায়ের পাতার সামনের অংশে ভর 'দিয়ে গোড়ালি উঠে 
থাকবে। উধে্' উাঁথত পায়ের অঙ্গীলগ,ল মাঁন্তকা অভিমুখে প্রসারিত 
থাকবে। 
কুস্‌মচয়ন, বক্ষ ণাখা ধরে দাঁড়ানো ও 'বাভন্ন শোভাময়ী দেবী ও মানবাঁ 
চাঁধত্রে প্রাকৃতিক পাঁরবেশে এর প্রয়োগ হয়। 
চতুরম্্র ঃ অবস্থান বৈষ্ণব স্থান অন:যায়শ। হস্তদ্বয় যথাব্রমে ও যুগপৎ কাঁট ও 
নাভিদেশে সণ্সালিত হবে । বক্ষোদেশ সমূননত। 
ইহা নারীদের লালিত্য ও সৌন্ঠব বৃদ্ধি করে বলে সাধারণভাবে দ্র 
,চারন্রের অবলম্বন । 


নত্যকলায় এই সংস্থানগুল যথাযথ না হলে সৌন্দ্যহানি হয়। নাট্যশাম্বমতে 
সৌম্ঠব বলতে কটি ও কর্ণ সমরেখায়, কূর্পর ( কনুই ), ঈ্বম্ধ ও মন্তক সমরেখায় ; 
বক্ষোদেশ উন্নত বোঝায় । সঙ্গীতরত্লাকর-এর মতে সৌম্ঠব অর্থে কাটি জানুর সমরেখায় ; 
কনুই, স্কন্ধ ও মন্তভক একরেখায় ; বক্ষোদেশ উন্নত; গান্র স্বন্থানে বিশ্রাদ্ত অর্থাং 
সাবলীলভাবে অবান্থত বোঝায় । যথার্থ সংস্থানের ওপরেই সৌচ্ঠব ও সৌন্দর্য নিভ'র 
করে। 


গতিভেদ 


অনুষ্ঠানকালে বিশেষ অবন্থা ও গাঁতাবাধর জনো বিভন্ন চারী, মণ্ডল ও ছ্ছান 
যেমন অবলম্বন করা হত তেমনি 'বাঁভন্ন গাঁতিরও 'নিদে'শে আছে । নটনটাঁদের রঙ্গমণ্ে 
প্রবেশ ও প্রদ্থানের সময়ে বিশেষ পাদচারণার নিয়ম আছে । এই সব পাদচারণভঙ্গী থেকেই 
চারন্রগুলির বোঁশঘ্ট) বোঝা যেত। 'বাভন্ন রস ও ভাব অন:যায়ী গাঁতভঙ্গীর পরিবর্তন 
ঘটত । যেমন রৌদ্ররসাত্মক অভনয়ে অসংযত গাঁত ও করূণরসে গতিকে সংঘত করা হত। 
নাটাশাচ্ঘে গতিপ্রচার পধাঁয়ে বিশদ আলোচনা আছে তবে অভিনয়দর্পণোন্ত গঁতিভেদ 
নত্যকলার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । অভিনয়দপ“ণে হংসী, ময়ঃরণী, মৃগী, গজলণীলা, 
1সংহণ, তুরাঙ্গিণী, ভুজঙ্গশ, মণ্ড়ুকণী, ঝীরা ও মানবাঁ-এই দশ প্রকার গাঁতভেদের নিদেশ 
পাওয়া যায়। 


৬৯ 


হংস £ 
“পরিবর্ত্য তনৃপার্্ং বিতত্ত্যস্তরিতং শনৈঃ। 
একৈকং তত পদং ন্যস্ কপিধথং করয়োর্বহন ॥ 
হংসবদ্গমনং যত্ত, সা হংসী গতিরীরিতা» 
এক পা সামনের দিকে এগিয়ে ভূমিতে স্থাপন করতে হবে, সেই দিকের দেহের 
পাশ্বদেশ সামনের দিকে অল্প ফেরানো থাকবে । এবং পষযয়িক্রমে অপর পা ভূমিতে 
স্থাপন করা এবং তখন সেই 'দিকের দেহপাশ্ব সামনে ঘোরাতে হবে, তাহলেই হংসী 
গতিভঙ্গী রূপায়িত হবে। উভয় হস্তেই জাঁপথ মুদ্রা । 
ময়ুরী 
“প্রপদাভাং ভূৰি স্থিত্বা কপিথথং করয়োর্হন । 
একৈকজা£ চলনান্মযুখী গতিরীবিত। ॥% 
দুই পায়ের অঙ্গলিগলর ওপর ভর দিয়ে মাটিতে দাঁড়ানো অবস্থায় পষায়ক্রমে 
এক একটি জানু চালনা করলে ময়ূরী গতিভঙ্গী রুপায়িতহবে । উভয় হস্তে কপি 
মূদ্রা। 
মৃগী £ 
“মগবদ্গমনং বেগাৎ ব্রিপতাককরো বহন্‌। 
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সবেগে সামনের দিকে ও উভয় পাশ্ৰে হারণের মতো স্ঞালন করলে মৃগগাত 
রূপায়িত হবে। উভয় হন্তে ঘ্িপতাক মূদ্রা । 


গজলঈলা ঃ 
“পার্বয়োস্ত্ব পতাকাভ্য।ং কবাভ্যাং বিচবংস্ততঃ | 
সমপাদগতিমন্দং গজলীলেতি বিশ্রুতা 1% 


দুই পা সম অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থানে বেখে ধীঁবে ধাঁবে বিচরণ করলে গজলণলা 
গাঁতিভঙ্গী রূপাঁয়িত হবে । দ,ই পাশে দুই হাতে পতাকা মুদ্রা । 


তুরাঙ্গিণণ £ 
“উৎক্ষিপ্য দক্ষিণং পাদমুল্লভ্য্য চ মুহুমুছি। 
বামেন শিখরং ধূত্ব। দক্ষিণেন পতাকিকাম্‌। 
তুরঙ্গিণী গতিঃ প্রোক্তা নৃতাশাস্ত্রবিশারদৈঃ 1৮ 


ঘোড়া লাফিয়ে চলার সময় যেমন সামনের পা শূন্যে তুলে রাখে, আবার ভূমিপ্পশ' 
করে আবার শূন্যে উতক্ষপ্ত করে সেইভাবে ডান পা সামনে তুলে চলতে হবে। বাম 
হস্তে শিখর ও ডান হস্তে পতাকা মূদ্রা । 


৬ৎ 


সংহী £ 
৫৫ 
পাদাগ্রাভ্যাং তূৰি স্থিত্ব। পুর উত্প্ল.ত্য ঘেগতঃ। 
করাভ্যাং শিখরং ধৃত্ব। যানং সিংহগতির্ভবেৎ 1 


দুই পায়ের সামনের দিকে ভর দিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে সবেগে সম্মুখে লাফিয়ে লাফিয়ে 
চললে 'সংহী গাঁতভঙ্গী রুপায়িত হয় । উভয় হস্তে শিখর মুদ্রা । 


ভুজঙ্গী ঃ 
“ত্রিপতাককরো ধৃত্ব। পার্্বয়োরুভয়োরপি | 
পূর্ববদ্গমনং যত্ত, সা ভূজঙ্গী গতির্ভবেৎ |” 


সপের মতো এ'কে বে'কে ধারে ও দ্রুতগতিতে চলা । এই চলন দেহেও সপ্থারিত 
হবে। উভয় হন্তে দুই পাশ্বে ন্রিপতাক মদ্রা। 


মণ্ডুকী £ 
“করাভ্যাং শিখরং ধূত্বা৷ কিঞ্চিৎ সিংহসমা গতিঃ। 
মগ্ুক্টী গতিরিত্যেষা প্রসিদ্ধ। ভরতাগমে 1” 


এই গতির সহিত 'সিংহী গতির অবস্থান একই রকম । কিন্তু লাফ দেওয়ার তারতময 
আছে। মণ্ডুকী গাঁততে অল্প লাফ দিয়ে এগোতে হয়ে। উভয় হপ্তে শিখর মূদ্রা । 


বরা ঃ 
“ধাম়েন শিখরং ধৃত্ব। দক্ষিণেন পতাকিকাম্‌। 
ছুরাদাগমনং যত্ত, বীরা গতিরুদীরিত। ॥% 


এই চলন হবে ধর, উদ্ধত ও ভারযান্ত, লঘ-ক্ষিপ্রপদে নয় । গতি দূর থেকে আনতে 
হবে। বাম হস্তে শিখর ও দাক্ষিণ হস্তে পতাকা মদুদ্রা। 


মানবী ঃ 
“মগ্ডুলাকারবদ্‌ ভ্রান্ত্যা সমাগত্য মুুমুু। 
বামং করং ন্যস্ত কটে৷ দক্ষিণে কটাকামুখম্‌ ৮ 
এর চলন হচ্ছে চক্রাকাবে বার বার ঘরে সামনে এসে দাড়াতে হবে। দাঁড়ানোর 
সময় বাঁ হাত কোমরে রেখে ডান হাতে কটকামুখ মুদ্রা ধারণ করতে হবে। 
চিবুক কর্ম 
জিহবা, ওষ্ঠ ও দন্ত কম: দ্বারা চিবুক লক্ষণ বোঝা যায় । তব? সাধারণভাবে চিবুক 
কর্ম আট প্রকার । ব্যাদশর্ণ, *বাঁগত, বক্র, সংহত, চলসংহত, স্ফ্‌রিত, বলত ও লোল। 
এক অঙ্গুলি পরিমাণে অধশ্রন্ত চিবুকের নাম বলিত। সাবিস্ময় ভাব প্রকাশে প্রয্ত 


চুয়। িষ'কভাবে অবনত চিবুককে বন্ত বলে। গ্রহাবেশে প্রয়োগ হয় । মুখ বন্ধ অবস্থায় 
স্থির । সেই চিবুকের নাম সংহত । মৌন ভাব প্রকাশে প্রযান্ত। ওদ্ঠ সংলগ্ন এবং চণল 


৬৩ 


অবস্থায় চিবুকের নাম চলসংহত ৷ নারপচদ্বন বোঝাতে প্রযন্ত হয়। কঁদ্পিত চিবৃককে বলা 
হয় স্ফুরিত। ভয়, শশত ও জহর বোঝাতে প্রয়োগ হয় । হনুদ্বয়ের শ্লিষ্টত্ব ও বিশ্লিষ্টত্বের 
নাম চালত। এটা শ্তব্ধবাক্‌, উত্তেজনা ও ক্রোধ প্রকাশে প্রযুস্ত হয়। বক্রভাবে গমনা- 
গমনকার চিবুকের নাম লোল। ইহা রোমন্ন, সাধারণ চর্বন বোঝাতে গুযুস্ত হয়। 


[জহুবা কর্ম 


খজবী, সকানুগা, বক্রা, উন্নতা, লোলা ও অবলোহন+-এই ছয় প্রকার জিহবা কর্ম 
প্রচলিত। প্রসারত মুখে প্রসারিত জিহবার নাম ধজবীী। ইহা পরিশ্রমে ও জন্তুর পিপাসা 
বোঝাতে প্রয,ন্ত হয়। জিহবা ওষ্ঠ-লেহন করলে তাকে সক্কানুগা বলে । ক্রোধ ও সূদ্বাদু 
পদার্থ ভক্ষণে প্রযোজ্য । ব্যাবৃত্ত মুখে থেকে জিহবার অগ্রভাগ উন্নত হলে তাকে বকা 
বলে। নরাঁসংহের অভিনয়ে প্রযোজা | ব্যাবৃত্ত মুখে চণ্টল জিহ্বার নাম লোলা । বেতালের 
আভিনয়ে প্রযোজ্য। দন্ত ও ওষ্ঠ-লেহনকারাঁ 'জিহবাকে অবলেহিণ? বলা হয়। 


বনক্দভেদ 


সম, আতৃগ্ন, নিভু গন, প্রকম্পিত ও উদ্বাহিত-এই পাঁচ প্রকার বক্ষ প্রচলিত। 

সৌছ্ঠবযুস্ত ও স্বাভাবক বক্ষকে সম বলে। এটা স্বভাবাভিনয়ে প্রযোজ্য । নিম্ন ও 
শিথিল বক্ষের নাম আতৃগন | ইহা গর্ব, লংজা, শীত, শোক, ম্‌ছা ব্যন্তা, রোগ ও বিষাদে 
প্রযে।জ্য। পঙ্ঠদেশের 'নিম্নত্বহেতু উন্নত এবং 'নিশ্ল বক্ষের নাম নির্ভগন, সত্যভাষণ, 
সহর্য ভাষণ, অভিমান, গব্ঠীতিশ্য প্রভীতিতে প্রযুন্ত হয় ৷ আবিরাম উধর্ক্ষেপের দ্বারা 
কম্পিত বক্ষের নাম প্রকম্পিত। ভয়, হাস, *বাস, কাশি, পরিশ্রম প্রভৃতিতে প্রযস্ত হয়। 
কম্পহীন বক্ষ সোজাসনাঁজ উচ্চীকৃত হলে তাকে উদ্বাহিত বলে। দাঁঘ*বাস, হাই তোলা, 
উচ্চ পদার্থের দর্শন প্রভাতিতে প্রযুন্ত হয়। 


পাণ্বভেদ 

বিবর্তিত, অপস:ত, প্রসারিত, নত ও উন্নত-এই পাঁচ প্রকার পাশ: । বিবর্তনবশতঃ 
ন্রিকের পরাবৃত্ত হওয়ার নাম বিবর্তিত । সেই বিবর্তনের নিবুত্তির জন্য অপসূত । পার্্ব- 
বিবর্তনে প্রযোজ্য । উভয় 'দিকে বিস্তার হলে প্রসারিত, হষ" প্রকাশে প্রযন্ত হয়। নিতম্ব 


অবনতমূখ অবস্থার নাম নত । পশ্চাদপসরণ বোঝাতে প্রযুক্ত হয় । নতের বিপরাঁত 
পার্কের নাম উন্নত । অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযেজ্য। 


কাটিভেদ 


কটিভেদ মোটামুটি পাঁচ প্রকার £-কম্পিতা, উদ্ঝহিতা, ছিলনা, বিবৃতা ও রোঁচিতা । 

দ্রুত গতায়ত পাম্বধারণকারী কটিকে কম্পিতা বলে । কুব্জ, বামন, বিকলাঙ্গ ঝ)ন্তির 
গমনে প্রয়োগ হয় । পাশ্বদ্বয়ের দ্বারা ধীরে উচ্চলিতা কঁটির নাম উদ্বাহতা । স্ত্রীলোকের 
সলগল গমনে ও স্থলকায়া রমণীদের গাঁতিতে প্রযোজ্য । মধ্যভাগের ঘুণ্ণনের ফলে 
পার্্বদ্বয় বর্রম,খ হলে ছিন্না কটি হয়। ব্যায়াম, ব্যপ্ততা, ফিরে দেখা প্রভৃতিতে প্রযস্ত 
হয়। পরাঙ্মখ পা*্বদ্বয় বারা আঁভম:খে বিবার্ততা কটির নাম বিবৃত্তা। ইহা বিবর্তনে 
প্রযোজ্য । সকল 'দিকে চালন হলে তখন কাট হয় রেচিতা, ইহাও বিবর্তনে প্রযাস্ত হয় । 


৬৪ 


চরণভেদ 


সম, অত, কুণ্টিত, সূচী, অগ্রতলসগ্ঠার ও উদঘটত-নাট/শ।স্নে এই ছয় প্রকার 
চরণের উল্লেখ আছে । এছাড়াও তাড়িত, ঘাটতোৎসেধ, ঘাঁট্রত, মাত, অগ্রণা, পার্জ ণা, 
পাশ্বগ-এই সাতাঁট চরণের কথাও অনেকে উল্লেখ করেন। ম।টিতে ঈঝ।ভাবিকভাবে স্থিত 
চরণকে সম বলা হয়। এইরূপ চলমান চরণ রেচকে প্রযোজ্য । গোড়ালি ম।টতে রেখে 
তলদেশের অগ্রভাগ উচ্চে থাকলে এবং অঙ্গ'লিসমূহ প্রসারত হলে তাকে অত চরণ 
বলে। হস্তভ্রমরকে প্রযোজ্য । চ*ণের অঙ্গীলসমূহ সঙ্কুচিত হলে, গোড়ালি উধ্ব'দিকে 
এবং মধ্যভাগ সংকুচিত অবস্থায় থাকলে হয় কুঁণ্ণিত। আঁতক্লান্ত গতিতে এবং উচ্চান্থিত 
বন্তুর গ্রহণে প্রষে।জ্য | বামচরণ স্বাভাবিকভাবে রেখে, অপর চরণ যাঁদ মাটিতে অঙ্গষ্ঠের 
অগ্রভাগের উপর ম্থাপিত হয় এবং অন্য অংশ টধব স্থিত হয় তাহলে সূচশ চরণ হয় । 
এটা নুপদরবন্ধনে প্রযুন্ত | যে চরণে গোড়ালি উধস্থত, অঙ্গজ্ঠ প্রসারত এবং 
অঙ্গুলিসমূহ নিন্নাঁভিম,খ হয় তাকে অগ্রতলসণ্চর বলা হয় | ইহা প্রেরণ, গুড়া করা, 
ভুমি তাড়ন, মাটিতে ছ্িত কোনো বস্তুর দূরীকরণ, রেচক, ভ্রমণ প্রভীতিতে প্রযযস্ত হয় । 
পদতলের অগ্র ভাগের উপর মাটিতে শত হয়ে গোড়ালি একবার বা বারবার পাতত লে 
তাকে উদ্ঘাটিত চরণ বলা হয়। 


স্কম্থভেদ 


একোচ্চ, কর্ণলগ্ন, উচ্ছিত, স্ত্রস্ত ও লোলিত-এই পাঁচ প্রকার স্কন্ধ। ম.ষ্ট প্রহারে 
একোচ্চ স্কন্ধের প্রয়োগ । শীত ও আলিঙ্গনে কণ লগন স্কন্ধ। হর্য ও গর্ব প্রভীতিতে 
উঁচ্ছিত স্কম্ধ। দুঃখে, পাঁরশ্রমে, মদে ও মূছয়ি গ্রস্ত স্কন্ধ। ধিটের নর্তনে, হাস্যে ও 
ঢাক বাদ্যে লোলিত প্রযোজ্য । 


বাহ;ডেদ 


উধর্যস্থ, অধোমুখ, তিষক, অপাবিদ্ধ, প্রসারিত, আগত, মণ্ডলগতি, স্বন্তিক, 
উদ্বোন্টিত, পৃঞ্ঠান,সারী-এই দশ প্রকার ছাড়াও কেউ বেউ আবদ্ধ, কুণ্ণিত, নগ্র, সরল, 
আন্দোলিত ও উংসারিত-এই ছয়টির উল্লেখ করেন । ভূমিস্পশন বাহ.র নাম অধোমূখ। 
পাশ্বদ্থ বাহ্‌র নাম তির্যক | ম ডলাকারে বক্ষ থেকে নিগত বাহুর নাম অপবিদ্ধ, 
অগ্রবতণ গ্থানে ধাবিত বাহুর নাম প্রসারিত । বক্ষ থেকে নির্গত হয়ে আবার বক্ষে ফিরে 
এলে সেই বাহ্‌কে বলা হয় অণ্িত। বাহ; সবণকে ভ্রামিত হলে তাকে বলা হয় মণ্ডল- 
গতি ৷ খড়া চালনা প্রভৃতিতে প্রধুন্ড হয় | সংযত বাহৎদ্বয়ের পাশ্ব-বিপর্বয় হলে হয় 
স্বান্তক । আলিঙ্গন, আঁভৰ্দনে প্রযোজ্য | মাঁণবন্ধস্থ বতগ্থানে আশ্রনন করে নিগত 
হলে উদ্বেস্টিত বাহ্‌ হয় । এই বাহুই পশ্চাণ্গত হলে তাকে বলা হয় পঞ্ঠানুসারী। 
তূণ ও শরাকর্ষণে প্রযোজ্য। যাহা তীক্ষ; কনুই সহ বরীকৃত হয় সেই বাহ? কুণ্চিত। 
প্রহার, ভোজন, পান, খড়াধারণ প্রভৃতিতে প্রয়োগ হয় ৷ কুণ্িত বাহ সামান্য বক্র হলে নগ্র 
বাহ্‌ হয়। স্তুতি ও মাল্যধারণে প্রযোজ্য | পারে উধে্ বা নিম্নে প্রসারিত অবস্থায় 
বাহুর নাম সরল । ডানা, ভূমিন্থ বস্তুর নির্দেশ বোঝাতে প্রযুন্ত হয় ৷ গমনকালে 
আন্দোলিত বাহুর নাম আন্দোলিত । অন]দিক থেকে নিজের পাম্বামী বাহদকে বলে 


উৎসারিত। 


৬৫ 
নৃত্য-৫ 


উর;ভেদ 

কম্পিত, বলিত, ভ্তষ্ধ, উদ্বাঁতিত ও 'নিবাঁতত-এই পাঁচ প্রকার উরু প্রচালত। 

যাতে পাশ্বদ্বয় বার বার নত ও উন্নত হয়-তাকে কাষ্পত বলে । অধম ব্যান্তর 
গমনে প্রযোজ্য । হাঁটু ভিতরের দিকে থাকলে উরুকে বালত বলে। স্তীলোকের স্বেচ্ছা- 
গমনে প্রযোজ্য । নিত্কিয় উরুর নাম ভ্ভব্ধ | বিষাদ ও ভয়ে প্রযযুন্ত হয় । গোড়ালি ও 
পাদাগ্রের তলদেশের বার বার ভিতরে ও বাহিরে উৎক্ষেপ হলে তাকে উদ্বার্তত বলে। 
ব্যায়াম ও তাণ্ডবে প্রযোজ্য ৷ গোড়ালি ভিতবের দিকে থাকলে হয় নিবাতিত। ব্যস্ততা ও 
পারশ্রমে প্রযুত্ত হয়। 


জন্বাতেদ 


আবা্ততা, নতা, আক্ষিপ্তা, উদ্বাহিতা ও পরিবর্তিতা-এই পাঁচটি ছাড়াও নিঃসতা, 
পরাবৃত্তা, 'তিরশ্চীনা, বহির্গতা ও কাঁ*পতা নামে আরও পাঁচটি জঙ্ঘার কথা আচার্ষেরা 
উল্লেখ করেছেন। 

বার বার বাম চরণ দক্ষিণ দিকে এবং এবং দাক্ষিণ চবণ বাম 'দিকে স্থাপিত হলে 
আবাতি'তা জঙ্ঘা হয়। বিদুষকের চলনে প্রযোজ্য । হাঁটু অবনমিত অবস্থায় হয় নতা। 
দাঁড়ানো, বসা প্রভতিতে প্রযোজ) | বাইরের দিকে বিাক্ষপ্ত জঞ্ঘাকে ক্ষিপ্ত বলা হয়। 
ব্যায়ামে ও তাণ্ডবে প্রয়োগ হয় ৷ উধর্বদকে নীত জগ্ঘর নাম উদ্বাহিকা। সক্লোধ গমনে 
প্রযোজ্য ৷ বিপরীত দিকে গমনকারা ব্)ন্তির জঙ্ঘাব নাম পাঁরবর্তিতা । তাণ্ডবে প্রযোজ্য ৷ 
অগ্রভাগে প্রসারিত জগ্ঘাকে নিঃস্‌তা বলে। ভূমিলগন জানুদ্বারা উপলক্ষিত পশ্চাদগত 
জঙ্ঘাকে পরাবৃত্তা বলে । যাহার বাইরের পাশর্ব ভূমিলগন তাকে তিরশ্চখনা জঙ্ঘা বলে। 
উপবেশনে প্রযোজ্য। যাহার পারব প্রসারিত সেই জগ্ঘা বহির্গতা। নূত্তে 'প্রয্ত হয়। 
কম্পনহেতু জঙ্ঘাকে কম্পিতা বলে। ভয় প্রকাশে প্রযুস্ত হয়। 
মণিবন্ধভেদ 

নিকুণ্ট, আকুণিত, চল, ভ্রামিত, সম-এই পাঁচ প্রকার মঁণিবন্ধ প্রচলিত। 

যাহা বাইরের 'দিকে নিচে তাকে নিকুণ্ বলে । এটা দান, অভয় প্রদান প্রভাতিতে 
প্রযোজ্য | ভিতরের দিকে নিচু হলে তাকে আকুণিত বলা হয় । অপসরণে প্রযোজ্য। 
সরলভাবে মাণিবন্ধের অবস্থান হলে তাকে সম বলা হয়। পদস্ভক ধারণ ও দান গ্রহণে 
প্রযোজ্য । 


জান;ডেদ 


সংহত, কুণ্চিত, অর্ধকুণ্িত, নত, উন্নত, 'িবকৃত ও সম-এই সাত প্রকার জান: 
প্রচালত। 

এক জান? অপর জানুর সঙ্গে সংয্যস্ত হলে তাকে সংহত জান; বলা হয়। লঙজা, ক্রোধ 
ঈর্ষযাতে প্রযোজ্য | উরু ও জগ্ঘা সংয্‌ন্ত হলে তাকে কুণ্ণিত জানু বলে। উপবেশনে 
প্রযোজ্য । নিতদ্ব অবনামিত অবস্থায় অধকুণ্টিত জানু বলা হয়। ভূমিলগ্ন জানুর নাম 
নত। পতন ও নমস্কারে প্রযোজ্য । ভ্ুনদেশে স্থিত জানুর নাম উন্নত | পর্ব তারোহণে 
প্রযোজ্য ৷ স্বাভাবিক অবস্থায় 'শ্থিত জানুর নাম সম। 


৬৬ 


হস্ত প্রচার 

উত্তাল, অধোমখ ও পাশ্বগত-নাট্যশাস্নে এই 'তিন প্রকার হন্ডের উল্লেখ আছে । 
অনেকে অগ্রগ ও অধন্তন-এ দুটির কথাও বলেন । সঙ্গগতরত্বাকরের মতে পগদশ হচ্চ 
প্রচারের উল্লেখ পাওয়া যায় । উত্তান, অধন্তল, পাশ্্বগত, অগ্রতন্ভল, উধ্যমুখ অধোবদন, 
পরাঙ্মুখ, সম্মুখ, পান্বতোমুখ, উধ্বগি, অধোগত, পাশ্বগত, অগ্রগত, সমমূগগত । 


হস্তকরণ 

আবেখ্টিত, উদ্বোণ্টিত, ব্যবর্তিত ও পাঁরবর্তিত-এই চার প্রকার হন্তকন্রণ শাদ্মে 
পাওয়া যায় ৷ তর্জনী প্রভৃতি অঙ্গলির একির-পর-একাটির আবেষ্টনকালে যাঁদ হন্ত 
পাব থেকে করতলের সামনে দিয়ে বক্ষ পর্যন্ত আসে তাহলে তাকে আবেম্টিত বলে। 
যখন অঙ্গীলগ,িল করতল থেকে বাহিমখে যায় এবং হন্ত বক্ষ থেকে বাইরের 'দিকে 
যায় তখন তাকে উদ্বেন্টিত বলা হয় | আবোম্টতের প্রক্রিয়াই হস্তে ব্যবর্তিত করণাঁয় 
এবং উদ্বোষ্টতের দ্বারাই পাঁরবার্তত করা হয়। এই দ7টি করণ কাঁনষ্ঠা প্রভাতি অঙ্গুলির 
দ্বারাও করা হয় । 


করকর্ম 

ধূনন, শ্লেষ, 1বশ্লেষ, কপ, রক্ষণ, মোক্ষণ, পাঁরগ্রহ, নিগ্রহ, উৎকষণ, আকৃষ্টি, 
বিকৃণ্টি, তাড়ন, লোলন, ছেদ, ভেদ, স্ফোটন, মোটন, বিসজ'ন, আহবান ও তর্জন-এই 
বশ প্রকার করকর্মের শাদ্রে উল্লেখ আছে। 


হগ্তক্ষে 

পুরঃপাধ্ পশ্চাৎপ্মর্ব, উধর্ক মন্তক, অধোমন্তক, ললাট, কর্ণদবব, স্কম্ধদ্বয়, বক্ষ, 
নাভ, কাঁটশশষ ও উরুদ্বয় এই চৌদ্দাট হস্তের স্থান । 
অন্নলিভেদ 

উতক্ষিপ্তা, পতিতা, উৎক্ষিপ্ত পতিতা, অন্তর্গতা, বহিগতা, মিথোয্্তা, বিষ্যন্তা ও 
অঙ্গ,লি-সংগতা-এই আট প্রকার পা চারিত্ত স্থানে প্রযযন্ত হয়। অঙ্গ,্ঠ সংশ্লিদ্ট, 
অন্তযাত, বাহমখ, মিথোযুন্ত ও বিবন্ত-এই পাঁচটি গুলফ স্থানে ব্যবহৃত হয়। 
সংয্‌ত।, বিধূত।, বকা, ঝঁলিতা, পাঁতিতা, কুণমূলা-করাঙগদীল ও প্রসতা-এই সাত প্রকার । 

অধঃক্ষিপ্তা, উংক্ষিপ্তা, কুণ্চিতা, প্রসাবিতা ও সংলগ্না, চরণাঙ্গল-এই পি প্রকার । 
বার বার অধোম:খে পাঁতত হলে অধঃক্ষিপ্তা হয় । এটা 'বিবেবাক ও কিলাকিিতে প্রযাত্ত 
হয়। বার বার উংক্ষেপ হলে হয় উতক্ষপ্তা। এটা নববধূর লব্জাতিশয্য প্রযোজ্য । 
সংকোচনে হয় সংকুচিত । শীত, মুছা, ভয় ও গ্রহপণড়ায় প্রযূন্ত হয়। সরল ও স্থির 
অবন্থায় হয় প্রসারিত । স্তন্ত, নিদ্রা ও অঙ্গমোটনে প্রযোজ্য ৷ নিজ অঙ্গঞ্ঠে পরস্পর 
সংলপ্ন অঙ্গুলিকে সংলগনা বলে। এটা ঘর্ষণে প্রয্ত হয়। 


চারী 
জঞ্ঘা, উর, কটি ও পদের যুগপৎ সণ্টালনের বিচিত্র ক্রিয়া দ্বারা চার হয়। চারণ, 
করণ, খণ্ড, মণ্ডল এগ,ি পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গার্গ জড়িত । হন্তকর্মের সঙ্গে গাঁতর 


৬৭ 


অনুকরণাত্রক অভিনয়ে বিভিন্ন পাদভেদে বিভিন্ন চরণ-কমের রূপায়ণে এগবীলর প্রশ্নোগ 
অপরিহার্য । একপাদের প্রচারে চারণ, দুই পায়ের প্রচেষ্টায় করণ, আবার করণসমূহের 


সংযোগে খণ্ড এবং কয়েকটি খণ্ডের সংক্ষেপে হয় মণ্ডল । 
নাট/শাস্ধে উল্লিখিত £ 


“একপাদে প্রচাবে। যঃ সঞ্চারীত্যভিধীয়তে। 
দিপাদ-প্রবণং যত্ত, করণং নাম তদ্ভবেৎ॥ 
করণানাং সমাযোগঃ খণ্ড উত্যাভিধীয়তে । 
খণ্ডে স্ত্রিভিঃ চুতৃভিব। সংযুক্তং মণ্ডলং ভবে ।॥” 


যেহেতু এই সকল 'কিয়াই চারণীর সহায়তায় নিষ্পন্ন হয় সেহেতু সর্ব ক্ষেত্রেই চারীর প্রভাব 
সস্পম্ট। পরস্পরেয় উপর এই 'নিভরশশলতার জন। চারীই ব]য়াম নামে অভিহিত হয়। 


নাট্যশাস্মে উল্লিখিত £ 
“বিধানোপগতাশ্চার্ষে। ব্যায়ামে। যঃ পরস্পরম | 
য্মাদজ-সমাযুক্তস্তম্মাদ ব্যায়াম উচ্যতে ॥” 
আবার নৃত্যে চারীর 'বিশেষ উপযে।গিতা প্রসঙ্গে নাট্যশাদ্দে ঃ 


“চারীভিঃ প্রস্থতং নৃত্যুং চারীভিশ্চষ্টি ৩ং য্থ। | 

চারীভিঃ শস্ত্রমোক্ষশ্চ চার্ধে। যু দ্ধমু কীতিতাঃ ॥ 
আবার আঁভনয়ে চারীর অপারহার্ধ তা প্রসঙ্গে নাট্যশাস্তে ঃ 

“যদেতৎ প্রর্ভতং নাট্যং ঠচ্চারী। ত্বব সংস্থিতম্‌। 

ন হি চার্ধা বিন| কিঞ্চিন্‌ নাটট্যেহঙ্গং সম্প্রবর্ততে 1” 


নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী চারণ দুই গ্রকার-ভৌম ও আকাশিকণ, ভৌম যোলটি-সমপাদা, 
স্থিতাবতাঁ, শকটাস্যা, বিচাবা, অধ্যর্ধিকা, চাষ%তি, এড়কাকুগীড়িতা, সমংসা'রিতমন্তল্লী, 
মন্তল্লশ, উৎস্পন্দিতা, আভ্ডিতা, স্পন্দিতা, অবস্পা্দিতা, বদ্ধা, জানিতা ও উরুদ্ব্ত্তা। 

আকাঁশকশী যোলাট-অতিক্লান্তা, অপক্রান্তা, পাব কলান্তা, মূগপ্পুতা, উধর্তজান,, 
অলাতা, সূচী, নূপুরপাদিকা, ডোলাপাদা, দণ্ডপাদা, বিদহাদভ্রান্তা, ভ্রমর, ভূজঙ্গ- 
ন্লাঁসতা, আক্ষিপ্তা, আবিদ্ধা, ও উদ্বৃত্তা। 

১ সমপাদা-দুটি চবণ পরস্পরের অতি স্নিকটে ব্খে এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যাতে 
পাদাঙ্গ'লি সমূহের নখরাজি সমভাবে থাকে । ইহাই সমপাদা চারী। 

২. 'গ্থিতাবতাঁএকাটি চরণ অগ্রতলসণ্ণর ভাঙ্গভে অপর চরণের দিকে, অন্তম,থ জানু 
সহ স্বন্তিক গঠনের জন্যে আনতে হবে। ম্বন্তিক গঠনের পরে অনুরূপ- 
ভাবে অপর চরণ নিজের দিকে আনতে হবে । তখন '্থিতাবর্তা হয় । 

৩. শকটাস্যা-দেহের উপারভাগ যত্রসহকারে ধারণ করে, উদ্বাহিতাকার বক্ষম্থল প্রসারিত 
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করে একাঁট একটি চরণকে অগ্রতলসণ্র করতে হবে। ইহাই শকটাস্যা। 
বিচ/বা_ যখন সমপাদ্য অবস্থা থেকে পদদ্বয় উন্তোলিত হয় এবং চঃণের তলাগ্রদ্বারা 
ভুমি নিকুট্টিত হয়, সেই অবস্থাই বিচ্যবা। 
অধ্যখকা-দক্ষিণ চরণের গুল্‌ফদেশে বামপাদ চ্থাপিত হবে, দক্ষিণ চরণ অপসৃত 
হয়ে দেড় তাল অন্তরে ন্র্সত্রকারে থাকবে, তারপর অনুরূপভাবে বাম 
চরণের গুল.ফদেশে দক্ষিণ চরণ হ্ছাপিত হবে এবং তাকে সাঁরয়ে নিয়ে 
তর্যক ভাবে স্থাপন করতে হবে। 


চাষগাঁত_ দক্ষিণ চরণকে একতাল মান সম্মৃথে গ্কাপন করে দুই তাল গশ্চাং 


দিকে আনতে হবে । তারপর যুগপৎ উত্তপ্লুতিপূর্বক পরস্পরের 
নিকটবতাঁ” হয়ে অপসূত হবে, আধার অপসৃত থেকে নিকটবতাঁ” হবে | 
ইহাই চাষগাঁত । সভয় গাঁত প্রভাতিতে প্রযান্ত হয় । 


. এড়ুকাক্লীডিতা-অল্প উপ্লদ্ষনের পবে অগ্রতলসণ্ণর আকারযান্ত চরণদ্বয়ের একাটির- 


পর-একটি নিন্নে পাঁতিত হলে তাকে এড়কাক্লশীড়িতা বলে । 


. সমংসাঁএতমন্তল্লঈ-একটি চরণ অগ্রতলসণ্ণর আকারে অপর চরণের পশ্চাতে স্থাপিত 


হয়ে জঘার কাছে স্বাশ্তক গঠন করবে । তারপর অপর চরণকে 
অগ্রতলসণ্চর করতে হবে এবং চত্রণদ্বয় অপসৃত ও 'মাঁলত হয়ে ঘুর্ণিত 
হবে। ইহাই সমংসরিতমন্তল্লী | মধ্যম ধরণের মন্ততায় প্রযান্ত হয় । 

মওল্ী- চরণদ্বয়ের স"্পূর্ণ তলদেশ ভূমিশিলিষ্ট জত্ঘাস্বস্তিক গঠন করে 
অধ্র্যস্যাকারে থাকবে এবং ঘুণগ্লিমান হয়ে পরজ্পর মিলিত বা অপসৃত 

, হবে । ইহাই মন্তল্লী । অন্প মন্ততায় প্রয্য্ত হয় । 

উৎস্পান্দিতা-কনিষ্ঠাঙ্গুলি ও বহ্ধাঙ্গষ্ঠ ভূমিম্পর্শ করে চরণ ধারে ধীরে রেচক 
মতো গগনাগধনন করবে | ইহাই উৎংস্পশ্দিতা ৷ 

আভ্ডিতা-সম অবস্থায় রক্ষিত এক চরণের অগ্র ও পশ্চাংভাগে অগ্রতলসণর 
আকার, অপর চরণ ক্রমশঃ ঘাধত হবে | ইহা অভ্ডিতা | 

স্পান্দতা-উরু নিশ্চল, বামপদ সমতাবন্থায় স্থাপিত এবং দক্ষিণপদ পাঁচতাল 
অন্তরে 'তিয'কভাবে প্রসাঁত ইহাই স্পান্দতা | 

অবম্পন্দিতা-উর: 'নশ্চল, দক্ষিণপদ সম অবন্থায় স্থাপিত ও বামপদ পাঁচতাল 
অন্তরে 'তিষকভাবে প্রসারিত ইহাই অবস্পান্দতা । 

বদ্ধা- উরুদ্বয়ের বলন ক্রিয়া করতে হবে, জঙ্ঘা স্বন্তিকাকারে থাকবে । এই 
অবস্থা বদ্ধা । স্বান্তক অবস্তা ভাঁওয়া চরুণদ্বয়ের অগ্রভাগ মণডলাকারে 
ঘূর্ণনের পর স্ব স্ব পার্রে আনত হলে যে অবস্থা তাহাই বম্ধা । 

জনিতা- একচরণ অগ্রতল-সণ্ঘর, একহন্ত মুষ্টি আকারে বক্ষে স্থাপিত এবং 
অপর হচ্ভ সুন্দরভাবে চালিত হলে জনিতা চারা হয় । 

উপৃদ্বৃতা-অগ্রতলসণ্টর আকারে একাঁট চরণের গলফ অপর চরণের পশ্চাদ- 
ভিমৃখী হবে এবং একটি জত্ঘা নতজানু হয়ে অপর জগ্ঘভিমূখে 
বলিত হবে ইহাই উরুদ্বৃত্তা | ঈর্ষা, লঙ্জা প্রভৃতিতে প্রযু্ত হয় । 

আঁতক্লাম্তা-একাট কুণ্চিত চরণ অন্য চরণের গলফ দেশে উত্তোলিত হয়ে 
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স্মথে অল্প প্রসারিত হবে, তারপর স্বাভাবিকভাবে চার তাল দূরে 
দূরে ভূমিতে নিপাঁতিত হবে । 

অপক্রান্তা-বম্ধা চারী করবার পর কুণ্িত চরণ উৎক্ষিপ্ত হয়ে পাশ্বে নিক্ষিপ্ত 
হলে অপক্লাম্তা হয় । 

পাম্বক্রান্তা-একটি কুণ্িত চরণ 'নিজপাম্বে উত্তোলিত হয়ে পাঁফ' দ্বারা 
ভূপা'তত হলে পাশ্ব্রান্তা হয় । 

মৃগপ্লুতা-একটি চরণ উৎক্ষিপ্ত হবার পর উৎপ্লুতি পূ্বক ভূমিতে নিপাতিত 
হবে এবং আঁতাকারে অপর চরণের জঙ্ঘা পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হবে। 
ইহাই মৃগপ্রুতা, বিদূষক অভিনয়ে প্রয্ত হয় । 

উধ্বজানু-যখন একটি কুণ্িত চরণ উৎক্ষিপ্ত হয়ে উহার জান বক্ষের সমসূতে 
রক্ষিত হয় এবং অন্য চরণ 'নশচলভাবে স্থাপিত হয় তখন হয় উধ্বজান7। 

অলাতা- পশ্চাৎ 'দিকে প্রসারিত একটি চরণের তলদেশ অপর উরুর অভিমুখী 
হবে এবং উহার গুলফ নিজপার্বে ভূমিতে স্থাঁপত হবে । 

সূচী- একটি কুণ্টিত চরণ উৎক্ষিপ্ত হবার পর উর: পর্যন্ত প্রসারিত হবে 
এবং নত অগ্রভাগ সহ চরণ ভূপাতিত হবে । 

নূপুরপাঁদিকা-একটি অগিত চরণ পশ্চাৎ দিকে নীত হবার পর উহার গুল্‌ফ 
দ্বারা কটিদেশ স্পর্শিত হবে এবং তারপর অত জজ্ঘাযুন্ত এ 
চরণ ভূপাতিত হবে । 

ডোলাপাদা-একটি কুণ্টিত চরণকে উত্তোলিত করে উভয় পান্বে দোলা'য়িত বরে 
স্বপার্শে গুলফোপাঁর স্থাপন করতে হবে । 

দণ্ডপাদা-একট চরণ নূপুর আকারে অপর চরণের গুল.ফদেশে স্থাপিত হয়ে 
জানূর অগ্রভাগ দেহা'ভিমুখণ অবস্থায় দ্রুত প্রসারিত হবে । 

বিদাদত্রান্তা-একাঁটি চরণ পশ্চাৎ 'দকে বলত শির স্পর্শ করে সবাঁদকে 
ঘৃর্ণিত হয়ে প্রসারিত হবে । 

ভ্রমরী- চরণ আঁতিক্রান্তাচারীর আকারে থাকবে, ঘপ্তরাকার উরু বিবর্তিত হবে 
এবং অপর চরণের তলভাগ্ের ঘূর্ণন সহ সমস্ত দেহ ঘংর্ণিত হবে। 

ভূজঙ্গতাঁসতা- একট কুণ্টিত চরণ অপর উরুর মূলদেশ পর্যন্ত উত্তোলিত হবার 
পর গুল্‌ফ নিতম্ব আভমুখী হবে। তারপর জান] ম্বপার্ৰবে আনগত 
হবে এবং কাট ও জানুর বিবর্তনে এ চরণের তলদেশ উধ্বমূখাী হবে। 

আক্ষিপ্তা-একটি কুণ্িত চরণ 'তিনতাল উধের্ব উৎক্ষিপ্ত হয়ে অপর পার্রে আসবে । 
তারপর উহার জঙ্ঘা অপর জঙ্ঘা সহ দ্বান্তকাকারে স্থাপিত হয়ে 
গুল্‌ফোপরি ভূপাতিত হবে । 

আঁবদ্ধা-পরস্পর স্পর্শ না করে জধ্বাদ্বয় স্বন্ভিকাকারে থাকবার পর একি 
কুণ্টিত চরণ বক্রভাবে প্রসারিত হয়ে দ্বপাশ্বে আনীত হবে এবং অপর 
গুলফদেশে পাঁতত হবে। 

উদ্বৃত্তা- একটি চরণ আবিম্ধাচারীর মতো হ্ছাপিত। ইহার গলফ অপর উরু- 
দেশে রাঁক্ষত । তারপর উৎপ্ল;তি এবং ঘন্ণন-এর পর চরণ ভূপাতিতু 


হবে । এর পরে অপর চরণও অনরূপভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়ে একই রিয়া করবে। 
রেচক 


নাট্যশাস্্ অনুযায়ী রেচক ভেদ চার প্রকার | পাদরেচক, কররেচক, কটিরেচক ও 
গ্রশবারেচক | 

গুলফ ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যবত চরণাংশের আবিরাম গাঁত ও নমন উন্নেমন সহ বাহরের 
দকে গাঁতিকে পাদরেচক বলা হয় । “হস্তয়োয়েবচলনং হংস দক্ষয়োঃ পধাঁয়েন দ্রুতদ্রমণম: ৮ 
অর্থাৎ হংসপক্ষাকার হন্তবয়ের চতু্দকে পথয়িকমে দ্রুত ঘূর্ণনকে কররেচক বলে। ঈষং 
বিন্তাঁরত অঙ্গুষ্ঠের তির্যক ঘন সহ কটিদেশের চতুর্দিকে ঘূ্গনকে কঁটিরেচক বলা 
হয়। গ্র্ীবার কম্পন সহ ঘ:ণ'নকেই গ্রণীবারেচক বলা হয়। 


মঞ্ডল 


পূবেই বলা হয়েছে এক পায়ের প্রচারে চারখ, দুই পায়ের প্রচেষ্টায় করণ, আবার 
করণসমহের সংযোগে খণ্ড এবং কয়েকটি খণ্ডের সংযোগে হয় মণ্ডল । অভিনয় দর্পণের 
মতে বিশিষ্ট ভঙ্গীতে শরীর সংস্থাপনের নাম মণ্ডল | নাট)শাস্মে বলা হয়েছে- 
“খন্ডোশ্িভিঃ 5তুঁভিবা সংযান্তং মণ্ডলং ভবেং।” 

শাস্তুমতে দশটি ভৌম মণ্ডলের পণ্চিয় পাওয়া যায়। ভ্রমর, আস্কন্দিত, আবত", 
শকটাস্ায, অভ্ডিত, সমোৎসাঁরত, অধ্যর্ধক, এড়কারগাঁড়ত, পিষ্টকুট ও চাষগত-এই দশাঁট 
ভোম মণ্ডল । 

আঁতন্রান্ত, দণ্ডপাদ, ক্রান্ত, ললিঙপসণর, সচবিদ্ধ, বামাবদ্ধ, বিচিত্র, বিহত, অলাত 
ও লালত-এই দশাঁট ব্যোমজ মণ্ডল। ভৌম বা ব্যোমজ চারার প্রাধান্য অনুসারেই 
এই ভেদ 'নাদি্ট। ৮ 


১. ভ্রমর- দক্ষিণচরণ জনিত হবে, বামচরণ স্পান্দত । আবার দক্ষিণচরণ শকটাস্যা 
ও বামচরণ অবদ্পান্দত। অথবা দক্ষিণচরণ ভ্রমর এবং বামচরণ স্পন্দিত, 
আবার দক্ষিণচরণ ভ্রমর এবং বামচরণ চাষগতি । আবার দাক্ষিণচরণ 
ভ্রমর এবং শেষে বামচরণ স্পন্দিত । - 

২, আস্কশ্দিত-দক্ষিণচরণ ভ্রমর, বামচরণ আভভ্িতা ও পরে ভ্রমর । আবার দক্ষিণচরণ 
উরুদবত্ত এবং বামচরণ অপক্রাম্তা ও ভ্রমর | দক্ষিণ্চরণ স্পন্দিত এবং 
বামচরণ শকটাস্যা এবং এ পদ ভূমিতে সবেগে আঘাত করবে। 

৩. আবর্ত- দক্ষিণচরণ জনিতা, বামচরণ তলসণ্র। আবার দক্ষিণচরণ শকটাস্যা 
ও উরুদব্ত্তা। আবার দাঁক্ষণচরণ আঁতিক্লাম্তচারী সহ পশ্চাৎ দিকে 
চাষগাঁত, আবার দাক্ষিণচরণ স্পান্দতা এবং বামচরণ শকটাস্যা। আবার 
দাঁক্ষণচরণ ভ্রমর ('ঘ্ুক সহ ঘূর্ণিত ) এবং বামচরণ অপক্রান্ত। 

৪. শকটাস্য-দক্ষিণচরণ জানত এবং বামচরণ তলসণ্চর ৷ আবার দক্ষিণচরণ শকটাস্যা, 
বামচরণ স্পান্দত-এভাবে মণ্ডল সমপণ্ণ না হওয়া পর্যন্ত চরণ হবে 
শকটাস্যা। যৃণ্ধে প্রান্ত হয়। 

৫. আঁড্ডত- দাঁচ্ছণচরণ উদ্ঘটিত হবে ও মণ্ডলাকারে ভ্রামিত হয়ে স্পন্দিত হবে। 


৭৯ 


৯০, 


১১ 


১২, 


১৩, 


৯৪, 


৭২ 


বামচরণ শকটাস্যা। তারপর দক্ষিণচরণ পশ্চাং দিকে এসে অপরুম্তা 
ও চাষগতি আশ্রয় করবে । বামচরণ আঁঙ্ডতা। আবার দক্ষিণচরণ 
অপকাম্তা এবং বামপদ ভ্রমর, শেষে দক্ষিণচরণ স্পান্দিত অবস্থায় ভূমিতে 
সবেগে আঘাত করবে। 

সমোৎসরিত-সমপাদ অবস্থায় থেকে করম্বয়কে পরম্পরের নিকটে রেখে উধ্াদিকে 
প্রসারিত করতে হবে। তারপর আবেম্টন ও উদ-বেষ্টন সহ বামহস্ত 
কাটতে স্থাপিত হবে । পত্লে দক্ষিণহস্তভও আবার্তত হয়ে কটিদেশে 
আসবে । তারপর প্রথমে দক্ষিণ ও পরে বামপদ ঘর্ণিত করে শেষে 
বামপদ প্রসারিত করতে হবে। 

অধ্যধক-দাক্ষণচরণ প্রথমে জনিত, পৰে স্পান্দিত (এরূপ কয়েকবার করতে হবে )। 
ব'মচরণ অপকান্তা, দক্ষিণচরণ শকটাস্যা | চারিদিকেই ক্রমানূসারে 
মণ্ডলকাবে ঘুরতে হবে। মল্লষত্ধে প্রযন্ত। 

এড়কাক্লীড়িতা-সূচীবিদ্ধ অন:যায়শ দুই পদ ভূমিতে স্থাপন করে সূচী ও বিদ্ধ্যা 
চার করতে হবে। তারপর এড়কাক্রধীড়তা ও ভ্রমরী করতে হবে। শেষে 
আবার সূচবিদ্ধকার চরণে আক্ষিপ্তা চারণ করতে হবে । মণ্ডলাকারে 
ঘুরতে হবে। তখন এড়কার্ষীড়িত খণ্ডমণ্ডল হবে। 
[পম্টকুট-দক্ষিণপদ সূচশ এবং বামপদ অপক্ান্তা । তারপর রুমে দক্ষিণ ও বামচরণ 
পরপর তৃজঙ্গন্রাসিত হবে । শেষে চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে ঘূর্ণন । 
চাষগত- চত্ণ চাষগাঁতি আকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবে এবং অবশেষে 
মণ্ডল।কারে ঘূর্ণন। 

অতিক্লান্তা-দক্ষিণচরণ জনিত, পবে শকটাস্য এবং বামচগরণ অলাত । তারপর 
দক্ষিণচরণ পাম্বক্ান্ত। বামচরণ সূচী ও পরে ভ্রমর । আবার দক্ষিণ- 
চরণ উরুদবূন্ত এবং বাম অলাতক | শেষে বামচরণ অতিক্রান্ত ও দাক্ষিণ- 
চরণ দণ্ডপাদ। বাহাভ্রমরশ কবে মণ্ডল রচিত হবে। 

দণ্ডপাদ-দক্ষিণচরণ প্রথমে জানত ও পরে দণ্ডপাদ হবে৷ তারপরে বামচরণ হবে 
সূচী ও ভ্রমর । তারপর দক্ষিণপদ উরুদবৃত্ত, বামপদ হবে অলাত। এবার 
দাঁক্ষণচরণ হবে পাশ্বক্রান্ত এবং বামপদ হবে ভূজঙগতাীসত ও আতিক্রান্ত। 
আবার দাক্ষণপদ দণ্ডপদ ও বামপদ হবে সূচাঁ ও ভ্রমর । 

ক্লান্ত দাঁক্ষণচরণ সূচশ ও বামচরণ অপক্রান্ত। তারপর দাক্ষণচরণ পাম্বক্রাম্ত 
এবং বামপদ পাশ্বক্রান্তের মতো চ।রিদিকে ঘৃণিত হবে | এবার 
বামচরণ হবে সূচী এবং দক্ষিণচরণ হবে অতিক্রান্ত । ইহা স্বাভাবিক 
গাত সূচনা করে। 

ললিতসণর-দক্ষিণপদ উধর্বজানু অবন্থায় সূচাঁ, বামচরণ অপক্ান্ত হবে এবং 
দক্ষিণ হবে আবার পাশবক্রান্ত। তারপর বামপদ আঁতন্রাম্ত, দক্ষিণ হবে 
সূচী । এরপর বামপদ আঁতিক্রান্ত, দক্ষিণ পাশ্ব-ক্লাম্ত, তারপর বামপদ 
হবে আঁতক্রান্ত। এবার উভয় চরণকে ছিন্ন করণাবস্থায় বামপদের সাহায্যে 
বাহ/ভ্রমরণ করতে হবে। 


১% 


১৬. 


৯০. 


৯১৮. 


১০, 


২০. 


সংচীবিদ্ধ -দক্ষিণচরণ প্রথমে সূচি পরে ভ্রমর | তারপর বামচরণ হবে যথাক্রমে 


পাশ্বক্রান্ত ও অপক্লান্ত এবং দক্ষিণচরণ সংচী। এবার বামপদ অপক্লাম্ত, 
দক্ষিণ পাধ্বকরান্ত। 


বামাবদ্ধ দক্ষিণচরণ সূচী, বামপদ অপক্রান্ত, তারপর দক্ষিণচরণ হবে দণ্ডপাদ 


বিচিত্র 


বিহত- 


অলাত- 


ললিত- 


এবং বাম হবে সূচী ও ভ্রমর। এবার দক্ষণচরণ পাশ্বক্রাম্ত, বামপদ 
আক্ষিপ্ত । তারপর দাক্ষণপদ দণ্ডপাদ ও উরুদবত্ত এবং বামপদ 
ক্রমানুসারে সূচশ, ভ্রমর ও অলাত। সর্বশেষে দাক্ষিণচরণ পাশ্বকান্ত 
ও বামচরণ আঁতক্রান্ত। 

দক্ষিণচরণ ক্রমানুসারে জানত, তলসণ্র, বামচরণ ম্পান্দত ৷ তারপর 
দক্ষণপদ পাণ্বকান্ত, বামপদ ভূজঙ্গব্রাসিতা। এবার দক্ষিণপদ পুথমে 
আঁতক্রান্ত পরে উরুদবত্ত, বামপদ সূচী অবশেষে দাক্ষণপদ বিক্ষিপ্ত 
এবং বামপদ অপকান্তা । 

দক্ষিণচরণ জনিত ও নিকুণ্রিত, বামপদ ম্পন্দিত। আবার দাঁক্ষণচরণ 
উরদূবৃত্ত, বামপদ অলাত । দাক্ষিণপদ স.চ, বামপদ পাশ্বক্রান্তা । এবার 
দক্ষিণপদ ন্রিকের সহায়তায় আক্ষিপ্ত ও ভ্রমরী করে দণ্ডপাদ হবে। 
বামপদ ন্িকের সহায়তায় সূচী ও ভ্রমরণ করবে। অবশেষে দাক্ষিণপদ 
ভূজঙ্গঘ্াসিত, বামপদ অতিন্রাম্ত । 

দক্ষিণচরণ সূচী, বামপদ অপক্রান্ত। আবার দাঁক্ষণচরণ পার্বকান্ত, 
বামপদ হস্ুব অলাত। এই ক্রিয়া ছয় থেকে সাতবার করার পর দক্ষিণ 
হবে অপক্রাম্ত এবং বামপদ ক্রম'নসারে আঁতিক্রান্ত ও ভ্রমরী ৷ 

দক্ষিণচরণ সচশ ও বামচরণ অপক্রাম্ত। তারপর দাঁক্ষণপদ পার্বকান্ত 
ও ভূজঙ্গত্রীদত। এবার বামপদ আঁতন্ান্ত ও দাঁক্ষিণপদ আঁক্ষিপ্ত । এর 
পরে বামচরণ ব্লমে অতিক্লা-ত, উরংদ্‌বৃত্ত ও অলাত। তারপর দক্ষিণচরণ 
পুনরায় অপর্লান্ত ও বামচরণ আঁতক্কান্ত হয়ে মৃদুভাবে সঞ্গারণ করবে। 


৩ 


নৃত্যভাষা : মুদ্রা 


হোমার-এর কাব্য আগ্বাদন করতে হলে গ্রীক জানা দরকার, কালিদাসের রসাম্বাদনে 
সংস্কৃত জানা দরকার, শেকসপণয়রের মূল্যায়নে ইংরাজী প্রয়োজন । কিন্তু রাশিয়ার 
১৬৪) [02০৪ বা আমাদের কথাকলি, ভরতনাট্যম-ভাষা না জানলেও উপভোগ ও 
অর্থবোধ করা যায় । সংস্কৃতিগত বৈষম্য এখানে গৌণ বিষয় । তামিল, তেলেগ; বা 
মালয়ালম না জেনেও কথাকাল, কুচিপুঁড়ি বা ভরতনাট্যম থেকে আনন্দলাভ করা যে 
কোনো ভাষাভাষী লোকের পক্ষে অনেক সহজ । ভাষার বেড়া ভেদ করে এই সব 
শিজ্পমাধ্যমে এমন এক সাঁবক রূপ প্রকাশ পায় যা সোন্দয'তত্বের দিক থেকে উপভোগ্য । 
এখানে এমপ্যাঁথর সৃষ্টি সহজ, ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে অনুবাদের মাধ্যমে এই 
এমপ্যাথ সৃষ্টি করা খুব কঠিন। 

ভাষা, সাহিত্য বা অন্যন্য শিজ্পমাধম গড়ে ওঠ।র আগেই নতত্য হল মানুষের আবেগ 
প্রকাশের প্রাচীনতম বাহন। 'শিল্ুপ যেহেতু মানুষের সঙ্ঞান মনের সৃষ্টি, সেহেতু মানুষের 
জন্মের ইীতিহাসের সঙ্গে শিজ্পের উৎপাত্তর ইতিহাস য্ত। 

“1090০৩15052 10001102001 01] 9005০ 1৬015102100 0০0৮ 6196 10 01006 1 
79170108800 2101016600016 10 50809. 1306 00০ 09002 1169 ৪ 01706 11) 
0006 2100 97806, "195 01626012100 092 010179 0169660১ 11)2 81615068100 
0৩ ০] 86 51] 0196 200. (116 59106 0)1010, 13109 010001081 08166109০01 
[00৮৩1201) 00৩ [01850056092 ০0 59০6১ (15 ৬1৬1৫ [6101:65561068001 01 & 
৬০:1৭ 5990 200 17395100--61)656 11)1095 2921) 0198663 30 1319 ০0 1900 
10 00০ 03800 19৫16016176 369 51110562106 290 90006 8190 ড/০10 6০ 61৮6 
85915551010. 00 1013 10061 63006116006, (04016580195 : ৬/০11 13151019 ০0: 
[081706). 

এই হচ্ছে প্রাচীনতম ভাষা | হচ্তমুদ্রায় ভাবপ্রকাশক অর্থ, দেহভাঁঙ্গর 'বিচিন্র সঙ্গগতে 
সিন্ধৃতরঙ্গের হিল্লোল, গ্রণবাবিভঙ্গে লীলাবিলাস, গব“ বা আত্মীনবেদন, আঁখিপল্লবের 
উদ্মোচন ও পাতনে প্রেম, প্রতীক্ষা বা সংশয় | লালতছন্দে শরীরী এক অনন্য রূপ- 
ভাবনা । 

পৃথিবীর সবন্্ই আদিম মানুষের নৃত্য, গীত ও জীবনযাত্রা প্রণালীর বিস্ময়কর 
সাদ্‌শ্য দেখা যায়। করতালি দিয়ে, মাথা ও অঙ্গচালনা করে, বন্যপশহ ও প্রকৃতির 
অনুকরণ করে ভাষাসূঙ্টির আগেই আগেই আদিম মানুষ নাচগানের মাধ্যমে ভাবপ্রকাশ 
করত। হাম্বাল বলেছেন ঃ 
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ভাবপ্রকাশের এই আদিম রূপ'টিকে অনুসরণ করে এবার নাঁশ্দকে*বর-এর একটি 
শ্লোক 'বিচার করা যাক। 


“আস্তেনালম্বয়েদ্‌ গীতং হস্তেনার৭থং প্রদর্শয়েৎ। 
চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েস্ভাবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেৎ। 
যতো হস্তস্ততো দৃষ্টির্ধতো দৃর্িস্ততে৷ মনঃ। 
যতো মনস্ততো৷ ভাবে। যতো ভানভ্ততো। রস 
( অভিনয়দর্পণ £ ৩৫-৩৭ ) 


অর্থাৎ মুখের দ্বারা গান অবলম্বন করা উচিত, হস্তের দ্বারা অর্থ প্রদর্শন, চক্ষুর 
দ্বারা ভাব প্রকাশ এবং পদদ্বয়ে তাল রক্ষা করা উচিত। যেখানে হন্ত সেখানেই দ্টি, 
যেখানে দংষ্টি সেখানেই মনের গতি; যেখানে মন সেখানেই ভাব , আর যেখানে ভাব 
সেখানেই রসোৎপত্তি। 

আদিম নৃত্যের রূপ এবং পরবতর্টকালের উন্নত সংস্কৃতির যুগের শাস্ত্কারএর এই 
ব্যাখ্যা থেকে পরিদ্কারভাবে বোঝা যায় যে হস্তম,দ্রা ও অঙ্গকর্ম-এর ভাষার ভূমিকা গ্রহণ 
করার সূচনা আদম মানুষেব আচরণের মধ্যেই নিহিত ছিল। পাঁথবাঁর বাভন্ন দেশের 
নৃত্য-পদ্ধাততে আঁঙ্গক পাথ ক্য থাকলেও তার একটা সার্বজনীন রূপ আছে । পার্থক্য 
যতই থাক 'তা ভাষার মতো দুবোঁধ্য নয় | মূল ভাবাঁটকে সহজেই চেনা যায়, বোঝা 
যায়। ২ 

মুদ্রা শব্দের সাধারণ অর্থ শীলমোহর। হিন্দী ভাষায় মূন্দ্রা ও মুদ্রা, খস ভাষায় 
মূন্‌রো, সাম্ধি ভাষায় মবন্দ্রী, পালি ভাষায় মহদ্দা প্রচলিত। কেউ কেউ বলেন অসিরিয় 
ভাষা ম.সর্‌ থেকে মুদ্রা শব্দের সৃষ্টি হয়েছে । অশোকনাথ শাস্ত্রী বলেছেন ঃ 'নর্তন- 
কলায় যেসকল হস্থৃভঙ্গণ প্রদার্শত হইয়া থাকে সাধারণতঃ সেগুলিকে মধ্দ্রা নামে অভিহিত 
করা হয়। কেবল নর্তন ও নাট্যাভিনয় কেন-পৌরাণিক ও তান্ত্রিক উপাসনায়ও এই প্রকার 
দেবপ্রশীতকর নানারংপ হন্তভঙ্গী ( মুদ্রা ) ও দেহভঙ্গী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নত'নমূদ্রা 
ও উপাসনামদ্রার মধো ব্যবহারিক রূপভেদ থ।ঁকলেও উভয়ের মূলপ্বরূপে কোন পার্থক্য 
নাই। মূলতঃ এই উভয়শ্রেণগর মুদ্রাই সাঙ্কোতিক মূক ভাষা মান্র।, 

( আভনয়দর্পণ £ অশোকনাথ শাম্দ্রী সম্পাদিত-ভুমিকা ) 


নৃত্যের ভাষা বা হন্তমদুদ্রা সম্পকে শাম্নকারগণ বিশদ আলোচনা করেছেন। ভাষার 
মতো মুদ্রাপদ্ধাততেও এসেছে ব্যাকরণের বম্ধন। 1১7. 1680 71251451 তাঁর আলোচনায় 
(0৭৪-]100190 00]005 ৬০], যা, গে? 1936) এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত ব্যাখ্যা 
করেছেন। তাঁর মতে মাঙ্গলিক ধর্মানূষ্ঠানে ও আ'ভচারিক কর্মে মুদ্রা শব্দে হন্তভঙগগী 
বোবায়। "নারদ পঞ্রান্ন' গ্রন্থে তৃতায় অধ্যায়ে চব্বিশাট বাভন্ন মুদ্রার উল্লেখ আছে । 
বৌদিক যূগে ও বৌদকোন্তর সাহতো মদ্রা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । বাজসনেয় 
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প্রাতিশাখ্য (১/১/২১) পাঁণনীয় শিক্ষার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন £ 40০17 
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077০5.” যাজ্ঞবন্ক্য-শিক্ষা ও অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যেও মুদ্রার বিবরণ পাওয়া যায়। 
হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় তাঁন্তক অনুষ্ঠানেই মাদ্রার ব্যবহার দেখা যায় । এঞ্জুত্্রী মূলকল্প, 
গ্রন্থে মুদ্রার উল্লেখ আছে। ডঃ পৃজিল।সিক বলেছেন £ 4116 5110 ০1 (196 ৩০7৫ 
৬0018) 10 0019 5190৬ 0) [0161000106006 01 006 20065100169 ড/1)101) 179৬০ 
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[01 1 £10৪এর মতে মন্দ্রা অথে" তন্ত্রে দেবতাপত্রী বা দেবীকেও বোঝায় । তিনি 
বলেছেন £ “৬৫ 0:10)12 09119119 1191)21011019 1095 1 006 শাবান, 
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মুদ্রার উংপান্তকাল প্রসঙ্্রে পৃজিল।স্কি বিশেষ আলোকপাত করেন নি। এ প্রসঙ্গে 
বামী প্রজ্ঞনানন্দ বলেছেন ৪ “সঙ্গীতে, ন.ত্যে ও নাটে৷ বা আঁভনয়ে মরুর ব্যবহার 
হয় । "মুদ্রা শব্দের অর্থ যা আনন্দদান কবে ( মুদম আনন্দং রাতি দাতি? ) । মুদ্রা 
রস ও ভাবের প্রকাশক | তবে নৃত্যে বা নর্তনে অঙ্গাভিনয়ৈধ ভিতর দিয়ে ভাব ও 
রসের পাঁরবেপন করা হয় । নাট্যে বাচিক অভিনয়ই প্রধান ৷ আঙ্গিক তার সহকারণ । 
হন্তাঙ্গলর 'বাভিন্ন স্মিবেশ মুদ্রার বাহ্যিক রূপ। দেবদেবীর পূজায়ও ভাবের প্রকাশ 
[হিসাবে মাদ্রার প্রচলন আছে । নৃত্যে, নাট্যে, সঙ্গীতে এবং দেবার্চনায় মূদ্রা ভাবের 
উদ্বোধক । ভাবের উৎস রস। হন্তের সঙ্গে পরম্পরাসম্বন্ধ রস ও ভাবের যে সম্পকণ তা 
নাট্য, নৃত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে | রাগ যখন সাহিত্যের সঙ্গে মিতালি 
পাঁকয়ে রূপাঁয়িত হয় তখনই 'শিল্পণ তার আন্তর রস ও রসজনিত ভাবের প্রকাশ করে 
মূখ, ভ্রু ও হস্ত অথবা অঙগসগ্ঞালন বা অঙ্গবিকৃতির দ্বারা | এই ভঙ্গ সংগাঁতে 
মূদ্রা । মোটকথা রসকে পাঁরবেশন করার জন্য ভাবের, ভাবকে রূপায়িত করার জন্যে 
মনের, মনকে "ক্রিয়াশীল করার জন্যে চক্ষু বা দষ্টির এবং দৃষ্টিকে প্রাণবান করার জন্যে 
হচ্তের তথা হন্তসণ্তালনের প্রয়োজন | “মুদ্রা” প্রতীক ( ১7১০1 ) হিসাবে মানুষের 
অন্তরের ভাব ও রসকে বাস্তব জগতে প্রকাশ করে । মুদ্রার উদ্ভাবন বা সূষ্টি হয় 
সপ্রাচীন বৈদিক যূগে। সামগনত্রাহ্ষণেরা বৈদিক যুগে যখন বিভিন্ন স্বরসনিবেশ করে 
যজ্ঞবেদীর সম্মূখে সামগান করতেন তখন মরার প্রয়োগ হত গানে ছন্দ বা তাল এবং 
ভাবকে যথাযথ প্রকাশ করার জন্যে | নারদণ-শিক্ষার ইঙ্গিত এ বিষয়ে পর্বে উল্লেখ 
করোছি যে 'অগ্গ,স্যোত্তমে বুুণ্টো” প্রভৃতি শ্লোকে বৈদিক ব্রুষ্ট বা লৌকিক পঞ্চমম্বর 


৭৩ 


অংগঞ্টের মধ্যপ্রদেশ, প্রথমস্বর তথা মধ্যমচ্বর অঙ্গুঙ্ঠে, দ্বিতাঁয় বা গান্ধার প্রাদেশে 
তথা তর্জনীতে (“প্রাদেশিন্যাং তু গাম্ধারঃ ), মধ্যমায় দ্বিতীয়স্বর অথবা খাষভ, 
অনা'মিকায় চতুর্থদ্বর বা ষড়্‌ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে আতিস্বাধ' বা নিষাদের সহিবেশ। 
যাই হোক একথা কিন্তু সত্য যে কোহল, নাম্দিকেশ্বর, ভরত প্রভৃতি প্রাচ্থন আচার্যেরা 
বোঁদক সামগদের হস্ত বা অঙগাল সা্নবেশের তথা মদ্রার নিদর্শন অনুসরণ করেই 
তাঁদের গ্রন্থে নৃত্য ও নাট্যের 'বিচিত্র আঙ্গক বিকাশের পরিচয় দিয়েছেন | সামস্বরের 
সন্নিবেশক দ্বিতীয় নর চিত্রের মধ্যে পণ্চম ও ষষ্ঠ হস্তকরণ দুটি পরব্তাঁকালের 
পতাক, অধন্ন্দ্র ও অনেকটা হংসপক্ষ মুদ্রার সঙ্গে সাদৃশ্যে মেলে | বৈদিক য.গে 
সানািষ্ট নিয়মপদ্ধাত অনুসাবে সামগসম্প্রদায়ের মধ্যে মুদ্রার প্রচলন ছিল এবং সে 
মুদ্রা ভাষায় বা লিখনে আবিদ্কার না কবে তাঁরা কেবল করণ অন.সারে প্রয়োগ 
করেছিলেন ।” ( ভারতীর সঙ্গীতের হীতহাস--১ম খণ্ড-ম্বামণ প্রজ্ঞানানন্দ )। অশোব- 
নাথ শাম্তীও বলেছেন £ “বেদমন্ত্রের সাঁহত ইহাদের যথেষ্ট সাম্য আছে” ( আভনয়দপণ £ 
পঃ ৪৩)। 

দেবতাদের পৃজাপদ্ধাতিতে অথবা 'শক্পচচয়ি সাধক ও শিল্পীদের মনের 'বাঁচন্রভাব 
প্রতীকর্‌প মুদ্রার সাহায্য প্রকাশিত হয়। হন্তলক্ষণগ,ির খাষ, বংশ এবং বর্ণও কজ্পিত 
হয়েছে | তাই এন্ড্রু ও হন্তলক্ষণ-এর পিছনে শিুপপ্রতিভার সঙ্গে অধাত্মভাবও যত । 
ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী 47106 [61911005 0 4৯৮ 800. [২6119101917 [0019 
প্রবন্ধে প্রতীক ও মরা সম্বন্ধে বলেছেন 2 41২61191003 55101011500) 1) [100191) 2169 
13 01 ৮৬০ 1100১ 0106 (7101506 ১9101901150) 06 86001150005 ৪190 0) 95101001190) 
০ 05৭16, 56১৯ 2100. [1)5510৭1 19600119116163. [19 55000011509 ০0 06১60:৪ 
10010065106 ৬৪110015 05101905 ০ 1116 10800 1:00) 29. 10000185 ; 01 
ঢ13/51091] 06001191169 ১017০ 00100 ০5506 81৬2 ০00 0172 61610158106 1)080 01 
(3206529 26. 17)91910069, 11)6 50101৩0০606 ৪০৯-510010011.]7 15 66,06181]9 
1715100610165605 ০০15 2) 9ি০6 0015 10020৩01090 0020 0106066196১ 
61790961008] 01310167005 15 ৪. 00001 0901) 01 61১০ 0০৬6: 2100 0011) 01 006 
৪1৮ 21090 0196 161101010, 10015 00৭40 006 08150.€111)5] (0 0156 569 5912010013 
10 163 1611910903 ৪19 শ্.10 5৩০ 17 ১০৯ 15616 020 17001000110) 06 1106 
[090166. (096 13111597170%2 1701) 453 215 21১0 1,271, 0” 

ভারতীয় নাট্যশাচ্বের মুদ্রা প্রকরণের প্রতীকী ব্যপ্রনা ও বিপুল প্রকাশক্ষম ভাষা 
[হিসাবে সন্তাবনা প্রসঙ্গে উৎসাহিত হয়ে প্রখ্যাত নাট)বিদ 0০:01) (1918 আনন্দ 
কুমারম্বামীকে এক পন্নে লেখেন ১ "1 0765 ৭ 709০915 01 0901)1)1041 10511000101) 
11669 1, 3010010 01515520611 01002 00106 10105 9০৫. 1102 0949 1208 
০0706 ৬1১2) [53010 20010 00 1)3৬2 0১ 0 ৬০ (90918000 [01 1005 0৬ 
715815 50409 4150. 25515691006? (]079 ১11110106 0535৮01 21100000010 
[-1) 

১৯১৫ খ্রগম্টাব্দে গর্জন ক্েণের 'লাখত এই পন্নই আনন্দ কুমাবস্বামীকে 1১6 
11100: 01 0380816 নামে 'অভিনয়দর্পণ'এর ভাষান্তর ও সম্পাদনায় উৎসাহিত করে। 


৭৭ 


১১১৭ খরখঞ্টাব্ডে হাভার্ড ইউনিভার্সিণট প্রেস থেকে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 

ভাব প্রকাশের এই ভাষারীতি পরবতাঁকালে বহু পাশ্চত্য নাট্যাবদদের প্রভাবিত 
করে। 9৩০18 915০06, 2২2510000 ৬/11112008, 116মোঠ ৬, ৬/৩115 প্রমুখের 
নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ। | গাঁত-বাদ্য সমন্বিত এই অঙ্গাভিনয় প্রসঙ্গে তাঁদের অভিমত ; 
*1৬7০ 1891800 ৬৬111171089 8855 55210105001. 10191005100 06110107800 
[২৪125000 ৬/1]1191 0 116-23) 0) 6৮ 500 06100100897006 01036 2 নি 
৪6306 ৮2010 ০৫009 0)09 5101010 106 0560. [1 [90100103116 50101) 81191)0- 
[861 06 11)501)0)9 056 0710 105 10806 ০৫ 01)৩ ৮811005 0651665 01 10177911 
10 3792201) 10561162100 2150 01 16016৬০ ৪00 30009. 4 902 001: 65909716 
0210 1702 11580 1006 23 2 361981966 [1602 01 20)09191)616 1001 99 21) 100611005 
1000 ৪3 ৪ 11028119০01 01620100 8 ৫216910। 1100 01 166111)5. 1176 2%061)5101) 
60 :107012 00910 026 ৮০1০০ 15 9150 [005$511)16, 4৯ 01900786156 5/1)0 18105 00 
056 ৫, 517)5100/ 01)01115 091) ৫19৩/ 26 01906 00 2. 1101) 2190 291191016 51111. 
11061105000 20806 05 006 01800980156 1000150 0৫ 001010700108660 09 0) 
[26100100061 1206 01019 ৬10) 1)15 ৬০০০ 70 8150 ড/10) 115 19009, 4৯ 1101) 
€50:55516.170581)5 06 0012)0001001090105 018178610  61006101) 0. [019 5109] 
[10617610615 (0010100 11 01)21081166 100100০5 10 1056160৪206. 01901019 0560 
৪ ০20910) [0017)0, 176 909119 5899 01081 0106 006800655 ০01 01791091109 11) 
15 08801 00 00166 076 11090000501 006 1000002 ০1০6৯ ০৫ 0) 1)000201) 
0০0 200 0£ 1050101706065 10 2 [00116 1010) ৪1)0 50 60 612010009 006 
0661965% 2100 68101)65% 16201)65 01 1)01091) 0661100, 

1৬1, 176015 ৬৬. ৬/০115 50589 (728566110) 10190083150 002 ড/656611) 509৩ 
»-1962) (80 0156 10817) 11000600606 00০ 6856 010) 002 ৫5৮ 10 1176 
01800860 96105 831195 €1000 0136 8100151)6 66555 800 11)6 01১68110108] 
09410009 10101) (10656 1501552170৮ (05027 7806680 2 59000155 10 035 
৪০8585৮০--0 280), 

১৯৪৮ খ্রীপ্টাব্দে বেখ্‌ট অর্গেনাম-এ গদ্য ও কবিতা, লারক ও এপিক, 
প্যাণ্টোমাইম, সঙ্গীত ও নৃত/সমন্বয়ে থিয়েটারের পরিকজ্পনা করেছিলেন । এই যে ছন্দ, 
নৃত্য ও সঙ্গীতের প্রাণবন্ত ভূমিকা, যা নাট্যের আম্তর-কেন্দ্র থেকে স্বতস্ফ্তভাবে 
উৎসাঁরত হয়ে এক আবপ্মরণীয় ছাঁব স:ষ্ট করে, এর প্রভাব জাপানের নাট্যকলাতেও 
দেখা যায়। কাবুকি শব্দাটকে ভাঙলে অর্থ দাঁড়ায় কা (সঙ্গীত), বু (নৃত্য) এবং 

স্ব ২জভন৯ ১২ নউব্রেঅ্গউভনাডজ শ্ভাষ সস ) 
াটািন মান লিউকেস ওর বউটা সেমিনারে ঢেকোশলাভাকিয়ার 
“গ্যায়টে কা'লিদাসের শকুন্তলা সম্ব ০ 
€ধ যে কথা বলেছিলেন, তাই বোধ হয় প্রাচ্য 
নাট্কলার সামাগ্রকতার সবরপ্রথম স্বীকৃতি। তব ইউরোপের নাট, 
থেকে সম্পূর্ণ বিপরাঁত পথে অগ্রসর হয়েছে । এ উঃ পর নাট:কলা প্রাচ্যের নাট/কলা 
কের গোড়া থেকে অবশ্য প্রাচ্যের 


ছা 


সুদূর নাটাাশঙ্পের কোনো কোনো রখীত প্রতগচ্ের নাটকে গৃহঠত হতে শুর করেছে । 
বাস্তবের ভ্তপণকরণ বর্জন করে একটি শংম্ধ নাট্যবর্ণমালা নতুন শেখার চেথ্টা চলছে। 

গর্ডন ক্রেগ প্রথম ব্যাপারটা শুরু করেন | ভারতীয় নাটক ভারতয়দের 'দিয়ে 
অভিনয় করানোর স্বপ্ন 'ছিল তাঁর। মস্কোর শাঁবর-থয়েটারের আলেকজান্দার তাইরভ: 
১৯২৪-তে শকুদ্তলার আঁভনয় করান । মস্কোর আর একজন প্রযোজক ভান্-ভালোদ 
মায়ারহোজ্ড ভারত-চন-জাপানের নাটাধারা থেকে শিক্ষাগ্রহণের কথা বারবার বলেছেন। 
ফ্রান্সের বেহিসাবী প্রাতিভা আঁতোন্যা আতোঁ বালিদ্বীপের থিয়েটার থেকে (যা একান্ত- 
ভাবেই ভায়তীয় নাট্যশাস্ত্র অনসারী ) বিশেষ অন-প্রেরণা লাভ করেছিলেন । ব্রেখট-এর 
সঙ্গে বিশবাবশ্রুত চশনা আভিনেতা মে ল্যাং ফ্যাংএর সাক্ষাৎ ব্রেখটের নাট]াদর্শের উপর 
সদূরপ্রসারী প্রভাব 'বিদ্তার করেছে । পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যথিয়েটারের এই লক্ষণগ.ণল 
1বশেষ মূল্যবান মনে হয়েছিল £ 

১) গ্রাচা থিয়েটারের বাস্তবের অলীক মায়া সৃষ্টিকে সযতে পাঁরহার করা হয়। 
২) আরবরিষ্টটলের অনুকরণবাদের লোহার শেকলে এ থিয়েটারের আত্মা বাঁধা নয়। 
৩) থিয়েটারের প্রধান উপাদান-আভিনেতার শরীরের ওপর যে সম্পূণ্* দখল থাকা 
দরকার, প্রাচ্য থিয়েটারের অঙ্গাঁভিনয়ে তা সর্বপ্রথম উদাহত। ৪) মণ ও দর্শকের 
মানীসক দূরবাঁতত। এখানে প্রায় অনুপস্থিত-পরম্পরের সঙ্গে আত্মীয়তা-্রাহ্য-গ্রাহ)কত্থের 
সূন্রে মিলন এখানে আছে । 

( পঠিত প্রস্তাবসমূহ ঃ পবিত্র সরকার £ থিয়েটার / দশম সংখ্যা-১৯৬৬ ) 

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অঙ্গ'ভিনয়-এর এই ভাষা গড'ন কেগ-এর সময় থেকে আজ 
পর্যন্ত পাশ্চাত্য নাট)চিন্তাকে প্রভাবিত করছে। কারণ এর যে কাঁব্ক সুঘমা-তা 
পাশ্চাত্যের £নছক অনকরণাত্বক কিয়ায় নেই। “100180 ০0175 15 ৪ 09600 ৪ 
21 106611006061010 0৫116, ৬1111 10000600 চ010106212500109, 20816 0000 
৪0 00495610০06 0) ৬0105. 13 7010956 0: 100106100- (106 100 ০৫ 
06518:6-- 5) এবং আঁভনয়ের এই রীতি দধর্ঘদনের সাধনা ও অনুশধলনের 
ফসল । এ শহধংমান্ত দৃষ্টিনন্দন নয়, ধ্যানের ধন। “1196 ০061016০6 9০0: 1795 0176 
98005 00123191565 810 0810 00101709100 01 0650016 [098৮ 0৪ [0199৮ 
9110৬102810) 1325 0৬৩1: 006 10056177905 06101 00006070106 6%0100161017 ০ 
1015 8615 ৪16006101)61 10010600616 01 1)15 ০৬0. €00001008] 00100101005 80 
16 16 19 1000%24 0% ৬1) 196 16016561)095 15 15 00৬20 83 ৪ 560080015 800 
[06 89 2া। 8০60: (381)108, 1091090৩--0 50), 108০611606 2001109 ৬০৭1৪ 01১6 
817 06 12610606 50006806105 00৮ 609৮ 15006 ৪1৮ 1101) ০000681$ 211, 


£ 4 254 // 7 %%1////%% 9০. /%7452:5:5%% 
07600100 2০51015 7170 5[76710641706004 10565 10৫40699110 11162 15 141017 
09810000০06 0106 1041703 (১:01 0100 0,01৮ 91710181045 006 41600801560 0926 
800 ৪ [31০0158 81619108190, 1170 12 ঘ০ 15011 95067611866 0006 6০001006 
০ মা (90০41 011615081 ৪117, 010৩ 1001৮ ৬৩ গা চোর আট ২৩ 
০ ৮১ 0701530441, /2/2018/76 9100 781015)। 25 90104110079 -৮0000)610160) 


৭১ 


$/61] 00179176160, 900 611-1216.৮ (006 01001 0৫ 06510:6--0 4), 

'বাভন্ন শিল্পের মধ্যে রয়েছে ছন্দের ব্লমিক শৃঙ্খলা, একটি সার্থক সমন্বয়। 
অঙ্গাভিনয়ের এই যে ভাষা তা দষ্টিগ্রাহ) অন্যান্য শিজ্পের আদর্শ । কারণ মানুষের সকল 
কলাস:ষ্টির মধ্যে নৃত্যই আদিম এবং নৃত্ত অথবা নৃত্যেই ছন্দের বিশুদ্ধ রূপ ও সর্বময় 
প্রভৃত্ব সব থেকে বোৌশ। তাই নত্যভাষাই শুদ্ধ বর্ণীলাঁপ। এজনে)ই নৃত)শাস্ম সহায় 
না হলে অনান্য শিল্পে দক্ষতার অভাব ঘটে । 


66 ত* 


বিন। তু ন্বত্যশাস্ত্েণ চিত্রনুত্রং স্ুুদূরবিদম্‌।” 

( বিষ ধম্মোন্তর-বেঙ্কটে্র সম্পাদিত-৩য় খণ্ড ২1৪ ) 
প্রসঙ্গটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন ডঃ মনোমোহন ঘোষ £ 

এ) (1) ড151)001-01)010)01018১ 16108510620 5810 01026 0106 02100100504 
7817000521৩ 01000001000 01506050200 101)০0 2 50003910091)06 ৬101) 056 
08150185 06 021)0106, 11715 15100011519 1000 10661119116 00 0196 ৬/1)0 195 1006 
৪৬৪1৩ 0৫6 1152 9০৮ 0102 0910019 11001801065 8101)10998) 8100 ৬25 10 ৪ (696 
৪210৮ 1590010511916 101 165 01018119, ৪10)0091) 119 19660 01065 1৮ ০9006 60 006 
83930018060 17016 01 1699 23010151619 ৬/10) 0176 061:00110081006 0 1)9685. 4১1) 
80010191)191)02 97101) 21013109595 2 905 51569 0196 50106100 01 199110611)0 & 
00১1৪ 01 1659 06000161068. 91000 1106 [00510169 0£ 0361) 800010116 00 
01)810029 (015510819 1060691 2100 5101111091) 60 ৬/1)101) 006) 6 501016066 
59 6০ 9160612106 01600 50110110005 01361701106 55106 0৫ 8. 68056 0 
8101)10899 1165 10 00০ 0906 0346 10005561005 00 05 2, 10001€ 01 1698 55060397010 
৪00 2191১015065 569০ 01 006 190951019 21015010 52560155 ৬/1)101)১ ৬1061) 
[65001900060 01) 56855 10৮ £36599 0099 5৬০1 0358. ?0. 0136 51960680015 4১09 
00 1১0 185 5016 1008 91000010106 (6০1)%10016 01 [04100100৬11] 8061১0900 
110৬ 006০ 06500100695 0£ ৭9106 66961005 10% 1290৯ 1)91)059 296৭১ 113 
2170. 06৩৮ ০6০,১ ৬0010 19610 8 5084৩0 01 00910010560 80901759111] 1 

061100109 01) 1)0000818 0007 10156001655 ৬৪166 04 700365.% 
(4১101107999 10211910012 201660 109 1017 10012 1020 0915051)-10 15) 


তাহলে দেখা যাচ্ছে ভাব প্রকাশের এই রপাতাঁটকেই 'ক্লাসিক' বলা যেতেপারে, কারণ 
এর মধ্যে একটি সার্বভৌমত্ব আছে-যা আঁঙ্গকগত পার্থক্য ও সংকণণ“ জাতীয় সংস্কৃতিকে 
আঁতঞকম করে যায়। এর ভাষা কেমন করে চিন্রভাযায় রূপ গ্রহণ করে আনন্দ কুমারস্বামী 
দৃশ্যকাব্য পাঁরকল্পনার এক আলোচনায় তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন $ “[.৩: ৪3 6৪0৫ & 
£০৬/ 601১9063110) (0১ 4১৭০০৪1৭১01 18110999200 56 1)0৬/ 01)69 82 [6 
520 (5. 11072 5/816117)5 01 2. 066? 15 (9196 ০০৮৪০ 20001011096 (0 11)6 10110 
ড/109 01600100515 9150%/ 911101-0500081098, 1)81509 10921100৩ 00/18/8109, 
01060 15155 (1১210 00 0106: 51১00410575 1170110603৩ 15620, 50205551796 19000109 
0১০ 51600611900, 20 1১৩৫: ০৮ 9110০-0501081992 1)9)05 212 ৪9 


৮০ 


(91195, 30158001505 19005 26. 0:93560. [91073 00৩/, ৫0 000013309, 
(0960. ৪ 11616 109505/9105 8150 17)900 [98017791938 0০ 1006 61১৪ 911 
[94093159952 1320093 ৫০৬/০-৮/৪৫৩ 43 5210 10 102 [0001100 ০৮.৮11076 ৪0010 
100102050. 15 70720108119 0৪৮ 0৫ 005 5%06006 16071)900 050016 27 0186 
41] 0£ 075 10018 50০16075 ১1900 71655009597 (08001001915 ), 50৮ 0০ 
2০0559» 0£ ০00156১ 0101 1708155 1১6115৬6 (০1106 800 [90019 5136 0065 1800 
10212 0156 ০৫ ৪0 ৪০69] 65561. (11176 11000 ০? (3556016--085০ 4-5) 

এই অঙ্গ।ভনয় বা ভাষাপ্রকরণ সম্পকে বাভন্ন শাশ্বগ্রন্থে বিদ্তৃত আলোচনা আছে । 
নাট্যশাস্্কে মূলগ্রন্থ হিসাবে গণ্য করে পরবতাঁকালে বহু শাস্ত রচিত হয়েছে । লক্ষ) 
করা যান্ন যে পরবতাঁকালে বহু অগ্গকর্ম যা নাট্যশাস্নে নেই, শিজ্পের প্রয়োজনে 
সংযোঁজত হয়েছে । এর ফলে ভাষা আরও সম্ধ হয়েছে । 

নাট্যশাস্মে চাত্বশটি অংসযু্ত হন্তমুদ্রা, তেরাঁটি সংযুস্ত হস্তমূদ্রা এবং একন্রিশাঁট 
নৃত্যহন্ত- মোট চৌষট হস্তের উল্লেখ পাওয়া যায় ( নাট্যশাস্ত্র ১১-২০০)। সংগীতরত্রাকরে 
চব্বিশাটি অসংযুস্ত, তেরাটি সংযস্ত এবং ন্রিশটি নৃত্যহস্তের উল্লেখ আছে। ( সঞ্গীত- 
রত্সাকর/নর্তনাধ্যাষ/৭৮ খ-২৮২ )। এছাড়া নিকুণক, 'দ্বাশখর ও বরদাভয় এই 'তিনাঁট 
নূত্তহস্তের উল্লেখও সঞ্গীতরক্াকরে আছে । আঁভনয়দর্পণে আটাশটি অসংযন্ত, তেইশটি 
সংযুস্ত ও পাঁচাট নত্যহস্তের উল্লেখ আছে । এছাড়া দেবহস্ত, অবতার হস্ত, গ্রহ-তারা 
হস্ত, বান্ধব হস্ত প্রভাতি পাওযা যায় ( আভিনয়দর্পণ-সম্পাদনা £ মনোমোহন ঘোষ ৮৭- 
২৫৮) । [176 11700101330: গ্রন্থে আটাশি অসংযুন্ত, চব্বিশাটি সংয,স্ত (আর 
একাঁট পর্াথ,অনুসারে সাতাশ ), এবং জলজ প্রাণী, নদী, সাগর, বন্য পশন, পক্ষী, 
বৃক্ষ, সপ্তলোক, দেবতা, বান্ধব প্রভৃতির আভজ্ঞন সূচক মনদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায় 
(0105 1110000 06 03650016 : /১080098 (49010081955/2009 ঢ* 27751) 1 

নাট্যশাস্্, অভিনয়দর্পণ, সংগীত রত্লাকর, সংগত দামোদর, হদ্তরত্বাবল?, হস্তলক্ষণ 
দর্পিকা, নাট্যশাম্মসংগ্রহ, 'বিষ্ুধমোন্তর পুরাণ, 1106 1৬00০: ০৫ €555081৪, নর্তন 
নিণ'য়, নাট)লক্ষণ রত্রকোষ, নাট/দর্পন, আঁ্নপ:রাণ, মানসোল্লাস, নংত্য রত্কোষ, নাট 
মনোরমা, স্গীত নারায়ণ, সঙ্গীত মুস্তাবলী, আভনয় দর্পণ প্রকাশ, সংগীত কৌমুদ, 
সঙ্গখত কল্পলতা, নত্য রত্রাবল?, সঞ্গীত সার সংগ্রহ, সঙ্গীত সময়সার, সঙ্গশত মকরন্দ 
প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশের সম্পূর্ণতা ও সৌকর্য সাধনের জন্যে মুদ্রাগ্‌লির 'বাঁভন্ন প্রয়োগের 
পাঁরচয় পাওয়া যায়। সমস্ত নাট)্রন্থগলর পর্যালোচনা করে একটি পূর্ণাঙ্গ মুদ্রা-অভিধান 
সংকলন করা একান্ত প্রয়োজন । 

উল্লিখিত গ্রন্থাবলী অনুসারে মূদ্রাগূলির একাঁটি মোটামটি পূর্ণাস্গ তালিকা 
দেওয়া হল। | 

অসংযযুন্ত হস্ত 

(১) অঙ্কুশ (২) অর্ধচন্দ্র (৩) অর্ধপতাকা (৪) অর্ধসূচী (৫) অরাল (৬) অলপদ্ম 
(৭) অলপল্লপব (৮) উৎকরাল (৯) উর্ণনাভ (১০) কটক (১১) কপিথ (১২) কদম্ব 
(১৩) কর্ত'রীমদখ (১৪) কাকতু্ড (১৫) কাগুগুল (১৬) কামূলক (১৭) কুবল (১৮) 
কৃষসারমূখ (১৯) কটকাম,খ (২০) খঙ্লাস্য (২১) গ্োমখ (২২) চতুমর্খখ (২৩) চতুর 


৮১৯ 
ন্তা-৬ 


(২৪) চন্দ্রুলা (২৫) তন্ত্রীমুখ (২৬) তাম্রচু় (২৭) '্রিপতাকা (২৮) ন্রিমখ (২৯) 
ভ্িশল (৩০) দ্বিমুখ (৩১) ধৃতহন্তক (৩২) নিকুণ্ক (৩৩) পক্ষীরূত (৩৪) পণ্ঠাশ্য 
(৩৫) পতাকা (৩৬) পদ্মকোষ 1৩৭) পাঁরক্রমা (৩৮) পল্লি (৩৯) পঁণিকা (৪০) ভ্রমর 
(৪১ মনূরণ ৪২) ময়ূর (8৩ মুকুল (88) ম.স্টি (8$) মৃগশণর্ষ ৪৬) রঙ্গার্ধক 
(8৭ ভঙ্গুল (৪৮) বরাহমৃখ (৪৯) ভালচন্দ্রু ৫৫০) বিগ্রহ (৫১) শিখর (৫২) শুকতুশ্ড 
(৫৩) সন্দংশ ৫৪) সর্পশীর্য ৫৫) 'সংহাস্য (৫৬) স:চীমুখ (৫৭ হংসপক্ষ 
(৫৮) হংসাস্য। 
সংযু্ত হস্ত 
(১) অঞ্জাল (২) অরেখা (৩) অবাহিথা (8) আসঙ্গ (৫) উৎসঙ্গ (৬) কটকাবধ'ন 
(৭) কপোত (৮) ককণ্ট (৯) কর্তরীদ্বপ্তিক (১০) কলস (১১) কীলক ১২) কর্ম 
(১৩) কৈবল (১৪) কটকাবর্ধমানক (১৫) খাট্রকাসন (১৬) খটগা (১৭) গজদলন্ত (১৮) 
গরুড় (১৯) চক্ত (২০) তিলক (২১) দূর (২২) ডোল (২৩) দ্বিশিখর (২৪) নাগবন্ধ 
(২৫) নিষেধ (২৬) পতাক গ্বন্তিক (২৭) পাশা (২৮) প.পপুট (২৯) ভেরণ্ড (৩০) 
মকর (৩১) মংস (৩২) মরাল (৩৩) যোগমধন্টিক (৩৪) বহিন্তস্ত (৩৫ বর্ধমানক (৩৬) 
বরাহ (৩৭) বৈষব (৩৮) শকট (৩৯) শঙ্খ (8০) 'শিবলিংগ (৪১) শঙ্খল (৪২) সম্পুট 
(৪৩) সংপ্রসাবী ৪৪) সংজ্ঞায়কা (8৫) সারণী (৪৬) সনন্দ (8৭) স্বন্তিক। 
নৃত্ত হস্ত 
(১) অর্ধবঝেচিত (২) অবাল খটকামূখ (৩) অলপদ্ম €৪) অলপল্পব (৫) অবাঁহথ 
(৬) আঁবিদ্ধচক্র (৭) উত্তানব্যংীসত (৮) উদ্বূত্ত (৯) উন্নত (১০) উরোমণ্ডল (১১) 
উরোপাম্্বভেদমণ্ডল (১২) উন্বন (১৩) উধর্মণ্ডজল (১৪) উধ্র্বপা*ব মণ্ডল (১৫) ঝাঁর- 
হস্ত (১৬) কেশবন্ধ (১৭) কুণ্িত (১৮) গরুড়পক্ষ (১৯)* চতুরপ্্র, (২০) জ্ঞানহস্ত (২১) 
তলমখ (২২) দণ্ডপক্ষ (২৩) দ্যাশখর (২৪) নালনী পদ্মকোশ (২৫) নিতম্ব (২৬) 
নিকুণ্ণক (২৭) পক্ষ প্রদ্যোতক (২৮ পক্ষব্যংধাসতক (২৯) পল্লব (৩০) পাব্বমণ্ডল (৩১) 
পাম্বার্ধমণ্ডল (৩২) প্রকীর্ণ (৩৩) মুদ্রা (৩৪) মশন্টকম্বান্তক (৩৫) রেচিত (৩৬) লঘ*- 
মুখ (৩৭) লতা (৩৮) লতাননা (৩৯) লতাননামখ (৪০) ললিত (৪১) বর্দাভয় 
(৪২) বলিত (৪৩) বিপ্রকীণণ (88৪) শবণি,বলিত (5৫) সূচীম,খ (৪৬) স.চশীবদ্ধ 
(8৭) গ্বন্তিক। 
দেব হন্ত 
(১) ব্রহ্মা (২) ঈ*বর (৩) 'বিষ্ু (8) সরস্বতী (&) পাবতী (৬) লক্ষী (৭) বিনায়ক 
(৮) সম্মুখ (৯) মন্মথ (১০) ইন্দ্র (১১) আঁগন (১২) যম (১৩) 'িধাতি (১৪) বরণ 
(১৫) বায়; (১৬) কুবের। 
দশাবতার হস্ত 
(১) মৎস্য (২) কর্ম (৩) বরাহ (৪) নূপিংহ (&) বামন (৬) পরশুরাম (৭) রামচন্দ্র 
(৮) বলরাম (৯) কৃষ্ণ (১০) কিক । 
জাতি হস্ত 
(১) রাক্ষস (২) ব্রাহ্মণ (৩) ক্ষত্িয় (৪) বৈশ্য (৫) শদদ্র। 


৮ 


| বান্ধব হচ্জ 
(১) দম্পাতি (২) মাতৃ (৩) গপতি ৪) *বশুর (6) *বগু (৬) দেবর (৭) ননদ 
(৮) জোন্ঠ-কনিষ্ঠ ভ্রাতা (৯) পনত্র (১০) প্রবধ (১১) সপত্রী (১২) জামাতা । 


নবগ্রহ হস্ত 
(১) সূর্য (২) চন্দ্র (৩) মঙ্গল (৪) বুধ ৫) বৃহস্পাতি (৬) শুর (৭) শনি 
(৮) রাহ, (৯) কেতু। 


সাগর হন্ত 
(১) লবণ '২। ইক্ষু (৩) সূরা (৪) সার্প (৫ দধি (৬) ক্ষীর (৭) শৃদ্ধোদক । 


নদণ হস্ত 
(১) গঙ্গা (২) যমূনা (৩ কৃষ্ণা (8) কাবেরশী (৫) নর্মদা (৬) সরস্ব ত (৭) তুঙ্গভদ্রা 
(৮) বেত্রবতাঁ (৯) চন্দ্রভাগা (১০) সরযু (১১) সুবর্ণমূখী (১২) পাপনাশিনী | 


সপ্তুলোক হস্ত 
(১) অতল (২) বিতল (৩) সতল (৪) তলাতল (&) মহাতল (৬) রসাতল 
(9) পাতাল । 


বৃক্ষ হস্ত 

(১) অশ্বথ (২) কদলী (৩) নার্ঙ্গী (8) পনস (৫) 'বিজ্ব (৬) বকুল (৭) বট 
(৮) অজর্টন (৯) হিন্তাল (১০) পূগ (১১) চম্পক (১২) খাঁদর (১৩) অশোক (১৪) শমশ 
(১৫) আমলক (১৬) কুরূবক (১৭) কাঁপিখ (১৮) কেতকী (১৯) শিংশপ (২০) নিব 
(২১) পাঁরজাত (২২) 'তীন্মুন (২৩) জদ্বু (২৪) পলাশ (২৫) রসাল। 


প্রাণী হস্ত 

(১) সিংহ (২) ব্যাঘ্র (৩) বানর (৪) ভল্লক (&) মাজরি (৬) শশক (৭) কৃষ্সার 

মগ (৮) 'গিরিকা (৯) কক্ট (১০) সারমেয় (১১) উদ্ট্ী (১২) অজ (১৩) গর্দভ 

(১৪) ষণ্ড (১৫) গাভী (১৬) শ.ক (১৭) সারণী (১৮) পারাবত (১৯) পেচক (২০) 

চাতক (২১) কোকিল (২২) বায়স (২৩) সারস (২৪) বক (২৫) হংস (২৬) ভ্রমর 
(২৭) মণ্ডূক (২৮) চক্রবাক। 


নূপ ও বাঁর হস্ত 

(১) হরিশ্চন্দ্র (২) নল (৩) সগর (৪) পদ'রুরবা (৫) দিলীপ (৬) অন্বরীষ (৭) 

কার্তবীর্ (৮) রাবণ (৯) ধর্মরাজ (১০) অজর্যন (১১) ভীম (১২) নকুল (১৩) শাবি 

(১৪) যযাঁতি (১৫) সহদেব (১৬) ভগীরথ (১৭) নহুষ (১৮) রঘু (১৯) দশরথ (২০) 
রামচন্দ্র (২১) ভরত (২২) লক্ষণ (২৩) শন্ুুঘন (২৪) অজ। 


হম্তকরণ 
(১) আবেশ্টিত (২) উদ্বোঙ্টত (৩) পরিবর্তিত (8৪) ব্যবার্তিত। 


হন্তকরণ-এর ক্ষেত্রে ভরত-নাট/শাদ্নের সঙ্গে অনা শাম্বগ্রন্থগলির কোনো 
পার্থক্য নেই। 


৮৩ 


ইস্তকর্ম 
নাট্যশাস্তর অন:সারে কুঁড়িটি হস্তকর্মের পাঁরচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য গ্রন্থ 
অনুযায়ী মোট সংখ্যা ত্রিশ । 

(১) আহ্বান (২) উৎকর্ষণ (৩) উদ্বৃত্তি (৪) ছেদন (৫) তর্জন (৬) তাড়ন (৭) 
বোলন (৮) দোলন (৯) ধ্ুুব (১০) ধূনন (১১) নিগ্রহ (১২) পারিগ্রহ (১৩) প্রবৃত্তি 
(১৪) ভেদ (১৫) ভ্রম (১৬) শেক্ষণ (১৭) মেটন (১৮) যান (১৯' রক্ষণ (২০) বিকৰণ 
(২১) বিক্ষেপ (২২) বিরাতি (২৩) বিয়োগ (২৪) 'ীবসর্গ (২৫ বাত্ত (২৬) ব্যাকর্ষণ 
(২৭) সংশ্লেষ (২৮) স্ফোটন (২৯) নোদন (৩০) লোলন। 


হন্তক্ষেত্ 

(১) পাশ্ব (২) পুর (৩) উধর্বাশর (8) পশ্চারীশর (৫) অধোশির (৬) ললাট 

(৭) কর্ণ (৮) বক্ষ (৯) নাভি (১০ কটীশীর্ধ (১১) উরুদ্বয় (১২) স্কম্ধ (১৩) 
পশ্চাৎপান্্ব (১৪) পঃরঃশির 


হস্তপ্রচার 

(১) অধোগত (২) অস্ত্রগ (৩) অধোমুখ (৪) অগ্রতন্তল (৫) অধন্তল (৬) উরোগ 
(৭) উধর্গ (৮) উধর্ধমুখ (৯) উত্তান (১০) ভ্রমর (১১) পরাঙ্মুখ (১২) পাশ্বগত 
(১৩ প্রস্তুগ (১৪) বর্তুল (১৫) সম্মধথ (১৬) স্ব-সম্মখতল । 

এছাড়া নৃত্যরত্রকোষ গ্রন্থে উপাধান, কদম্ব, আলিঙ্গন, কলাপ, লেখন, অঞ্জনা, 
চন্দ্ুকান্ত, জয়ন্ত প্রভাতি সংয,স্ত ও অসংযনস্ত মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। 

শরীরাভিনয়-এর অন্যান্য অঙ্গকর্মগ,লিরও সম্পূ্ তথ্য 'বািভন্ন নাটাশাস্রে পাওয়া 
যায়। 


“অন্ধুল্যঃ কুঞ্চিতা দৃষ্ঠঃ সং্লিষ্টাঃ প্রশ্থতা যা । 
_ স পতাককরঃ প্রোক্তো নৃত্যকর্মবিশারদৈঃ ॥৮ 
(অঙ্গীলগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট অবস্থায় প্রসারিত হলে এবং 
অঙ্গ কুণ্চিত অবস্থায় থাকলে পতাক হস্ত হয়। 
মাট্যারভে, মেঘ ও বন বোঝাতে, বন্তুনিষেধে, কুচ, রাশি, 
নদী অমরমণ্ডল, তুরঙ্গ; পবন, শষ্যা, যাত্রার উদ্যোগ, প্রতাপ, 
প্রসাদ, জ্যোৎ্না, প্রখর সূযণীকরণ, সমভাব, অঙ্গরাগ, 
তালপন্, আশীবাদ, নৃপতিশরেষ্ঠ, সমদূ্র, বৎসর, বৃষ্টির দিন, 
গাঢ় আঁলঙ্গন, প্রলাপ, মণ, জল, বামন, কামার্ত ভাবে 
নারীর নাঁভম্পর্রপ্রেভাত বিভিন্ন অর্থ বোঝাবার জন্যে 

পতাক পতাক হন্ত প্রয়োগ হয়। 


৮৪8 


প্রপতাক 





অধূপতাক 


কতরীমখ 


“স এব ভ্রিপতাকঃ স্যদ্‌ বক্রিতানামিকাঙ্কুলিঃ॥, 


( পতাক হন্ভ অবস্থায় অনামিকা বরু হলে ন্িপতাক হস্ত হয়। 
মুকুট, বৃক্ষ, বাসব, বজ্, কেতকীফুল, দীপ, বাহিশশখা, 
পারাবত, পন্রলেখা, পাঁরবর্তন, ইক্ষুদণ্ড, মাঙ্গল্য প্রভৃতি অর্থ 
প্রকাশে ন্রিপতাক হস্ত প্রয়োগ হয় ।১ 


“ত্রিপতাকে কনিষ্ঠ। চেদ বক্রিতার্ণপতা বিকি।” ॥ 


/ন্রপতাক হস্ত অবস্থায় কাঁনহ্ঠাকে বক্র করলে অর্ধপত।ক 
হন্ত হয়। 

পর, ফল, তীর, করাত, ছ:়ীরকা, ধব্জ, শ্গ প্রভাতি অথথ 
প্রক'ণে অর্ধপতাক হস্ত প্রয়োগ হয়। নাট্যশাস্ত্ে এই মাদ্রার 
উল্লেখ নেই। 


“অসৈব চাপি হক্তস্ত তর্জনী চ কনিঠিক1 । 
বহিঃ প্রসারিতে দ্বেচ স করঃ কত্তরীমুখ” ॥ 


অপতাক হস্ত অবদ্হায় তরনী ও কাঁনম্ঠা বাইরের দিকে 
প্রসারিত হলে কত'রণমুখ হস্ত হয় ।) 

মৃত্যু, বিদ-্যং, পতন, লতা, জ্ত্রী পুরুষের বিচ্ছেদ, লণ্ঠন, 
[িপর্যন্ত অবস্থা, বিরহশয্যায় শয়ন ইত্যাঁদ অথ" প্রকাশে 
কর্তরীম্‌খ হস্তের প্রয়োগ হয়। গুনাট্যশাস্তে পাঠভেদে 
্রপতাক হস্ত অবস্থায় মধমার পৃষ্ঠে তজর্নগ রাখলে 
কত'রীমূখ হস্ত হয় এইরূপ বার্ণত আছে । কথাকাল নৃত্যে 
সাধারণত এই আকারে প্রযন্ত হয় । 


৮৫ 


ময়র 


্ 


অধচন্দ্ 


টি 
১ 
অরাল 


৮৩ 


“অন্িক্ননা মিকাহুষ্ঠৌঃ শ্লিষ্টৌঃ চান্যাঃ প্রসাবিতাঃ 
ময়ুরহস্তঃ কথিতঃ করটাকাবিচক্ষণৈঃ” ॥ 


কর্তরীমূখ হস্ত অবস্থায় অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ পরস্পর সংযত 
ও অন্য অঙ্গলিগুলি প্রসারিত করলে ময়ূর হস্ত হয়। 
ময়রের মুখ, পক্ষী, ললাটতিলক, বিখ্যাত বন্তু, শাদ্মের 
অর্থাবচার, বমন, লতা, নদীর জল নিক্ষেপ, অলকগ,চ্ছ 
সরানো প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে ময়ূর হন্ত ব্যবহার হয়। 


“অর্ধচক্্রকরঃ সোহয়ং পতাকেহস্ৃষ্ঠসারণাৎ।” 


পতাক হন্ত অবস্থায় কুণ্টিত, অঙ্গ-্ঠটি প্রসারিত করলে 
অর্ধচন্দ্র হন্ত হয়। 


ধ্যান, প্রার্থনা, অঙ্গস্পশ» নমস্কার, কটিদেশ, গলাধাক্কা 
দেওয়া, দেবাভিষেকক্রিয়া, ভহল, কৃষ্ণাষ্টমীর চন্দ্র, ভোজনপান্ত 
প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে অর্ধচন্দ্র হস্তের প্রয়োগ হয়। 


“পতাকে তর্জনী বক্রা নাম্। সোহয়মরালক21 


পতাক হন্ত অবস্থায় তজ'নগ বক্র করলে অরাল হস্ত হয়। 


বিষপান, অম.তপান, গচণ্ড ঝড় গুভূতি অর্থ প্রকাশে অরাল 
হস্ত প্রয়োগ হয় । 


“অন্িন্ননামিক বক্রা। শুকতুগ্তকরে। ভবে |” 
অরাল হস্ত অবস্থায় অনামিকা বক্র করলে শুকতুণ্ড হস্ত হয় । 
বাণ প্রয়োগে, বশ ভল্ল ব্যবহারে, উগ্রভাব প্রকাশে শুকতুশ্ড 
হস্ত প্রয়োগ হয়। 


শুকতুণ্ড 


“মেলনাদঙ্ুলীনাঞ্চ কুঞ্চিতানাং তলান্তরে | 

অন্ুষ্ঠশ্চোপরিষুতে। মুষ্টিহস্তে হয়মীর্যতে ॥” 
করতলের মধ্যে অঙ্গালগ,লি কুণ্ণিত অবস্থায় পরস্পব 
মাীলত হবার পর তার উপর অঙ্গ্ঠ স্থাপন করলে মুণ্টি 


ৃ হস্তের প্রযোগ হয়। 
মুণ্টি 


“চেনুষ্টিরুন্নতা সৃষ্ঠঃ স এব শিখরঃ করঃ। 
মুগ্টিহন্ত অবস্থায় অঙ্গঞ্ঠ উন্নত করলে শিখর হস্ত 
হয়। 

ী ধন, শপ, শ্রাদ্ধ, কামভাব, মদনদেব, নিশ্চয়তা, দল্ত, 
লিংগ, স্মরণ, অভিনয়, ঘন্টাধখান, ওষ্ঠ, কাঁটবন্ধের 


আকষণণ প্রভাতি অর্থপ্রকাশে শিখর হস্তের প্রয়োগ 
[শখর হয়। 


৮৭ 


৮৫ 


কপিখ 


“অনুষ্ঠমুদ্ধনি শিখরে বক্রিতা যদি তর্জনী | 
কপিখাখ্যঃ করঃ সোহয়ং কীতিতো। নৃত্যকো বিদৈঃ1% 


শিখর হন্ত অবস্থায় অঙ্গুষ্ঠের মন্তকে তজর্নী বক্রভাবে স্হাপন 
করলে কপিথ হস্ত হয়। 

লক্ষ, সরস্বতী, নটগণের তালধারণ, গো-দোহন, অঞ্জন, 
অবলম্বন, ধূপ দীপ দ্বারা আরতি, বসনাণ্চল ধারণ, 
লীলাকুসূম ধারণ প্রভতি অথ পুকাশে কপিথ হস্ত প্রয়োগ 
হয়। 


“কপিখে তর্জনী চোর্ধমুচ্ছিতা নুষ্ঠমধ্যমা 
কটকামুখহস্তোহয়ং কীন্তিতো। ভরতাগমৈঃ1৮ 


কঁপিথ হস্ত অবস্হায় ত্জনীর সঙ্গে উধের্বাথত অঙগূজ্ঠ ও 
মধ্যমা মিলিত হলে কটকামখ হস্ত হয় । কুসুমচয়ন, সুগন্ধী- 
করণ, বচন, দষ্টিনিক্ষেপ, মস্তাম্মলা বা পূজ্পমালা ধারণ, 
তাম্বুল প্রদান প্রভৃতি অথ প্রকাশে কটকামুখ হস্তের 
প্রয়োগ হয়। 


ভিধ্ব-প্রসারিতা যত্র কটকা মুখতর্জনী | 
সৃচীহস্তঃ স বিজ্ঞেয়ে ভরতাগমকোবিদৈঃ1” 


কটকামুখ হস্ত অবচ্হায় তজনী উধেক প্রসারিত করলে 
সূচী হস্ত হয়। 


শত, রাঁব, নগরী, লোক, যে, যাহা, যাহাতে, যের্‌পে, সে, 
তাহা, তাহাতে, সেইরঃপে, বিজন, কুশতা, শলাকা, দেহ, 
বিস্ময়, বেণশরচনা, ছনু, সামর্থ, ভেরীবাদন, কুমোরের 
চাকীর ঘূর্ণন, বিবেচনা, 'দিনান্ত প্রভৃতি অথ" প্রকাশে 
সূচাঁ হস্তের প্রয়োগ হয়। 


৮ন্পুকলা 


টু 


পদ্মকোশ 





সপপশীর্ষ 


“নৃচ্যামন্ষ্ঠমোক্ষে তু করশ্চন্দ্রকলা ভবে ।” 


সূচী হস্ত অবস্তায় অঙ্গ্ঠটি মুন্ত করলে চন্দ্রুকলা হচ্ড 
হয়। 

চন্দ্র, মুখ, পরিমাণ, শিবের মুকুট, গঞ্গা, লাঠি 
প্রভাতি অর্থ প্রকাশে চন্দ্রুকলা হস্ত প্রয়োগ হয়। 


“অঙ্কুল্যো বিরলাঃ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিতাস্তলনিম্নগাঃ। 
পল্মকোশাবিধে। হস্তে তন্নিরূপণমুচ্যতে ॥৮ 


করতল্‌ সমভাবে না থেকে কুণ্চিত হবে, অঙ্গ'লিগুলি ফাঁক 
ফাঁক অবস্থায় সামান/; বরুভাবে নিম্নমুখী অবস্থায় থাকলে 
পদ্মকোশ হ্ড হয় । 

বি্বফুল, কপিথ ফল, রমণীর কুচকুন্ত, ঘণপপাক, কন্দুক, 
ভোজন, রন্ধনপান্র, পুষ্পকোরক* আম্রফল, পূঙ্পবর্ষণ, 
পুজ্পমঞ্জরী, পদ্ম, বল্মীক, দর্পণ, িদ্ব, প্রভৃতি অথ" 
প্রকাশে পদ্মকোশ হস্ডের প্রয়োগ হয় । 


“পতাক। নমিতাগ্র। চে সর্পশীর্ষকরো। ভবেশ॥” 


পতাকা হস্ত অবস্থায় অগ্রভাগ নমিত করলে সপ'শণষ' হস্ত 
হয়। 

চন্দন, সপ” মন্দ্ধান, পোষণ, দেবপ্রণাম, বাহন, বামন, 
আস্ফালন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে সর্পশীীর্ষ হন্ডে প্রয়োগ হয়। 


৪৯ 


৯০ 





সিংহমূখ 


“অন্মিন্‌ কনিষ্ঠিকাঙ্ুষ্টে প্রন্থতে মৃগনীর্ষকঃ 1” 


সর্পশীর্ধ হস্ত অবন্থায় কনিষ্ঠা ও অঙ্গুজ্ঠ প্রসারিত করলে 
মৃগশীষ হন্ত হয় । 

ভীতি, বিবাদ, নেপথা, আহ্বান, মিলন, বীণা, গতি, আবাস, 
নৈবেদ্য, বসন, যোনিদেশ, ছন্রধারণ, পাদসংবাহন, সমর, শমন, 
সময়, দেহ প্রভাতি অর্থ প্রকাশে মৃগশীর্ হস্তের প্রয়োগ 


হয়। 


“মধ্যমানামিকাগ্রাভ্যামন্থৃষ্ঠে। মিশিতো যদি ॥ 
শেষ প্রসারিতৌ ঘত্র স সিংহাস্তকরে! ভবে |” 


মধ্যমা ও অনমিকার অগ্রভাগের সঙ্গে অঙগন্ঠ নিলিত হলে 
এবং তজনী ও কানষ্ঠা প্রসারিত অবস্থায় থাকলে 'সংহম.খ 
হস্ত হয়। 

হোম, গজ, পদ্মমালা, সিংহমুখ, শণক, স্মিত, সিংহাসন 
প্রীত অথ: প্রকাশে, সিংহম,খ হস্তের প্রয়োগ হয় । 


“পল্পকোন্হেনামিক। চেন্নম্র। কান্থুলহস্তকঃ ॥” 


পদ্মকোশ হন্ত অবস্থায় অনামিকা নামত করলে কাঙ্গখুল হস্ত 
হয়। নাট্/শাস্ত্রে পাঠান্তরে লাঙ্গুল হস্তও বলা হয়। 

নুপুর, চকোর, চাতক, কহণার, সুপারি গাছ, নারিকেল, 
বালিকা স্মীর কুচমণ্ডল প্রভ:তি অর্থ প্রকাশে কাঙ্গুল হন্তের 
প্রয়োগ হয় । 


“কনিষ্ঠাগ্ঠ। বন্রিতাশ্চ বিরলাশ্চালপল্সকঃ ॥৮ 


কনিষ্ঠা ও অন্যান্য অঙ্গুলিগুলিকে ফাঁক ফাক অবস্থায় 
বক করলে অলপদ্ম হস্ত হয় । 

পূর্ণপ্রম্ফটত পদ্ম, পৃণচন্দ্র, বিরহ, দর্পণ, আবত+ কুঁচ- 
মণ্ডল, উধর্ধচ্‌ড়া কবরী, শলাঘা, সৌন্দর্য, শকট, চত্রবাক, 
কোপ, কলকল ধান প্রভাতি অর্থ প্রকাশে অলপম্ম হন্তের 


প্রয়োগ হয়। 


২৪৮০৭ 


জর 


৫ 


হংস্যাস্য 


৪ 


হংসপক্ষ 


“তর্জন ্যাস্রয়ঃ গ্রিষ্টাঃ ক নিষ্ঠা প্রন্থতা যদি । 
অন্ুষ্ঠোহনামিকামূলে তির্ধক্‌ চেচ্চতুর করঃ1” 


তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা পরম্পরসংশ্লিষ্ট অবন্ছায় 
থাকবে, কাঁনষ্ঠা প্রসারিত হবে ও অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা 'তির্যক- 
ডাবে হ্থাপত হলে চতুর হস্ত হয় । 

স্বরণ তাম্, লৌহ, নয়ন, প্রমাণ, ঘ:ত, তৈল, সরস বস্তু, 
আদ্র খেদ, রসাস্বাদ, বর্ণভেদ প্রভৃতি অথ" প্রকাশে চতুর 
হন্তের প্রয়োগ হয়। 


“মধ্যমান্ষ্ঠসংযোগে তর্জনী বন্রিতাকৃতিঃ ॥ 
শেষাঃ প্রসারিতাশ্চাসৌ ভ্রমরাভিধহস্তকঃ 1৮ 


মধ্যমা ও অঙ্গজ সংযুক্ত অবস্থায়, তর্জনণ বক্রাকাতি, কিষ্ঠা 
ও অন।'মকা প্রসারত অবস্থায় থাকলে ভ্রমর হস্ত হয় । 

ভ্রমর, পক্ষ, শুক, সারস, কোকিল, যোগ, মৌনভাব প্রভৃতি 
অর্থ প্রকাশে ভ্রমর হন্ডের প্রয়োগ হয়। 


মধ্যমা গ্যান্ত্রয়োহঙ্থুল্যঃ প্রস্থতা৷ বিরলা যদি । 
তর্জন্যন্ষ্ঠসংপ্লেষাৎ করে। হংসাম্যকে। ভবে ॥” 


তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সংশিলষ্ট থাকলে এবং মধ্যমা, অনামিকা 
ও কাঁন্ঠা ফাঁক ফাঁক ভাবে প্রসারিত হলে হংসাস্য হস্ত হয়। 
এই মুদ্রার অন্য আকৃতিও আছে। 

দংশন, মাছ, বাঁধ, কম্টিপাথর, কর্তব্য, চিন্লাঙ্কন, শোভা, 
রেখাবিচার, ম.স্তা, সম্রবন্ধন প্রভৃতি অথ" প্রকাশে হংসাস্য 
প্রয়োগ হয় । 


“সপশীর্ষকরে সম্যক্‌ কনিষ্ঠী প্রস্থতা যদি । 

হংসপক্ষকরঃ সোহয়ং তন্নিরপণমুচ্যতে ॥% 
সর্পশীষ হন্তভ অবস্থায় কাঁনত্ঠা সম্পূর্ণ প্রসারত করলে 
হংসপক্ষ হস্ত হয়। 


সেতুবন্ধন, আবরণ, আচ্ছাদন, আচমন, চন্দনলেপন, ষট্‌ 
সংখ্যা প্রভাতি অর্থ প্রকাশে হংসপক্ষ হন্তের প্রয়োগ হয় । 


১ 


2 


সন্দংশ 


তু 


তাণ্রচ্ড় 


ক 


“পুনঃ পুনঃ পল্মকোশঃ সংশ্লিষ্টো বিরলো। যদ্দি। 
সন্দংশাভিধহস্তোহয়ং কীতিতো নৃত্যকোবিদৈঃ 1৮ 


পদ্মকোশ হস্ত অবস্থায অঙ্গুলিসমূহ ক্রমান্বয়ে সংশিলম্ট ও 
ফাঁক ফাঁক করলে সন্দংশ হস্ত হয়। এব আর একাঁট রুপও 
প্রচলিত যেমন, অরাল হন্ত অবস্থায় তজ'নী ও অঙ্গু্ঠ 
সাঁড়াশীর মতো যুত্ত করলে ও করতল নামালে সন্দংশ হস্ত 
হয়। অগ্রজ, মূখজ ও পার্বজ-এই তিন প্রকার সন্দংশ 
হস্তের কথা নাট্যশাস্মে পাওয়া যায়। 

ব্রণ, কট, উদর, মহাভয়, পূজা, প্রবাল ও সংখ্যা প্রভৃতি 
অর্থ প্রকাশে সমন্দংশ হস্তের প্রয়োগ হয় । 


“অঙ্গুলীপঞ্চকঞ্চেব মেলয়িত্ব। প্রদর্শান। 
মুকুলা ভিধহস্তোহয়ং কীর্ত্যতে ভরতাগমে ॥” 


পণ্াঙ্গ'লব অগ্রভাব একন্রে মিলিত অবদ্থায় সমভাবে উধের্ব 
প্রসাবিত কবলে মুকুল হস্ত হয়। 

মুকুলীকৃত পদ্ম, ভোজন, জপ, পণ শব, নাঁ৬, কদলাীপ,্প, 
চুম্বন, কামোদ্দীপক নখবিলেখন প্রভাতি অর্থ প্রকাশ ম.কুল 
হন্ডেব প্রয়োগ হয়। 


“মুকুলে তাত্রচুভঃ স্তাৎ তর্জনী বক্রিতা যদি ॥৮ 


মুকুল হস্ত অবস্থায় তজন' বক্র করলে 
তাগ্রচ্‌ড় হস্ত হয় । নাট্যশাস্তে অন্য দুই 
রকমের তাম্রচ্‌ড় হন্তের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। প্রথমটিতে মধ্যমা ও অঙ্গ,্ঠ 
সাঁড়াশশর মতো য্স্ত, তজনী বক্র অবস্থায় 
এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠা করতলে 
থাকে। ইহা ভর্খসনা, তাল দেওয়া গুভূতি 
নদেশ করে। দ্বিতীয়াটিতে মুষ্টি হস্ত 
অবস্থায় কনিষ্ঠা প্রসারিত থাকে । ইহা শত সহস্র লক্ষ প্রভৃতি 
সংখ্যা নিদেশ করে। 

কুরূুট, বক, কাক, উট, গোবৎস, তালপন্র প্রভাতি অর্থ 
প্রকাশে তাগ্রচড় হন্তের প্রয়োগ হয়। 


৬৬ তেল 


ব্য 


জি 


অধন্স;চা 


কটক 


“নিকুঞ্চনযুতা ্ষ্ঠক নিষ্ঠস্ত ত্রিশূলকঃ ৮ 


কানষ্ঠা ও অঙগ,্ঠ কুণ্িত অবস্থায় থাকলে ও অন্যান্য 
অঙ্গলি সমভাবে উধের্ব প্রসারিত থাকলে ভ্িশল হস্ত 
হয় । 

ব্যান হস্ত, অর্ধসূচী হস্ত, কটক হস্ত, ও পল্লি হস্ত প্রচলিত 
কিন্তু নাট্যশাস্ত্র বা অভিনযদ্পণে অসংয,ন্ত মুদ্রা তালিকায় 
এদের উল্লেখ নেই । 


“কনিষ্ঠাসষ্টনমনে মৃগশীর্ষকরে তথা । 
ব্যাগ্রহস্তঃ স বিজ্ঞেযা ভরতাগমকোবিদৈ2 1” 


মৃগশীষ হন্ভ অবস্থা কনিষ্ঠা ও অঙ্গ.ষ্ঠ নামত করলে ব্যান 
হন্ড হয়। 

বাঘ, ভেক, মকট, শণান্ত প্রভৃতি অথ প্রকাশে ব্যাঘ্র হস্তের 
প্রয়োগ হয়। 


“কপিখে তজনী উধ্্বসারণে ত্বধ্বহুচিকঃ ॥% 


কপখ হস্ত অবন্থায় তন উধে্+ প্রসারিত করলে অরধস্‌চশ 
হস্ত হয়। 

অঙ্কুর, পক্ষীশাবক, বহৎ কণট প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে অর্ধ- 
সুচন হস্তেব প্রয়োগ হয় । 


“সন্দংশেহপুাধ্ব ভাগে তু মধ্যমানামিকা ন্বয়া 1৮ 


সন্দংশ হন্ত অবস্থায় মধ্যমা ও অন।মিকা মিলিত হলে কটক 
হন্ত হয়। 

আহ্বানের ভাব ও চলন বোঝাতে কটক হস্তের প্রয়োগ হয়। 
এই মুদ্রাব শ্লোকের পূর্ণ পাঠ পাওয়া যায় 'নি। 


5১৩ 


্ তত 


অঞ্জলি 


৩ 


কপোত 


“ময়ুরে তর্জনীপৃষ্ঠে মধ্যমেন যুতো যদি ॥* 


ময়ংর হস্ত অবস্থায় তর্জনীর পৃন্ঠদেশ মধ্যমার সহিত যু্ত 
হলে পল্লি হস্ত হয়। 

অসংযুন্ত হস্তগুলি থেকেই সংযুস্ত হস্তের উৎপত্তি 
হয়েছে । নাট/শাম্্র অনংযায়ী অঞ্জলি, কপোত, ককণ্ট, 
স্বপ্তিক, কটকাবর্ধমান, উৎসঙ্গ, নিষেধ, ডোল, পুহ্পপুট, 
মকর, গজদন্ত, অবহিথ ও বর্ধমান-এই তেরটি সংযা্ত 
হস্ত। অভিনয়দর্পণে সংয্ন্ত হস্ত-তালিকায় অঞ্জলি, 
কপোত, ককণ্ট, স্বস্তিক, ডোলা, পূহ্পপুট, উৎসঙ্গ, 
শিবলিঙ্গ, কটকাবর্ধন, কর্তরীস্বাস্তক, শকট, শঙ্খ, চক্র, 
সম্প্‌ট, পাশ, কণলক, মৎস্য, কৃর্ম, বরাহ, গরূড়, নাগবন্ধ, 
খটখা ও ভেবূণ্ড-এই তেইশাঁটি মুদ্রার উল্লেখ আছে । অবশ্য 
নাট।শাস্দ্রে এছাড়াও আরো 'বাভল্ন নত্যহদ্তের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। আবার নাট্যশাচ্তে চতুঃষম্টি হস্তের উল্লেখ 
দেখা যায়। এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করে মুদ্রার একাঁটি 
অভিধান সংকলন করা অত্যন্ত প্রয়োজন'য়। অবশ্য এ কাজ 
[বিশেষ দুরূহ ও পারিশ্রমসাপেক্ষ | 


“পতাকাতলয়োধোগদঞ্জলিঃ কর ঈরিতঃ ॥” 


দুই পতাকা হস্ত অবস্থায় তলদেশ যস্ত হলে অঞ্জাল হস্ত 
হয়। 

দেবতা, গুরু ও বিপ্র প্রথম অর্থ প্রকাশে অঞ্জাল হস্তের 
প্রয়োগ হয় । 


“কপোতোহসৌ করে৷ ঘত্র শ্লিষ্টমূলা গ্রপার্খবকঃ ॥” 


অঞ্জলি হস্ত অবদ্থায় মাঁণবন্ধ, অঙ্গীলর অগ্রভাগ ও পা*ব- 
দেশ মিলত হলে ও করতলে অপর 'দিক উন্মনন্ত হলে 
কপোত হস্ত হয় । 

প্রণাম, গর্‌-সপ্তাষণ, সাবনয় স্বীকৃতি প্রভাতি অর্থ প্রকাশে 
কপোত হম্তের প্রয়োগ হয় । 


“অন্যে হন্যস্তান্তরে যত্রাঙ্গুল্যে। নিঃস্হত্য হস্তয়োঃ 
অন্তব্হির্ব। বর্তস্তে কর্কট; সোহভিধীয়তে |” 


এক হাতের অঙ্গ,লর ফাঁক দিয়ে অন্য হাতের 
অঙ্গুলগুলি এক এক করে প্রাবণ্ট করতে হবে এবং 
উহা হাতের তলায় অথবা উপরের দিকে থাকলে কক 
হস্ত হয়। 

জনসমাগম, শাখা উন্নয়ন, শঙ্খবাদন প্রভৃতি অর্থ 
প্রকাশে কক'ট হচ্তের প্রয়োগ হয়। 


ককণট 


'পতাকয়োঃ সন্নিযুক্ত করয়োর্মণিবন্ধয়োঃ ॥ 
সংযোগেন স্বস্তিকাখ্যে। মকরে বিনিযুজ্যতে 1” 


দুইটি পতাকা হস্ত মাণিবন্ধে পরস্পর 
সংযুস্ত হলে স্বাস্তিক হস্ত হয়। 
আকাশ, দিক, মেঘ, সমুদ্র প্রভৃতি 
[বিস্তীর্ণ অসাম পদার্থের অথ" প্রকাশে 
'বাদ্তিক হস্তের প্রয়োগ হয়। 





স্বান্ভক 
'পতাক উরুদেশ/স্থ ভোলা হস্তোহয়মিষ্যুতে ॥৮ 


পতাক হস্ত দট লম্বমান অবস্থায় উরুদেশে স্থাপন করলে 
ডোলা হস্ত হয়। 

[িষাদ, সম্ভ্রম, মৃছি আবেগ, ক্ষাতি প্রভাতি অর্থ প্রকাশে 
,ডালাহস্তেব প্রয়োগ হয়। 


“সংশ্লিষ্টকর/য়াঃ সপশীর্ষঃ পুষ্পপুটঃ করঃ1৮ 


দুইটি সপ'শীষ" হন্তকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট অবস্থায় রাখলে 
প.ষ্পপুট হন্ত হয়। 

সান্ধ্য উপাসনা, অর্ধযদান, আরাতি, মন্ত্রপুষ্প প্রভাতি অর্থ 
প্রকাশে পুষ্পপঃট হস্ডতের প্রয়োগ হয় । 





১ 


শিবলিঙ্গ 


কটকাবর্ধন 


কতরশন্বন্তিক 


১ 


“অষ্ঘোন্াবাহুদেশস্থৌ মুগশীর্ষকরৌ যদি । 
উতসঙ্গহত্তঃ স জ্ঞেয়ো ভরতাগমবেদিভিঃ ॥” 


মৃগশীষ অবস্থায় দ,ইটি হাত পরস্পর পরস্পরের বিপরীত 
বাহ্‌দেশে স্থাপন করলে উৎসঙ্গ হস্ত হয়। আলিঙ্গন, লঙ্জা, 
শিশুশিক্ষা প্রভাত অর্থ প্রকাশে উৎসঙ্গ হন্ডের প্রয়োগ হয় । 


“বামেহ্ধচন্দ্রে বিন্তাস্তঃ শিখরঃ শিবলিঙ্গকঃ।” 


বাম হাতে অধণন্দ্র ও ডান হাত শিখর হস্ত অবস্থায় তাহার 
উপর রাখলে শিবাঁলঙ্গ হস্ত হয় । 
শিবলিঙ্গ অথ" প্রকাশে শিবালসা হন্তের প্রয়োগ হয় । 


“কটকামুখয়োঃ পাণ্যোঃ স্বপ্তিকো মণিবন্ধয়োই | 
কটকাবর্ধনাখ্যঃ স্যাদিতি নাট্যবিদে! বিছুঃ॥৮ 


দঁট কটকামুখ হন্ত পরস্পরের মণিবন্ধে সংয,ন্ত' করলে 
কটকাবর্ধন হস্ত হয়। 
পূজা, বিবাহ, আভষেক প্রভৃতি অথ: প্রকাশে কটকাবর্ধন 
হস্তের প্রয়োগ হয় । 


“কত্তরী স্বম্তিকাকার। কর্তরীস্বস্তিকে। ভবে 1৮ 


কর্তরীমূখ অবস্থায় দুইটি হস্ত দ্বাশ্তকাকারে সংবন্ত 
হলে কর্ত'রীম্বন্তিক হস্ত হয়। 

শাখা, গিরিশিখর, বৃক্ষ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে কর্তরা- 
স্বান্তক হন্ডের প্রয়োগ হয় । 


“ত্রমরে মধ্যমাস্ুষ্টপ্রসারাচ্ছকটো ভবে ॥* 


দুই ভ্রমর হপ্তের তজর্নী ও মধ্যমা 
প্রসারিত করলে শকট হন্ত হয়। 

রাক্ষদ ভূমিকাভিনয়ে শকট হচ্তের 
প্রয়োগ হয় । 





“শিখা স্তর্গতানুষ্ ইতরান্ুষ্ঠসঙ্গ তঃ | 
তর্জগ্তা যুত আশ্রিষ্টঃ শঙ্খহস্তঃ প্রকীতিতঃ ॥৮ 


এক হাতের 'শিখরহস্ত অবস্থায় অপর হাতের 
অঙ্গস্ঠ প্রাবন্ট করলে এবং শিখর হন্ডের 
অঙ্গুচ্ঠের সাহত অপর হচ্ভের তজর্নী 
দৃঢ়ভাবে সংযুন্ড করলে শঙ্খ হন্ত হয়। 
নাট্যশাস্তে এই হস্তের উল্লেখ পাওয়া যায় 
না। 

শঙ্খ, শঙখবাদন প্রভাতি অথ প্রকাশে 
শঙ্খমূুদ্রা প্রয়োগ হয় । 


শঙ্খ 
“যত্রার্ধচন্দ্রৌ তির্ষঞ্াবন্তো ত্য তলসংস্পুশৌ । 
চক্রহস্তঃ সঃ বিজ্ঞেয়শ্চক্রার্থে বিনিযুজ্যতে ॥” 
টি অধনন্দ্র হন্ত অবস্থায় দুইটি হাত যখন টেরচাভাবে পরস্পর 
/ তলদেশ স্পর্শ করে তখন চক্র হস্ত হয়। 


চক্র বোঝাতে চক্র হচ্ডের প্রয়োগ হয় । এই মুদ্রা বৃহস্পতি, 
বিফ, ও শিবের প্রিয় । 


চক 


৯৭ 
নত্য-৭ 


“কুঞ্চিতা্ুলয়স্চক্রে প্রোক্তঃ সম্পুটহস্তকঃ1% 


চরু হস্ত অবস্থায় অঙ্গলগুলি কুণ্িত হলে সম্পুট 
হস্ত হয়। অর্থাৎ এক হন্তের অঙগুলিগুলি দিয়া অপর 
হন্তের অঙ্গলগুলি চাপিয়া ধাঁরতে হয়। বস্তুর 
আচ্ছাদন ও কোটা, বাক্স প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে সম্পুট 
হন্তের প্রয়োগ হয়। 

সম্পুট 


“নুচ্যাং নিকুঞ্চিতে গ্রিষ্টে তর্জন্োৌ পাশ ঈরিত21৮ 


দুই হাতে সচশহন্ত অবস্থায় 
তজনগ দুটি পরস্পর সংশ্লিষ্ট 
ও কুণ্ণিত অবস্থায় থাকলে পাশ 
২ গং হস্ত হয়। 

র্‌ ২. কলহ, শৃঙ্খল, বন্ধন প্রভৃতি 
অথ প্রকাশে পাশ হস্তের প্রয়োগ 
৪ হয়! এই মং্রা দ:গাঁ গণেশ ও 

শাডদেবতাদের প্রিয় ৷ 


“কনিষ্ঠ কুঞ্চিতে গ্রিষ্টে মুগশীর্ষস্ত কীলক: 


দুই হাতে মৃগশীর্ধ হন্ত অবস্থায় কনিষ্ঠাদুটি কুণ্িত 
হয়ে পিছনের দিকে পরস্পর সংয.স্ত হলে কীলক হস্ত 
হয়। স্নেহ, ক্লীড়া, কৌতুক, বহার, পাঁরহাস, 
বিশ্রস্তালাপ, সঙ্কেত প্রভৃতি অথ প্রকাশে কীলক 
হন্ডের প্রয়োগ হয়। 


কণলক 
“করপুষ্টোপরি স্যস্তে। যত্র হস্তত্বধোমুখঃ | 
কিঞ্চিতপ্রসারিতান্ৃষ্ঠকনিষ্টে। মৎস্যনামকঃ ॥৮ 
অধোমুখ অবন্থায় করপৃচ্ঠে অপর হন্তভ অধোমূখ অবস্থায় 
রাখলে এবং অগ্গুম্তঠ ও কনিষ্ঠা প্রসারিত করলে মৎস্য হস্ত 
হয়। 
মং মৎস্যের রূপ প্রদর্শনে এই মাত্রার প্রয়োগ হয়। 


৭১৮ 


কুঞ্চিতাগ্রাঙ্গুলিশ্চক্রে ত্যক্তান্ধষ্ঠকনিষ্ঠকঃ | 
কুর্মহস্তঃ স বিজ্ঞেয়ে। কুর্মার্থে বিনিযুজ্যতে ॥” 


কৃর্ম অর্থ প্রকাশে এই মৃদ্রোর প্রয়োগ হয় । 


“মৃগশীর্ষে ত্বন্তাতরে স্বোপর্ধেকঃ স্থিতো যদি । 
কনিষ্ঠান্ুষ্ঠয়োর্ে গা দ্বরাহকর ঈরিতঃ ॥৮ 


মগশশর্যষ অবচ্হায় দ.ইটি হাত পরম্পবের উপর 
সহাঁপিত হলে এবং উভয় হাতের কনি্ঠা ও অঙগঙ্ঠ 
দ.ট পরস্পর 'মালত হলে ববাহ হস্ত হয় । 
বরাহ রূপ প্রকাশে এই ম:দ্রার প্রয়োগ হয়। 





“তির্বকৃতল স্থিতা বর্ধচক্্রাৎন্ুষ্ঠযো গতঃ | 
গরুড়হস্ত ইত্য।হুর্‌ গরুডার্থে নিযুজ্যতে ॥” 


দুইটি অর্ধচন্দ্র হস্ত একাঁট অপরেব তলদেশে 
[তর্যকভাবে থাকলে এবং অঙ্গুচ্ঠদ্বশ্ন পরস্পর 
সংযুস্ত থাকলে গব্ড় হস্ত হয়। 

গরুড় রূপ প্রকাশে এই মুদ্রার প্রয়োগ হয়| 





“সপশার্ষস্বস্তিকশ্চ নাগবন্ধ ইতীরিতঃ। 
এতন্ত বিনিয়োগস্ত নাগবন্ধে হি সন্মতঃ ॥” 


দ.ইটি সর্পশীষ হন্ত মাঁণবন্ধে স্বান্তকা- 
কারে সংযত হলে নাগবন্ধ হন্ত হয়। 
নাগপাশ অর্থ প্রকাশে ইহার প্রয়োগ 
হয়। 





৪১০১ 


চত্তুরে চতুরং ন্যস্ত তর্জন্যনষ্ঠমোক্ষতঃ | 
খটবাহত্তো ভবেদেষখটাশিবিকয়োঃ ন্মৃতঃ।” 


দুইটি চতুর হস্ত পরস্পর নিবিষ্ট করে 
তর্জনী ও অংগ.ষ্ঠকে উম্মৃন্ত করলে 


খটবা হস্ত হয়। 
€ খটবা ও 'াবকা অর্থ প্রকাশে এই 
( হস্তের প্রয়োগ হয় । 





“মণিবন্ধেকপিথাভ্যাং ভেরুওকর ইফ্যতে | 
ভেরুণ্ডে পক্ষিদম্পত্যে।ডেরুওা যুজ্যতে করঃ ॥” 


দুইটি কপিথ হস্ত মণিবন্ধে সংয,ন্ত করলে 
ভেরু্ড হস্ত হয়। 

পাঁক্ষদম্পাত অর্থ প্রকাশে ভেরপ্ড মুদ্রার 
প্রয়োগ হয়। 


ভেরুণ্ড 


সাধারণভাবে সংয্য্ত ও অসংযুস্ত মুদ্রা তাঁলকা ও লক্ষণ এইখানেই শেষ হল, কিন্তু 
এ ছাড়াও 'বাঁভন্ন অর্থ প্রকাশক মদ্রার উল্লেখ নাট্যশাম্ত, অভিনয়দর্পণ ও সঙ্গীতরত্বাকরে 
পাওয়া যায়। 'বাভন্ন দেবদেবীর ভুমিকায় বাভন্নমদ্রা প্রচলিত। 
ত্রঙগহত্ত £হ 'ব্রহ্মণশ্চতুরে। বামে হংসাস্ত্ো দক্ষিণে কর” 

বাঁ হাতে চতুর হস্ত ও ডান হাতে হংসাস্য হস্ত করলে ব্র্গ হস্ত হয়। 


ঈশ্বর হস্ত ঃ “শম্তোবামে মুগশীর্ষস্ত্রিপতাকাস্ত দক্ষিণে * 


বাঁ হাতে মূৃগশীর্ ও ডান হাতে ন্রিপতাক হস্ত করলে শম্ভু হস্ত বা 
ঈশ্বর হন্ত হয় । 


বিষণ হস্ত £ “হস্তাভ্যাং ত্রিপতাকাস্ত বিষুহস্তঃ সঃ কীতিতঃ |” 
দুই হাতেই ভ্রিপতাক হন্ত করলে তাকে বিফ হস্ত বলে। 


১৯০০ 


সরস্বতী হস্ত 3 “সচীকৃতে দক্ষিণে চ বামে চাংসসমাকৃতৌ। 


কপিখকেহপি ভারত্যাঃ করঃ স্যাদিতি সম্মত; 1৮ 


ডান হাতে সূচধ ও স্কম্ধের সমরেখায় বাঁ হাতে কাঁপথ হস্ত করলে 
সরস্বতণ হস্ত হয় । 


পারবতী হস্ত £ উধ্বাধঃপ্রন্থতাবর্ধচন্দ্রাখ্যো বামদক্ষিণৌ | 


লক্ষ্মী হস্ত £ 


অভয়ো। বরাদশ্চৈব পার্বত্যাঃ করঃ ঈরিতঃ 1৮ 


বাঁ শতে অরধচন্দ্র অবস্থায় উধের্ব ও ডান হাত অধণ্ন্দ্র অবস্থায় 
নিম্নমুখে প্রসারত হলে অভয়া ৭ বরদা রূপে পার্বতী হন্ত হয় । 


“অংসোপকণ্জে হস্তাভ্যাং কপিখস্ত শ্রিয়ঃ করঃ।” 


দুই হাত কঁপিথ হস্ত অবস্থায় কাঁধের কাছে উত্তোলিত থাকলে লক্ষণ 
হস্ত হয় । 


বিনায়ক হস্ত ঃ “উরোগতাভ্যাং হস্তাভ্যাং কপিখে। বিদ্বরাট করঃ1” 


ষনুখ হস্ত £ 


মন্মথ হস্ত 5 


ইন্দ্র হস্ত £ 


যম হস্ত 5 


বক্ষোদেশে দই হাত কাঁপথ হন্ত অবস্থায় রাখলে বিনায়ক হন্ত বা 
গণেশ হস্ত হয় । 


“বামে করে ত্রিশুলঞ্চ শিখরে দক্ষিণ করে । 
উধ্বং গতে ষনুখস্থয হস্তঃ স্তাদিতি কীত্তিতঃ॥” 


বাঁ হাতে '্রিগূল হস্ত ও উধেব ডান হাতে শিখর হস্ত করলে ষন্মূুখ 
হন্ত বা কাতিকেয় হস্ত হয় । 


“বামে করে তু শিখরে দক্ষিণে কটকামুখঃ | 

মন্মথস্ত কর: প্রোক্তে। নাট্যশাস্ত্রাথণকোবিদৈই ॥৮ 

বাঁ হাতে শিখর হন্ত ও ডান হাতে কটকামুখ হন্ত করলে মন্মথ 
হস্ত হয় । 

ত্রিপতাকঃ স্বস্তিকশ্চ শত্রহস্তঃ প্রকীতিতঃ1% 

দুই হাতে ন্রিপতাক স্বপ্তিকাকারে রাখলে ইন্দ্র হস্ত হয়। 


“বামে পাশং দক্ষিণে তু সুচী যমকরঃ স্মৃতঃ।৮ 


বাঁ হাতে পাশ হন্ত ও ডান হাতে সূচী হন্ত করলে যমহন্ত হয়। 
যমরাজকে চতুর্জ কল্পনা করা হয়। 


৯০৯ 


অগ্নিহস্তঃ ত্রিপত্চাকো দক্ষিণে তু বামে কাঙ্গুলহস্তকঃ। 
অগ্নিহস্তঃ স বিজ্ঞেয়ো নাট্যশাস্ত্রবিশারদৈঃ 1 
ধাঁ হাতে কাঙ্গুল হস্ত ও ডান হাতে ন্রিপতাক হস্ত করলে অগ্নি হস্ত হয়। 


বরুণ হস্ত £ পতাকো দক্ষিণে বামে শিখরে। বরুণঃ কর21% 
বাঁ হাতে শিখর হন্ত ও ডান হাতে পতাক হচ্ত করলে বরুণহস্ত হয়। 


বায় হস্তঃ “অরালে। দক্ষিণে হস্তে বামে চার্ধপত্তাকিকা । 
ধৃত৷ চেদ্বায়ুদেবস্য কর ইত্যভিধীয়তে ॥” 


বাঁ হাতে অর্ধপতাক হস্ত ও ডান হাতে অরাল হস্ত করলে বায়; হস্ত হয়। এগুলি 
ছাড়াও 'বাভন্ন অবতার হস্ত, নবগ্রহ হস্ত ও কাষনিসারে জাতি হস্তেরও 'বাভিন্ন মাত্রা 
আছে | শুধুমাত্র মুদ্রা সম্পকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও অভিধান রচিত হওয়া প্রয়োজন | 
বর্তমানে শিক্ষা দের বিশেষ প্রয়োজনীয় মুদ্রাগুলির পরিচয় ও লক্ষণ দেওয়া 
হয়েছে | 

পতাক, স্বাণ্তক, ডোলা হস্ত, অঞ্জাল, কটকাবর্ধন, শকট, পাশ, কগলক, কপি, 
শিখর, কৃর্ম, হংসাস্য ও অলপদ্ম-এই তেরটিকে নত্যের উপযোগা প্রধান মুদ্রারূপে 
গণ্য করা হয়। 

ন:তাহস্তগুলির পাঁচটি প্রধান গতি যথা-উধর্ণগাঁতি, অধোগ্াতি, উত্তরাগাতি, প্রাচীগাতি 
ও দক্ষিণাগাঁত । পাদবিক্ষেপ অনুযায়ী এই গতি সণ্টালিত হয় । 

নাট্যশাম্ত ও অভিনয়দপণ্ণে নৃত্যহস্তের সংখ্যা ও লক্ষণে পার্থক্য আছে । বিভিন্ন 
অর্থ প্রকাশে 'বাভন্ন শাস্ত্রীয় নৃত/ধারায় লক্ষণভেদে এই, মংদ্রাগ্লির প্রয়োগ হয় । 
ভারতীয় নৃত্যের ভাবসম্পদের “গভীরতা, বাপ্ত ও সংক্ষ!তা প্রকাশে পৃথক খাবি, বর্ণ 
ও বংশসম্ভূত হস্ত মুদ্রুগলির প্রতীকধমা প্রয়োগ, অধ্যাত্ভাব ও শিলপপ্রাতিভার 
সমন্বয়ের এক বিস্ময়কর নিদর্শন । 

নান্দকে*বর-সম্প্রদায় বাঁহরঙ্গের খুটনাটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং 
নাট্য ধর্মী আভিনয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন । আঁঙ্গকাভিনয় পাঁয়ে অভিনয়দপণ একাঁট 
মূল্যবান গ্রন্থ, সেইজন্যে এই মুদ্রালক্ষণগুলি অভিনয়দর্পণের শ্লোক অন:যায়গ বার্ণত 
হয়েছে । মুদ্রার অন্যান্য লক্ষণগ-লি “কথাকালি' অধ্যায়ে আলে।চিত হয়েছে । 

বিভিন্ন শাম্তগ্রছের তালিকা থেকে বোঝা ঘায় যে ভাবপ্রকাশের মাধ্যম রূপে এই 
ভাষারশাতি প্রয়োজন অন:সারে পাঁরপঃঞ্ট হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সঙ্গীতরঙ্জাকরে £ “অভিনেয় 
বন্তু অনন্ত বাঁলয়া (দিগ্‌) দর্শনের আমি এই সন্তরটি হস্তমুদ্রার কথা বলিলাম | 
অনাবিধ হন্তমুদ্রা অশেষ |” (সঙ্গীত-রত্বাকর-ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত 
_নর্তনাধ্যায় | ২৬৮ (খ -২৯৬ (ক) পৃঃ ৩৪৯ )। 

নাট্যের বিভিন্ন পরিবর্তন-মহতরগুলিকে ভাষারূপ দেবার জন্যে 'বাভল্ন সময়ে 
প্রয়োজনীয় সণ্টারণী মুদ্রা সৃষ্টি করার আঁধকারও নিশ্চয়ই শিল্পী আচার্ধদেরু 
আছে । এই কথাটি নিয়ে হয়তো বিতকের ঝড় উঠতে পারে । কারণ দীর্ঘকাল ধরে 
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এই শাম্তচচ গ্রুমূখণ শিক্ষাপ্রয়াসেই আবদ্ধ থেকেছে । শিল্পী ও আচার্ষেরা বাভি 
আঁ্গকে দক্ষ হলেও 'শিজ্পের আবয়বিক ও আন্তররূ্পের বিশ্লেষণ, ইতিহাসের ধারা 
বা এর নন্দনতত্ব সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় 'দিতে পারেন নি। বরং অত্যন্ত কঠোর 
রক্ষণশীলতার সঙ্গে নিজ নিজ বংশানূকুমিক শিক্ষাপম্ধাতিকে সংরক্ষণ করেছেন, যার 
ফলে এর প্রসার অবরুদ্ধ হয়েছে । তাঁদে মতে এই আঁভনয়রীতি দেবপ্রদত্ত ৷ যা রক্ষা 
 ভবতমুনিকে 'দিয়েছন-তার বাইরে আর কিছু নেই, আর মানুষের কোনো আঁধকারই 
নেই তা পাঁরবর্তন করার । অথচ শাম্ত্রকারগণ কিন্তু অন্য কথাই বলেছেন। শাঙ্গদেব-এর 
কথা আগেই বলা হয়েছে। নাট্যশাস্রেও আচাষ'গণকে শন্তি অনুসারে প্রয়োগ করার 
অধিকার দেওয়া হয়েছে (নাট/শাস্ত | ৪1৬৯)। তাছাড়া দক্ষতা ও আঁধকার অনুসাবে 
্রথ্টা অনন্তকরণ সৃষ্টি করতে পারেন একথাও শাস্রে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ভাবপ্রকাশের 
জন্যে »'বরকম অঙ্গাভিনয়েব সংযোজনের আঁধকার দেওয়া হয়েছে। 

হস্তম.দ্রাগ,লিকে প্রতীকধমণ ভাষা হিসাবে স্বীকার করে প্রখ্যাত গবেষক 60:96 
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আদ যুগের অনকরণাত্মক ভাবভঙ্গী থেকে শুরু করে বৈদিক যুগের ধ্যানমদ্রার 
পথ ধরে শিল্প আচার্যদের অনুশীলনে সমৃদ্ধ এই ভাষাশৈলী এক সময়ে রক্ষণশীল 
অনুদারতার বন্ধনে পথ হারাল । আধমনিক মানসেব সঙ্গে তার যোগসূত্র সে রক্ষা করতে 
পারল না। 

মান ষ যা প্রক'শ করতে চায় তা ক্রমশঃ গভীরতা ও 'বিদ্তীতি লাভ কবে। ব্যাকরণ-এর 
প্রাশন খোলস ত্যাগ করে তোরি হয় নতুন পদ্ধতি, নতুন বানানরখাতি | শব্দ 
প্রয়োগের পুরাতন রক্ষণশশলতা ত্যাগ করে নতুন ভাষাশৈলীর জন্ম হয়। এতে ভাষা- 
সম্পদ ক্লমশঃ পাঁরপ.্ট হয়। অন্য ভ্যষা থেকে নতুন নতুন শব্দ এসে ভাষাকে আরো 
সমৃদ্ধ করে। এই ধার-করা শব্দই পরে দেশজ রূপ ধারণ করে। রোড, লেন, টেবিল, 
চেরার, কুরাস-এসব শব্দ তো এখন বাংলা ভাষায়ই অঙ্গ । এতে ভাষার মধাদা নষ্ট হয় 
না, বরং তা আরো শান্তশালী কত্র। এ কথাটি শি্পীদের বোঝা দরকার । এই পুষ্টির 
সঙ্গে আবার দেখা দেয় পুরোনো ফর্ম-কে ভেঙে নতুন রীতি তোর করা। কবিতার ক্ষে্রে 
এই বিদ্রোহ তো নতুন বিগ্রহ তোর করেছে। সে তার চরণে মিল ত্যাগ করেছে, যতি 
ইচ্ছান,সারে স্থাপনা করে, শব্দের ব্যাকরণগত বন্ধন ভেঙে, নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেছে। 


বাংলা াঁরকের গোড়ার দিকের চযাগান £ 
এখ সে স্থুরসরি জমুণ। এখ সে গঙ্গাস।অরূ। 
এখ প আগ বণারসী এখ সে চন্দ দিবাঅর ॥ 
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আর আজকের বাংলা আধুনিক কবিতা £ 
নিন্দুকে নানান কথা আমাকে দেখিয়ে বলবে, বিশ্বাস কোরো না। 
হয়তো বলবে শিশু কংবা নিবোধ 
অথবা ম]াজিকওয়ালা ছেড়া তাঁবু, কাটা বাজনা, নানান সেলাই 
করা কালো কোর্তাগায়ে লোকটা 'কি মারণখেলা 
খেলাচ্ছে আহারে এঁ মেয়েটার চোখে, 
দর্শক ভূলছে না হাসছে, আহা শুধু অবুঝ মেয়েটা 
মায়ার ওষুধে ভূগছে ; 'বিশবাস কোরো না। 

(সহজ ঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ) 
আদির্‌প থেকে মাঝখানে নানা চড়াই-উতরাই পৌঁরয়ে ভাষার এই যে পাঁরবর্তন,_তা 
অভিনয়, বা নৃত/ভাষার ক্ষেত্রে হয় নি। অথচ এই নতত্/ভাষা এমন একটি শীন্তশালণ 
মাধ্যম যে তা সবকিছুই প্রকাশ করতে পারে । কিন্তু তার জন্যে তো এই ভাকে 
সমৃদ্ধ করতে হবে । শুধু পুরোনো রীতিকে আঁকড়ে ধরে থাকলেই হবে না। 
যেআঞঙ্গক পদ্ধতিতে কালিদাসের ঃ 

তন্বী শ্যামা বিদ্বাধরা শিখারদশনা 
ক্ষীণকটি নিম্মনাভি উচ্চকিত হারিণশনয়না 
স্তনভারানম্রতন শ্রোণীভারে মন্ুরচরণা 
বিধাতার আদশিল্প-নিরৃপমা রমণশরচনা ! 
হেন নারী যাঁদ সেথা থাকে, 
আমার দ্বিতীয় সন্তা ঝাল, মেঘ, জানিয়ো তাহাকে। 
( অন[বাদ £ শ্যামাপদ চক্রবতাঁ) 
এই কাতার চিন্রক্পকে শরীরী করে তোলা যাবে তা'আমাদের শাস্দেই আছে। 
কিম্তু- | | 
শান্তাদি সুন্দরী নয়, তবু তার দেহের ভাঙ্গতে 
কোথায় কোথায় যেন ভাম্কর্ষের স্পষ্ট ছাপ আঁকা- 
দ্‌ঢ় নমনীয় গ্রণবা, অবিকল কণ্ঠস্বর যেন ছাঁচে ধরা, 
স্নিগ্ধ নয়, শান্ত নয়, ককশও না, মধুরও না, 
নাচের ঘ£ঙর যাঁদ আরো চাপা হত, 
ট্রামের মর্মর যাঁদ ঘনশ্যাম দাসের ভেলভেটে 
আরেকট; অস্পন্ট হত, আরেকট: সংযত, 
তাহলে অনেকটা যেন শান্তাদির বর হত তারা । 
( ইজেল ও বুনো পারাবত ঃ জগনাথ চক্রবতণ ) 
এর নৃত্যভাষার জন্যে শুধু শাস্মের,ব্যাকরণটি খুললে হবে না । ভেঙে চরে, দুমড়ে 
মুচড়ে, প্রয়োজন হলে দেশি-বিদেশি ভঙ্গি সংযোজন করে নতুন ভাষারীতি তৈরি করতে 
হবে। এ কাজ আরপ্ত না করলে নংত্যভাষা নিছক 'িউঁজয়ম পিস-এ পাঁরণত হবে । 
এই শতকের গোড়ার দিকে গর্ভন ক্রেগ যে “বি*ব-নাট)-এর পারিকম্পনা করেছিলেন, 
যাটের দশকে শ্রীমতী জোন লিটলউড যে থিয়েটার কমপ্লেকস-এর স্ব*ন দেখেছিলেন; 
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তার মূলে ছল নাট্ের এক বি*্বজনীন, সার্বজনীন রূপের আকাঙ্ক্ষা | এ বিষয়ে 
ভাবতণয় নাট)চিন্তার কাছে আজ পাশ্চান্তের নাট্যবিদ্‌দের অনেক প্রত্যাশা । কিন্তু আমরা 
আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারাছ না। হাবিব তনবির বলেছেন £ “19 ০০৫ 
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প্রতীয়মানের মনাবশ্যক উপদ্রব থেকে সত্যকে খুজে বের করা, সাধারণের সঙ্গে 
1বশেষকে যুত্ত করা, বৃহত্তর প্রবাহের মধ্যে অণনাকে চিহিত করা-এই ভূমিকা প্যলন 
করে শিজ্পের শুদ্ধস্তাকে রক্ষা কবে এই প্রকাশ মাধাম। গবেষণা ও বধদ্ধিগত চচরি 
মাধ্যমে এই ভাষারীতিকে সমূদ্ধ কবে তুলতে হবে-সমকালের শিপ সাহিত্যের সঙ্গে তার 
আত্মীয়তা ঘটাতে হবে । তবেই গড়ে উঠবে এক আন্তজাতিক ভাষা | গড়ে উঠবে এক 
[ব*বজনগন সাংস্কীতিক মহামিলনের সম্ভাবনা । 
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[সংহমুখ (সম্মুখ ) কাঙংগুল (পম্মুখ ) চতুর (সম্মুখ ) 
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করণ ও অঙ্গহার 


শিল্পের বিভিন্ন শাখায় একটি সমতান বা হাম'নি আছে। নত্যকুশলা শিল্পী নিপুণ 
রচনাবর্তের কঠিন পরম্পরা রক্ষা করে সৃষ্টি করে একটি উপলব্ধির রূপময় প্রকাশ । 
কবি কাবতার শব্দ-শরীরে ধ্নির নূপুর পাঁরয়ে ছন্দের দোলায় একটি অলৌকিক 
বঞ্জনা রচনা করে । চিত্রকর বা স্থপতি তাল, মান, অঙ্গুলি, লাইট-সেড, পার্সপেকাঁটভ- 
এর সাহায্যে মূর্তি নিম্ণ করে সবশেষে ঘটায় তার এ্যানাটামর বন্ধনম্ণান্ত । সংগণতকার 
সংগীত শরাঁরের মেলড বা রাগরপ-এর আবেগ বৃত্তের পাঁরধিকে আঁতক্রম করে সজন 
করে সঙ্গীতি, সমতানের রসব্প্রনা । 

নৃত্যকলায় সকল শিল্পের এই সমতান বিশেষভাবে দেখা যায় । এখানে শিজ্পণর 
হস্তমুদ্রায় কবিতার চিন্রক্প ; দেহভাঙ্গর বিচিন্ধ সংগণতে সিন্ধু তরঙ্গের হিল্লোল, 
গ্রশবাবিভঙ্গে লীলা বিলাস, গবণ“ আস্মনিবেদন ; আঁখপল্লবের উন্মোচন ও পাতনে 
প্ররতীবাম্বত প্রেম, প্রতীক্ষা, সংশয় ৷ ললিত ছন্দে শরীরণ হয়ে ওঠে চিন্তুকলা ও স্থাপত্যের 
সচল সযমব্যঞ্জনা | কাব্য, সংগীত, নত্য ও ছন্দের বিশিষ্ট বিভঙ্গে লীলায়ত এক 
অননা রূপভাবনা | 

এতগলি নিরবয়ব ভাবনাকে একই দেহের বিচিত্র বিভঙ্গে 'শিপায়িত করার প্রধান 
উপকরণ এবং মাধ্যম হল করণ ও অঙ্গহার, যা অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয় 
সাধন করে তোর করে একটি স্বতন্ত্র ইউানট । যার সাহায্যে শিল্প তার প্রা্থত 'সদ্ধি 
অন করে। ৃ 

করণের কাজ রূপসষ্টি, অঙ্গহারের কাজ লাবণ্য যোজনা ।'রুপকে যথোপযযন্ত ও 
যথাযথ মনোহর একাঁটি সমার মধ্যে এনে দেহভাঙ্গতে পাঁরামাতি সৃজন করে করণ । 
আর অঙগহার ঘটায় এর এযানাটমির বন্ধনম-স্তি, ভাবের ক্রিয়া ও ভঙ্গিতে আনে সংযম, আনে 
লাবণ্য । করণের বন্ধনে ষে আঠ্গক পদ্ধাতির কঠোরতাট:কু দৃষ্টিগোচর হয়, অঙ্গহারের 
যোজনায় তা হয় লাবণ্যযন্ত সুকুমার বন্ধন । করণ যেমন নিপুণ পচনাবতে'র জটিল 
আ'ঙগকপরদ্পরা রক্ষা করে দেহভঙ্গিতে স্থাপত্যের রূপ সংষ্টি করে, অংগহার যেন সেই 
কারুবন্ধনে রসরঞ্জনা করে। তখন মযর্তি হয় প্রাতিমা | রুচি যেমন রূপে দীপ্তি দেয়, 
অঙ্গহারও তেমনি ভাবে লাবণ্যব্যঞ্জনা করে। করণ নৃত্যের দেহ, অঙ্গহার নৃত্যের আত্মা । 

সাহত্যে একটি শব্দ প্রয়োগের তারতম্য যেমন 'ভিন্ন অর্থের দ্যোতনা করে, চিন্কলায় 
একটি রং যেমন বাবহারগুণে বিভিন্ন রঙের আভাস আনে, নৃত্যকলায় অঙ্গহার তেমনই 
বাভনন করণের সমাহারে যতি ও গাঁত সৃষ্টি করে শিল্পপ্রতিমা 'নিমাণ করে। করণে 
যা শ.ধু মান্র পারমিতি, অঙগহারের মধ্য দিয়ে এই পরিমিতি পরম ইতিতে উপনীত হয়। 

এর প্রয়োগ ও ব্যবহার স্রষ্টার সূজনশাল প্রতিভার উপর নিভ'র করে। নাট্যশাস্ষে 
১০৮টি করণ ও ৩২ অগ্গহার-এর বর্ণনা আছে, কিন্তু ভরত একথাও বলেছেন যে 
দক্ষতা ও অধিকার অন_সারে প্রষ্টা অনন্ত করণের সৃঘ্টি করতে পারেন। 

নটট্যশাম্ত্ের টীকাকার অভিনবগপ্তের এ সম্পাঁক্তি বিচার 'বিতকে'র সৃষ্টি করে 


১০৬ 


সঠিক কারণেই ৷ কারণ অভিনবগযপ্ত নিজে শিক্পণ বা শ্রন্টা ছিলেন না। 'তাঁন মূলত 
তত্বীনভর আলোচনা করে অনেক ক্ষেত্রেই ভূলপথে গিয়েছেন | যেহেতু এটা প্রয়োগ- 
নির্ভর শিপ লেহেতু সেই প্রযযীন্ত-তথ্য না জানার ফলেই এই ভ্রান্তি | “হন্ড পাদ 
সমাযোগো নৃত্যস্য করণং ভবেৎ-ন।ট্যশাস্তের শুধু এই উীন্তুটুকু অবলম্বন করে এবং 
কিছ সাদশ্য লক্ষ্য করে অভিনবগণপ্ত করণ ও অঙ্গহার-এর প্রুভেদ সম্পর্কে সংশয় 
প্রকাশ করেছেন। অঙ্গহার-এর তান দুটি ব্যাখ্যা করেছেন, এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় কে. এম. 
ভামাঁ বলেছেন £ 
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স্বঙাবতই এ ধরনের কান্পানক ব্যাখ্যা নৃত্যকলায় করণ ও অঙগহারের ভূমিকার 
যথার্থ মূল্যায়ণ-এ দীর্ঘকাল বাধা সৃষ্টি করেছে। 


নাট্যশাম্তে অঙ্গহার প্রসঙ্গে ভরত £ 


৪ 


দ্বে নৃত্তকরণে চৈব ভবতো। নৃন্তমাতৃক। । 
দ্বাভ্যাং ভ্রিভিশ্চতৃতিবাপ্যঙ্গহা বস্ত্র মাতৃভিঃ ॥ 
ত্রিভিঃ কলাপকং চৈব চতুণ্ডিঃ খণ্কং ভবে । 
পঞ্ৈব করণানি স্াঃ সংঘাতক ইতি স্মৃতঃ ॥ 
ষড়ভিরাসপ্তভিবা পি অষ্টভিস্তথা । 

করণৈরিহ সংযুক্ত অঙ্গহার! প্রকীর্তিতাঃ | 


হস্ত ও পদের পারম্পারক সহযোগে করণ হয় । চারণ, করণ, খণ্ড, মণ্ডল এগ্ীল 
পরম্পরের সঙ্গে অংগাঙ্গি জড়িত । হন্তকর্মের সঙ্গে গতির অন;করণাত্মক আঁভনয়ে 
বাভনন পাদভেদে 'বাভন্ন চরণকর্মের রূপায়ণে এগুলির প্রয়োগ অপারহাষ | পাদ, 
জঙ্ঘা, উরু ও কটি যুগপৎ 'বাচব্রভাবে চালিত হলে চারণ হয় । অর্থাৎ একপায়ের 
প্রচারে চারী, দই পায়ের প্রচারে করণ, আবার করণসমূহের সংযোগে খণ্ড এবং 
কয়েকাঁট খণ্ডের সংযোগে মণ্ডল | অভিনয়দর্পণের মতে বিশিষ্ট ভঙ্গতে শরধর 
সংস্থাপনের নাম মণ্ডল । ম্থানক, আয়ত, আলা, প্রেজ্খন, প্রেরিত, প্রত্যালগঢ়, ম্বন্ভিক, 


৯০৭ 


মোটিত, সমসূডীঁ ও পান্বপচ-এই দশাঁটি মণ্ডলভেদ। নাট্যশাস্রে মণ্ডলভেদ ভিন্ন- 
রূপ £ যথা-দ্রমর, আস্কন্দিত, আবত", সমোৎসারিত, এড়কাক্লীড়িত, আ্ডিত, সবটাস্য, 
অধ্র্থক. পিষ্টকূট ও চাষগত। 

পাদ, জঙ্ঘা, উর; ও কাঁট-এই অঙ্গগুলির সহযোগে যেমন চারণী আবার তেমাঁন 
এই করণ, খণ্ড ও মণ্ডল সকল কর্মই চারীর সংযোগে গঠিত। এক পায়ের প্রচেষ্টায় 
চারণ, দুই পায়ের প্রচেন্টায় করণ। আবার মোটামুটি ছয় থেকে নয়টি করণের সমাবেশে 
অঙ্গহারের প্রয়োগ । সুতরাং এই সকল কমে চারার প্রভাব সংজ্পঙ্ট। 


নাট্যশাস্রে বার্ণত করণাবলণ £ 


১. তলপান্পপুউ-পাম্বদেশ সম্লত থাকবে এবং দুটি হস্ত মাঁণবন্ধে কুণ্িত হবে। 
পরে ঘরে একটি অপরটির উপর আসবে । পূষ্পপুটে হস্ত দুটি এমন- 
ভাবে স্থাপিত হবে যাতে একাঁট ফুলের আকারে তা ঘুরে আসে। 
পৎ্পার্জলক্ষেপে ও লক্জায় প্রযস্ত হয়। 

২. বাঁতত-হন্ত দুটি শুকতণ্ডু মুদ্রা করে পরে ঘুরিয়ে এনে নিচে নামাতে হবে । 
মণিবন্ধে কুণ্িত করে একই সময়ে ব্যবৃত্ত ও পাঁরবার্তিত করে উরুদ্বয়ে 
আনতে হবে । পতাকা অবস্থায় স্থাপিত হলে অসয়া বাক্যার্থের আঁভনয় 
বোঝাবে ৷ আর নি'্নমূখ হয়ে ঘর্ষধিত হলে ক্রোধ প্রকাশ করবে। 

৩. বাঁলতোরু-বক্ষক্ষেত্রে যূগপৎ হন্ত্বয়কে ব্যবার্তক করে আক্ষিপ্ত পাদচারশসহ 
পতিত হবে । পরে পারিবতি'ত হস্তদ্বয়কে বক্ষদেশে অধোমুখ শুকতুণ্ড 
করে রাখতে হবে । বদ্ধাচারী দ্বারা গ্ছিতি 'অবলদ্বিত হবে। মুগ্ধা 
ন।য়িকা ও স্প্রঁলোকের লঙ্জাজড়িত আবেগ প্রকাশে প্রযযস্ত হবে। 

৪: সমনখ-শির, অধর ও বক্ষ এক সরলরেখায় প্রসারিত, পাদদ্রয় প্রলম্বিত'এবং শরণর 
স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে । মণ্েে শিল্পৌর শ্রথম প্রবেশে প্রযযস্ত হয়। 

& লীন-সমনখ অবস্থানে পতাকাগখল বক্ষে স্থাপিত হবে । মস্তকের নিম্নভাগ 
সম্মুখে প্রসারিত হবে, গ্রীবা নত। প্রিয় অভ্যর্থনায় প্রষ,স্ত হয়। 

&. স্বাদ্তকরেচিত-রেচিত, আবিদ্ধবক, স্বস্তিক, বিগ্রকীর্ণ, পক্ষপণ্চিতক ও প্ক্ষ 
প্রদ্যোতক- এই ছয়টি নত্যহচ্তের প্রয়োগ পরম্পরায় স্বস্তিকরেচিত হয়। 
স্থান অবহিথবক | নতত্যপ্রধান অভিনয়ে আনন্দাতিশয্য বোঝাতে প্রযন্ত 
হয়। 

৭. মণ্ডলস্বাণ্তক- হস্তদ্বয়কে চতুরম্্র এবং উধর্থমণ্ডলী করে বিচ্যবা চারণ প্রয়োগে 
্বান্তক অবস্থানে মণ্ডল স্থান রচনা করতে হবে। শিকার, অপমান 
অর্থদ্যোতক। 

৮. নিকুট্রক-পদদ্বয় নিকুট্রিত (উন্নমিত ও বিনমিত ) হবে। বাহ্‌ ও মস্তক অণ্িত 
(দোলায়ত ) হবে। এবং হস্তাঙ্গুলি মুখের 'দিকে থাকবে । অবস্থান 
মণ্ডল স্থানে । আত্মপ্রশংসাসূচক আঁভনয়ে প্রযযন্ত হয়। 

৯. অপবিদ্ধ-বামহন্তে কটকামুখ বক্ষে স্থাপিত । পদদ্বয় গোড়ালি দ্বারা যাস্ত হয়ে এক 
সমকোণে স্থাপিত হবে । দুই হস্ত পরে প্রসারিত হবে । অসয়্া এবং ক্লোধ 
প্রকাশে এর প্রয়োগ । 
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৬১০. 
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১৪. 
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১৬. 
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অর্ধনিকুট্টক-বাহ্‌ এবং মস্তক আত করতে হবে। হস্ত অলপল্লব এবং পদ 'নিকুট্রক 
হবে। নিকুট্ক করণের ক্রিয়াবাধি এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | আত্মপ্রশংসা 
যেখানে প্রকাশে অপারিণত এই ভাব প্রকাশে প্রযন্ত হয়। 

কটিচ্ছন্ন-দ্রমরিকা চারীর দ্বার৷ পষয়িক্রমে একাঁট কাঁটিকে 'ছন্নরূপে রেখে মণ্ডল- 
স্থানে দাঁড়িয়ে বাহুর উপরিভাগে পল্লব রচনা করতে হবে। পুনরায় 
অপর অঙ্গের দ্বারাও এই রকম করতে হবে । তিন বা চারবার এই ক্রিয়া 
করতে হবে । ইহা বিশ্ময় প্রকাশে প্রযস্ত হয়। 

অর্ধরেচিত -মণ্ডলম্থানে দাঁড়িয়ে বক্ষদেশে কটকামুখ হস্তদ্যয়ের একাঁটকে সূচীমৃখ 
ন.ত্যহন্তে পারবািত করে পাবে প্রসারণ করে মণিবন্ধ থেকে নি'নাভি- 
মুখী করতে হবে। চরণ উদঘাট্রত 'ক্রিয়ারত থাকবে । পান্ব হবে সম্নত। 
এর নাম অর্ধরেচিত | পাঁয়ক্রমে ডানে ও বামে করতে হবে। ইহা পলায়ন 
ও সামঞ্জসহদন কম" প্রকাশে প্রযয্ত হয়। 

বক্ষম্বান্তক-বক্ষদেশে চতুরত্ত্র হস্তপ্বয় রেচিত করে ব্যাব্ত্ত হস্ত দ্বারা বক্ষের সামনে 
দ্বান্তকাকারে রাখতে হবে । ইহা লঙ্জাজনিত কোনো 'কিছ: প্রকাশ করতে 
না পারার জন্যে অনতাপ বোঝাতে প্রযযন্ত হয়। 

উদ্মগক-আঁবদ্ধাচারী সহযেগে এই করণের প্রয়োগ হয়। স্বন্তিক পদদ্বয়ের 
একটিকে কুণ্িত করে সামনে প্রসারিত ও অণ্ঠিত করে 'িপাঁতিত করলে 
আবিদ্ধাচারণ হয়৷ পযগনিক্রমে অনুকৃতি হলে উন্মত্তক করণ হয়। অতি 
সৌভাগ্যাদি জানত গব” প্রকাশে ইহা প্রযুন্ত হয়। 

স্বান্ভক-চতুরপ্রের পর উদ্বেস্টিত হপ্তকরণের দ্বারা হস্তদ্বয়কে নিক্কান্ত করে 
বাবাতক্য করণের-ল৷ফাইয়া যুগপৎ হন্ত এবং পদদ্বয়ে স্বস্তিক রচনা 
করতে হবে । অন্বেষণ, নিষেধ, উগ্রতা প্রভৃভি ভাবপ্রকাশে প্রয্ত হয় । 

পৃচ্ঠম্বান্তক-উদ্বেন্টিত ক্রিয়া দ্বারা বাহদ্বয়ের বিক্ষেপ সহযোগে অপক্রান্তাচ।রী 
করতে হবে । এরপর অপবোণ্টিত ক্রিয়া দ্বারা হন্ত ও পদে স্বন্তিক রচনা 
করতে হবে। শন্রু সন্ধান, নিষেধ, প্রচণ্ডতা প্রভাতি ভাবপ্রকাশে প্রযযত্ত 
হয়। 

দিকস্বপ্তক- পর্বে ষেদ্বন্তিক লক্ষণ রচনা করা হয়েছে তা খন বহাাদকে করা 
হয় তখনই তা 'দিকংজ্বন্ডিক | গীতকালণন অংগভঙ্গির সমন্বয় প্রকাশে 
প্রযন্ত হয়। 

অলাত-দক্ষিণ চরণ দ্বারা অলাতাচারণ প্রয়োগ করার সময় দাক্ষণ হস্তে নিতদ্ব 
ভঙ্গ করে চতুরম্ত্র করতে হবে। বাম পদের দ্বারা উধর্কজান,চারী করতে 
হবে। ইহা লাঁলত বৃত্তে প্রযোজ্য । 

কাঁটসম-আঁক্ষিপ্তাচারীর পরে অপক্ান্তাচারীর প্রয়োগ করতে হবে। সেই সঙ্গে 
একটি হস্ত নাভিস্থ হয়ে কটকামূখ হবে, অপর হস্ত কাঁটতে অর্ধচন্দ্র ধারণ 
করবে । সেই পাশ্বাট নত এবং অপর পাশ্ব উদ্বাহিত হবে । এই করণে 
বৈষবস্থান ও ভগ্গী প্রধান। ইহা 'বিঘদনাশের জন্যে সংত্রধার কর্তৃক 
জজরৈর প্রাতষ্ঠায় প্রযুস্ত হয়। 
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আক্ষিপ্তরেচিত-_বামহন্ত হৃদয়ে স্থিত, অপর হন্ত উধের্য এবং পার্বদ্বয়ে বাবাত 
করণ দ্বারা ক্ষিপ্ত এবং হংসপক্ষের দ্রুত ভ্রমণ রূপে রেচিত হবে। তারপর 
একি হস্ত আক্ষিপ্ত হয়ে নিজদিকের বক্ষদেশে অধোমূখে আনত হবে, 
তারপর অণ্িত এবং রেচিত হয়ে সংশ্লিষ্ট বাহ্‌ অপাবিদ্ধ হবে। পদগ্বয় 
আঁণিত-এর সূচী আকারে স্থাঁপত হবে । দান, প্রাতিগ্রহণ প্রকাশে 
প্রযুন্ত হয়। 

বক্ষিপ্তাক্ষিপ্তক-একটি হস্ভের ব্যাবত ক্রিয়াকালে সেই পদের বহিঃনিগ্গমন করাই 
বিক্ষেপ। দ্বিতীয় হস্তে তখন চতুরম্্। পুনরায় পাঁরবর্তিত করণের 
দ্বারা প্রথমোন্ত হন্ত পদের আক্ষেপ (পূর্ণ অবস্থায় আনয়ন করা ) এবং 
'দ্বতীয় হন্তপদের 'বিক্ষেপ | গমন, আগমন স:চিত করার জন্যে ইহা 
প্রযুন্ত হয় । 

অধন্বস্তিক--পদদ্বয়ে স্বন্তিক । দক্ষিণ হস্তে কারহন্ত এবং বাম হস্তে কটকামুখ করে 
বক্ষে রাখতে হবে। বাবত ও পাঁরবার্তত হবে। বাক্যার্থাভিনয়ে এর 
প্রয়োগ নেই৷ কেবল নৃত্যে এর বিনিয়োগ । 

অিত-কাঁরহস্তকে ব্যাবৃত ও প'রিবৃত্ত করে নাসিকাগ্রে অণ্চিত করলে অণ্িত করণ 
হয়। তখন এ হস্তে অলপল্লব রচিত হবে । অন্য হন্ত বক্ষদেশে থাকবে । 
সম্ম.খস্থ বিষয়ে কৌতুক প্রদর্শন বুঝাইতে ইহা প্রযযন্ত হয় । 

ভূজঙ্গত্রাসত-নিকটে সপ" দেখে শঙকায় ভ্রাসে পা তুলে, সরে যাবার যে ভঙ্গী তাই 
ভূজঙ্গত্াসত | চরণ উতক্ষপ্ত। উরু, কাঁটি ও জানু-একটি প্িভূজ গঠন 
করষে। ব্যাব্ণপ্ত ও পাঁরবান্তর সহায়তায় এক হন্তে ডোলা ,হস্ত, অপর 
হস্তে কটকামুখ | ত্রাস বুঝাইতে প্রযুন্ত হয়।, 

উধর্ধজান-চবণ বৃশ্চিক অবস্থায় এক হন্ত পার্রে নিকুণ্টিত | বামপদের দ্বারা 
উধ্ধজান্‌ চারী এবং অপর 'দিকে অলাতা চারণ । ইহা লালত নত্যে 
প্রযুন্ত হয়। 

নিকৃণ্চিত-চরণ পশ্চাৎ প্রসারিত করে এক হন্ত শিরপাশ্ব' ক্ষেত্রে অরাল এবং 
ধদ্বতীয় হস্ত নাসাগ্র ক্ষেত্রানুসারী বক্ষের উপর 'দিয়ে প্রসারিত করে 
অরাল করলে নিকুণ্টিত করণ হয় | পধাঁয়ক্রমে ঘৃর্ণিত ও অপসপিতি 
হবে। ওৎসূক্য, আকাশ গমনোম্মখ, বিতক্+ প্রণিধান প্রভাতি 
ভাবপ্রকাশে প্রযান্ত হয় । 

মত্তাীল- হস্ত দুটি উদ্বেষ্টিত ও অপাঁবদ্ধ হবে । পদদ্বয় স্থলিত ও অপসৃত 
হবে ৷ পরে বামহস্ত রেচিত হবে । ঘূর্ণন ও উপসর্পন সহযোগে 
পযয়কমে বার বার করতে হবে । মন্ততা প্রকাশে প্রযন্ত হয় । 

অর্ধমন্তুল-রেচিত বামহন্তে হংসপক্ষ মুদ্রা করে দ্রুত ভ্রমণ করাতে হবে | বাম- 
পদ নিকুট্িত। ম্খাঁলত চরণ অক্প মন্ততা প্রকাশে প্রযনত্ত হয়। 

রেচিত-নকুট্রিত-দক্ষিণহস্ত রেচিত হয়ে দক্ষিণ পদে নিকুট্িত হবে। বামহদ্ত 
দোলায়িত, দটি হস্ত প্রাঙ্গমূখ হয়ে নাভিতটে হ্থাঁপিত হবে । ডোলা 
হ্তের বর্তনা দ্বারা গমনাগমন লূচিত করবে। 
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পাদাপাবদ্ধ-পদদ্বয় সূচবিদ্ধ ও অপক্রান্ত বাঁহমখ হস্তদ্যয় কটকামুখাকারে 
নাভিদেশে স্থাপিত। স.চীমুখাকারে একটি পদ অপর পদের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে অপক্রান্তা চারগর অনুষ্ঠান । এবং একই ক্রিয়া অপর পদ- 
দ্বারা আবৃত্ত হবে। 

বাঁলত- এখানে 'তিনবার ঘুরতে হয়। দাক্ষণহস্ত বার্তত ও আঘাত হযে। 
বামহস্ত দোলায়িত। উভয়দিকে ভ্রমর চারী। ললিত নৃত্যে প্রযুক্ত হয়। 

ঘূর্ণিত-পদ দ্বপ্তিক ও অপসত (এক পা ফেলা ও অপর পায়ের গোড়ালি 
উচু হয়ে থাকবে )। বামহদ্তে কাঁরহস্ত, দক্ষিণহদ্ত 'বিবর্তিত। শুদ্ধ 
নৃত্যে প্রযন্ত। 

লাঁলত- পদদ্বয় বার বার কুঁট্রিত হবে এবং বাম জানুকে উধেক স্থাপন করে তার 
উপরে দক্ষিণহদ্তে লতাহস্ত দ্থাঁপিত হবে। উভয় দিকে আব্ত্ত হবে । 
[বলাসযূত্ত নৃত্যে প্রয্ত হয়। 

দণ্ডপক্ষ-জানু উধন্চারী অবস্থায় ভূজংগন্রাসিত ভঙংগী। লতাহম্ত । যথাক্রমে 
একপাশব থেকে অপর পা্বে আবৃত্ত হবে। নৃত্যে প্রয্ত। 

ভূজঙগন্র্তনেচিত-এখানে দুই হস্ত বামরাম্বে স্থাপিত হবে এবং তিনবার বলিত 
করে হনত দাট লতারেচিত হবে। ন্যে প্রযত্ত । 

নৃপূর- ভ্রমরী চারীর পরে এক পদ পশ্চাতে অভ্যত করে ভূমিতে দ্রুত স্থাপন 
করতে হবে । এবং হদ্ত, পদ, কটি, গ্রগবা সবই রেচিত হবে । 
নৃত্যে প্রয্ন্ত। 

বৈশার-ধোঁচত_এখানে পদ স্বা্তক অবস্থায় আক্ষিপ্ত হবে। হস্তদ্বয় উদ্বেষ্টিত 
হবে। রোঁচতি নত্যহস্ত হংসপক্ষ অবস্থায় দ্রুত ছন্দে ভ্রমিত হবে। এর 
সঙ্গে সঙ্গাঁতি রেখে পদ, কটি ও গ্রীবা রোচত হবে। 

ভ্রমর এখানে তিনবার বলন হয়, বামকর অণ্িত। অন্যকর চতুর । চতুর করে 
[তনাটি অঙ্গুলি প্রসারিত, কাঁনিষ্ঠা উধের্য এবং অঙ্গুষ্ঠ মধ্যে স্থাপিত 
হবে। পা দ্বস্তিক। দুই পাশ্বেই আবার্তত হবে । ইহা উদ্ধত গাঁত 
প্রকাশে প্রযত্ত হয় । 

চতুর- বক্ষদেশে বামহদ্ত অলপল্লবাকারে, দক্ষিণহস্ত চতুরাকারে। দক্ষিণ 
পদ কুঁটিত, ইহা বিস্ময়, অ্ুয্রা ও 'বিদ্‌ষকের ব্রিয়ায় প্রযুস্ত হয়। 

তজঙ্গাণ্টিত-ভূজঙগতরাসত চারী দক্ষিণ পদের সাহায্যে করতে হবে, দক্ষিণহ্ত 
রেচিত, বামহস্তে লতাহস্ত, হস্তপদ চা'রাদকে দণ্ডের মতো 'বক্ষিপ্ত। 

দণ্ডকরেচিত-দণ্ডবৎ হস্ত 'বক্ষেপণ হবে এবং চরণ বৃশ্চিক অবস্থায় স্থাঁপত হয়ে 
দুই পদই নিকুঁট্রত হবে। ইহা প্রমোদ নৃত্যে প্রযাস্ত হয়। 

বৃশ্চিক কুট্িত-হস্তদ্বয় ব.শ্চিক কুট্রিত অবস্থানে অথাৎ পৃঙ্ঠ-ভাগে জঙ্ঘা রেচিত 
করে চরণ প্যাঁয়কমে পু্ঠে স্থাপন করতে হবে । হস্ত দুটি নিজ বাহ্‌র 
উধর্ভাগে অলপদ্মাকারে নিকুট্ত | বিস্ময়, ব্যোমযান, ইচ্ছা প্রভৃতি 
প্রকাশে ইহা প্রযযস্ত হয়। 

কিভ্রাম্ত-কটি রৈচিত হবে, পদদ্বয় পশ্চাতে সাত । ভ্রমরী চারণ সহ হস্তথ্য় 
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ব্যাবৃত্ত ও পাঁরবাত'ত করে চতুরম্্র ভঙ্গ ৷ তালের মাঝে মাঝে যাঁতপ্‌রণে 
ও ইতদ্ততঃ পাদচারণায় প্রয্ত হয়। 

লতাবৃশ্চিক-বামহদ্ত লতা অবষ্থায় স্থাঁপত হবে । চরণ প্রথমে বৃশ্চিক, কাঁটদেশে 
অলপদ্ম এবং তা পযয়িক্রমে ছিন্ন হবে। অর্থাৎ দক্ষিণ পদ পচ্ঠদেশে, 
বামপদ ভূমিতে স্থাপিত । কাট পধয়িক্রমে উন্নমিত ও নমানত হুব। 
আকাশ উল্লম্ফন বোঝাতে প্রযুক্ত হয়। 

ছিন্ন- দেহ বৈশাখ ভাঙ্গতে, চরণ বৃশ্চিক অবস্থায় স্থাপিত, হস্তদ্বয় 
অলপম্মাকারে কাঁটর পাশ্বদেশে গ্থিত, কটি ছিন্নাকার। ইহা তাল 
দেওয়া এবং অঙ্গ প্রতিসারণে প্রযুস্ত হয়। 

ব:শ্চিক রেচিত-স্বস্তিকাকার হস্তপ্বয় 'বিশ্লিষ্ট হয়ে রেচিত হবে, পদদ্যয় পৃষ্ঠে 
অণ্টিত বৃশ্চিকাকার । আকাশগমন বোঝাতে প্রযুক্ত হয়। 

বৃশ্চিক_ আলাঢ় স্থানকে অবস্থান । পচ্ঠ দূরে সন্নত। কারহস্তাকারে হস্তদ্বয় 
বক্ষে স্থাপিত । পদদ্বয় পশ্চাদভাগে বৃশ্চিকের পুচ্ছের ন্যায় স্থাঁপিত। 
এরাবত, ব্যোমযান বোঝাতে প্রযস্ত হয়। 

ব্যংাসত-হস্তদ্বয় উধের্বে ও অধোমুখে বিপ্রকীর্ণ হবে। পরে এক পাশ্রে স্বাস্তিক 
রেচিত হবে। পদ 'নিকুট্টিত। আলাঢ় স্থানক্‌। হনুমান প্রভৃতি বানর- 
গণের পারিরুমে ইহা প্রযোজ্য । 

পাশ্বণনকুট্রিত-পায়ের অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা চরণে বৃশ্চিক । স্বস্তিকাকার হস্তদ্বয়ের 
একি পাখ্বে আনত হবে এবং উধর্মুখ হয়ে নিকুট্টিত হবে, অপর 
হস্ত অধোমূখ । অনুরূপ ভাবে চরণও নিকুট্িত । বার বার প্রদর্শন ও 
গতি বোঝাইতে প্রযুস্ত হয়। 

ললাট তিলক-পচ্ঠের দিকে পা কুণ্িত করে পদের অঙ্গষ্ঠ দ্বারা কপালে তিলক- 
িহঃ আকার ভঙ্গী করা, তৎপরে পদক্ষেপ | বিদ্যাধংরের গাঁততে 
প্রযস্ত হয়। 

ক্লান্ত আঁতক্রান্ত চারীর সাহায্যে পদ কুণ্িত হবে, দ-টি করে আক্ষিপ্ত, বামপদ 
নামত । প্রসা'রত হগ্ত ব্যাবর্তিত করে কটকামুখাকারে বক্ষে স্থাপিত 
হবে । অপর পা্বেও একই রূপ করতে হবে। উদ্ধত পাদচারে 
প্রযুস্ত হয়। 

কৃণ্চিত- বামপাশ্বে 'স্থিত অবস্থায় দক্ষিণপদ উত্তোলন করে উথান হবে । 
বাহদাট প্রলম্বিত । দক্ষিণহন্ত অলপদ্মাকারে বামপার্ে স্থাপিত, 
বামপদ অগ্রতল সণ্ণার আকারে । অতীব আনন্দিত দেবতার অভিনয়ে 
প্রযা্ত হয়। 

চক্রমণ্ডল-অভ্যন্তরে অপাঁরদ্ধ এবং পদদ্বয় পযয়িক্রমে স্বস্তিক ও অপাবদ্ধ হবে। 
আঁড্ডতাচারী সংপন্ন করে গোলাকার হস্তসহ মধ্যে চক্রের ন্যায় আবর্তন। 
দেব পৃজায় ও উদ্ধতগাঁতিতে প্রযত্ত হয়। 


উরোমণ্ডল-দাটি হম্ত বক্ষের 'নিকটে মণ্ডাঁলত হবে । বেগে হস্তপদ আক্ষিপ্ত 
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হবে। অথাৎ বদ্ধা ও দ্থিতাবস্থাচারী অনষ্ঠানসহ করদ্যয় উরোমণ্ডলা- 
কারে থাকে । এই করণ শিবের 'প্রয়। 

আক্ষিপ্ত-অঙ্গচলতল উধেব পাশ্বে পা উধের্ প্রসারত | অরাঁং আক্ষিপ্তাচারী 
অনুষ্ঠানসহ হস্ত কটকামুখাকার বা চতুরাকার । বিদ্‌ষকের গতিতে 
প্রযুস্ত। 

তলাবলাঁসত-একটি পদ পম্ঠদেশে প্রসৃত, দুটি হস্ত সিততল অবস্থায় উর 
এবং পতাকার হস্তের সঙ্গে পদ যুন্ত অবস্থায়। এবং ক্রমশঃ অপর 
পাম্বেও এইর্‌প হবে| সন্রধার প্রভৃতিতে ইহা প্রযুক্ত হয় । 

অগ'ল- বামগদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির পাশ্রবে আড়াই তাল দূরে নিশ্চল জঙ্ঘাসহ 
দাক্ষণ চরণ প্রসারত। এই সঙ্গে বামপাশ্বে নিষ্পন্দ বাহদ্বয় বিক্ষিপ্ত 
হবে। অলপল্লবাকারে যুস্ত হবে। অঙ্গদ প্রভীতির গাঁতি বুঝাইতে 
প্রয়োগ হয়। 

বিক্ষিপ্ত-বিদুযত্ভ্রান্তা ও দণ্ডপাদা চারীর অন,ষ্ঠানের পর উদ্বে্টত ও 
অপবে্টিত ক্রিয়াসহ হন্তপ্বয় সম্মুখে ও পশ্চাদভাগে রেচিত করে পাশ্বে 
গবক্ষপ্ু করতে হবে। দ্রুত আবর্তিত হবে। উদ্ধত গতির আভিনয়ে 
প্রযস্ত হয়। 

আবর্ত_ হন্ত দুটি স্কম্ধের নিকটে মুষ্ঠিবদ্ধ হবে এবং পদ কুণ্িত অবস্থায় 
উৎক্ষিপ্ত করে এক পারব থেকে অপর পাশ্বে দোলায়িত হবে। অর্থাৎ 
চাষগাত চারীর সহায়তায় উদ্বেষ্টিত ও অপবোণ্টত অবস্থায় হস্তদ্বয় 
দোলাকারে থাকবে । সভয় গতিতে ইহা প্রয,গ্ত হয়। 

ডোলাপাদ-উধর্বজানু চারীর পরে অনশ্ঠিত হবে ডোলাপাদা চারী। হন্তদ্বয় 
ডোলাকারে থাকবে । শুদ্ধ নৃত্যে প্রয্ত হয়। 

[ববত্ত- হস্তদ্বয় রেচিত হবে, পরে সচশবিদ্ধ অবস্থায় তিনবার বিনিবতিত হবে । 
অথাৎ পদদ্বয় আক্ষিপ্তা চারীতে, ব্যাবৃত্ত ও পরিবৃত্ত ক্রিয়াসহ 
ইন্তদ্বয় ভ্রমারকা অনুষ্ঠানসহ রেচিত। উদ্ধত গাঁতিতে প্রযত্ত হয় । 

বানবৃত্ত হস্ত দুটি রোচিত হবে এবং পারব থেকে সম্মুখে পাতিত হবে। অর্থাৎ 
সচ্যাকারে একটি পদের দ্বারা অপর পদের গুলে স্বন্তি করতে হবে । 
ব্যাবৃন্ত ও পাঁরবার্তিত ক্রিয়া সহ কাঁটদেশ এক পাশ্বে বালত হয়ে 
বদ্ধাচারী অবচ্ছ'য় করদ্বয় রেচিতাকারে রাখতে হবে । ইহা উদ্ধত গাঁততে 
প্রযুস্ত হয় । 

পাশ্বকান্ত-পদদ্বয় পশ্চাতে কুণ্িত, বক্ষ সমুন্নত এবং হন্তদ্বয় পদদ্বয়ের 
অনুগামী । কোনো কোনো ক্ষেত্রে হস্তদ্বয় অভিনয় অনুসারে পরিবাতিতি 
হতে পারে । ভগমসেন প্রভৃতির ভীষণ গতি বৃঝাইতে প্রয,ন্ত হয় । 

নিম্তন্তিত-মধ্যমা কপালে তিলক 'চিহত করার ভঙ্গ করবে, পশ্চাতে একটি পদ 
বাঁলত করে জানু মন্তক অবাঁধি প্রসারিত হবে। একাঁটি পদ অপর পদের 
গুল্‌ফদেশে কৃণ্ণিত। বক্ষগ্ছল সমুন্ত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হস্ত 
বশ্চিকাফার হতে পারে। শিবের অভিনয়ে প্রষ্যন্ত হয়। 
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বদযাতভ্রান্ত-একাঁট পদ সর্বতো মণ্ডলাবদ্ধ অথাৎ সম্মুখে প্রসারত অবস্থায় 
উরুমূলকে কেন্দ্র করে চাকার মতো ঘুরবে । পশ্চাৎ দিকে ভ্রামিত 
চরণ মন্তক দেশে ব্ত্তাকারে সবাঁদকে ভ্রামিত হবে। উদ্ধত গ্রাতিতে 
প্রযোজ্য । 

আঁতিক্লান্ত-আতিক্রান্ত চারীর অনুষ্ঠানের পর হন্তদ্বয় প্রয়োগঅবাধ অবস্থায় 
থাকবে । চরণ সম্মুখে প্রসারিত। হন্তপদ আক্ষিপ্ত করে তিনবার 
ববাতিত হবে। 

1ববতি'ত-বামহস্ত বেচিত অবস্হায় কর্ণে অণ্সিত। দক্ষিণহস্তে লতাহস্ত ৷ 
মেবৃদণ্ডের নিম্নদেশে একাঁট পদ ও একি হস্ত বিবার্তিত হবে । 

গজক্রীড়তক-ডোলাপাদা গজরুশীড়িতক হবে যখন একাঁটি চরণ দ্রুত উৎক্ষেপ সহ 
সম্মখে পতিত হবে। 

তলসংস্ফোটিত-হন্তদ্বয় তলসংস্ফোটিত অথাৎ একসঙ্গে হস্তদ্বয় পতাকা হপ্ত হয়ে 
পবে পরম্পরের সঙ্গে সংয.স্ত হবে। পা পৃন্টে প্রসারত হয়ে স্ম:খে 
পাঁতিত হবে । 

গরূড় প্লুতক-শির সমুন্নত, বক্ষ উন্নত। হন্তদ্বয় লতাকার ও রোচিতাকার। চরণ 
বৃশ্চিকাকাব, একটি পারব নমিত। 

গণ্ডসচী এবাট হস্ত গণ্ডে অণ্ণিত হবে, অপর হস্ত উধের্ব সমবোণ্টিত হবে এবং 
স:চপাদ 'বার্তত হবে। এই করণের দ্বারা গণ্ডের অলঙ্করণ 
আঁভনয়েয়। 

পারবৃত্ত-হস্তদ্বয় উধর্যমণ্ডলী, একটি পদ স্হিব থাকবে-অন্য পদ উরুপূঞ্ঠে 
সহাঁপত হবে ও 'তিনবার ঘ্যার্ণত হবে। 

পার্বজান্‌-এক হস্ত মনন্টবদ্ধ অবস্হায় বক্ষে ্হাপিত, অপর হন্ত অর্ধ চন্দ্রাকারে 
কাঁটদেশে রক্ষিত। জানতে সাত করে একটি পদ পন্ঠে প্রসারিত। 
ইহা যুদ্ধ ও সমম.খ সমর বুঝাইতে প্রযুস্ত হয়। 

গপ্রাবলীনক-একাঁটি চতণ পশ্চাণ্দিকে প্রসাঁরত হয়ে স্বন্তিক রচনা করবে এবং 
লতাকার করদ্বয়ের অঙ্গ-ষ্ঠ ভুমি সংযুন্ত হবে। বৃহৎ প্ক্ষীর যুদ্ধে 
প্রযুস্ত হয়। 

সনত-_ হপ্তদ্বয় সন্ত অবস্হায় থাকবে এবং পদ কুণ্ঠিত অবস্হায় সম্মূখে চ্হাপিত 
হবে: অথাৎ মৃগপ্রুতা চারীর পরে চরণ অগ্রভাগে স্বান্তিকাকারে স্হাপিত 
এবং হস্তদ্বয় গোলাকার । ইহা অধম লোকের অপসারণে প্রযস্ত হয়। 

সূচী একটি পদ উত্তোলিত ও কুঁণিত করে পাতিত করতে হবে, কিন্তু তা 
ভূমিম্পশ* করবে না। সেই দিকের হস্ত কটকামথাকারে বামে স্হাপিত। 
অপর হস্ত অলপদ্ম রূপে মন্তক দেশে রক্ষিত। অপর পার্বও আব্ত্ত 
হবে। ববিম্ময় প্রকাশে প্রযস্ত হয়। 

অর্ধসূচশী-যখন একটি পদ সূচাঁবদ্ধ অবস্হায় অন্যপদকে 'বিদ্ধ করবে তখন সচণ 
করণই অধসূচী হবে। অর্থাং একটি অঙ্গদ্বারা কৃত সূচগকে অধসচী 
বলা যায়। 
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সাীবিদ্ধ-একটি হস্ত অর্ধচন্দ্রাকারে কটিদেশে চ্হাপিত, অপর হন্ত কটকামুখাকারে 
বক্ষদেশে থাকবে । সূচী আকারে একটি পদ অপর গুলফে থাকবে। 
চিন্তা প্রভৃতি বুঝাইতে প্রযূস্ত হয় ! 

অপরান্তা-হন্তদ্বয় প্রয়োগবসনা অবস্হায় থাকবে। চরণ বৃশ্চিক হবে এবং দুটি 
হন্তভ রেচিত হবে। অর্থাৎ উরু 'দিয়া বলন পূর্বক একটি পদ কুণিত 
অবস্হায় স্হাপন উত্তোলিত করে পাশ্বে নিক্ষেপ করতে হবে । এককথায় 
বদ্ধা ও অপকান্তা চারী অনুষ্ঠিত হবে। 

ময়র-লাঁলত-হস্তদ্বয় রোঁচতাকার, বৃশ্চিকাকার চরণ কত হবে এবং ভ্রমরী চারণ 
অনুগ্ঠিত হবে। শির পারবাহিত অবচ্হায় তিনবার ঘুরবে। 

সর্পত- হস্তদ্বয় রেঁচিতাকার, চরণ নূপুর অবস্হায় এনে পায়ের অগ্রহল 'দিয়ে 
পিচের দিকে অণ্চত করত ও পরে দ্রুত ভূমিতে পাতিত করতে হবে। 
মন্ত ব্যন্তর নিকটে আগমন এবং দুরগমনে প্রযুস্ত হয়। 

দণ্ডপাদ_আ'বিদ্ধকর অবশ্হায় দ্রুত পা পিছনে তুলে মাটিতে স্থাপন করতে হবে। 
অথাৎ নুপুর পাদাচারীর পরে দণ্ডপাদা চারী অনুষ্ঠিত হয় এবং 
দুতভাবে হস্ত দণ্ডের ন্যায় স্হাপিত হয়। সদর্প গতিতে প্রযোজ্য। 

হরিনপ্ল,ত-_জঙ্ঘ৷ অণ্টিত করে পদ ডোলাপাদ অবন্হায় লাফিয়ে, আবার মাটিতে 
সহাপন করতে হবে । মৃগ গাঁত বুঝাতে প্রযুস্ত। 

প্রে্থালত-তিনবার ঘ;রে হস্তদ্বয় উধে্* স্হাপন করে অঙ্গ লিগুলিকে পরস্পর 
আভমুখ্খী করতে হবে। অর্থাৎ একাঁট চরণ দ্বারা ডোলাপাদা চারণ 
অনুজ্ঞানের পর অপর চরণের সাহায্যে উল্লম্ষন করা এবং ভ্রমর? 
করতে হুবে। 

নিতদ্ব_ অধোমুখে * স্থিত অঙ্গংলিযুস্ত হন্ডদ্বয় পতাকাকারে মন্তকদেশে এনে 
পাঁরব্ত্ত ক্রিয়ার সাহায্যে তাদের স্কম্ধের উপর প্রসারিত করে পরস্পরের 
সম্মুখীন করতে হবে । 

দখালত- ডোলাপাদ অবন্থায় পা দুইটি রোঁচত ও ঘাঁণত হবে। এক হন্ত বক্ষে 
স্থাপিত অপরটির তল পশ্চাতে স্থাপত। ইহা অপর পাশ্বে" 
আবৃত্ত হবে। 

কাঁরহন্ত-বামহস্ত কটকামূখাকারে বক্ষে স্থাপিত. অপর হস্ত উদ্বোষ্টত ক্রিয়া করে 
কর্ণদেশে ?িপতাকাকারে থাকবে । এবং এ দিকের চরণ আিতাকারে 
থাকবে। হস্ত উন্নত অবস্থাতেই এক পাশ্ব থেকে অপর পাণ্বে 
িলো'লিত হবে। 

গ্রসার্পত-হস্তদ্বয় পাখির ডানার মতো দোলা'য়ত করে পদদ্বয়কে ধীরে ধরে 
ভূমিতে ঘর্ধণ করে চলতে হবে। আকাশচারাঁর সণ্চরণে প্রযযত্ত। 

[সিংহ বিক্রীড়িত-হন্তদ্বয় পদের অনুগামী হবে পদ পশ্চাতে প্রসর্পিত হবে এবং 
তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে হস্ত কুণ্ণিত হবে। অপর পাম্ব্ও আব্ত্ত 
হবে। ভয়ঙ্কর গাতিতে প্রযা্ত হয়৷ 

[সংহাকার্ধত-পূর্বের অবস্থানে হচ্ত, পদ ও শরীর আক্ষিপ্ত হবে। অথাৎ চরণ 
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বৃশ্চকাকার, হন্ডদ্বয় পদ্মকোশাকার অথবা উর্ণনাভাকার। সিংহের 
আভিনয়ে প্রযস্ত হয়। 

উদবৃত্ত-গান্র উদ্বৃত্ত করে একটি চরণ আক্ষপ্ত হবে, হস্তদ্বয় তার অনুগামী 
হবে। আবিদ্ধ অবস্থায় পা-কে আবেষ্টন করে লাফিয়ে ভূমিতে স্হাপন 
করা। এবং এরই পুনরাবা্ত। 

উপসৃত-বামাঁদকে আক্ষপ্তাচারী সম্পাদনের পর হস্ত ব্যাবৃন্ত ও পরিবর্তিত ক্রিয়া 
করে নত অবস্হায় দক্ষিণ পাবে এসে অরাল৷কার ধারণ করবে । 
সবিনয় আভগমনে প্রযস্ত হয়। 

তলসংঘাঁটত-ডোলাপাদা চারী অন.্ঠানের পর পতাকাকারে হ্তদ্বয়েব তলদেশ 
মিলিত হয়ে রেচিতাকার ধারণ করবে । তারপর বৈষবাকাবে দাক্ষিণহন্ত 
কাঁটতে স্হাপিত হবে এবং ব।মহস্ত রেচিতাকার ধারণ করবে । অনুকম্পা 
বুঝাইতে প্রষযস্ত হয়। 

জাঁনত- পদদ্বয় তলের অগ্রভাগের উপর স্থাঁপত হবে (পায়ের পাতার উপর ) 
এবং হস্তপ্বয়ের অঙ্গীলগুীল পরম্পরের আঁভমুখী হবে। কার্যরিন্তে 
প্রযুস্ত হয় । 

অবাহথক-হন্তপ্বয় বক্ষে স্হাপিত থাকবে তারপরে ধীরে ধরে নিপাতিত হবে । 
উরু নিভগন ( বাঁকা ) অবদ্হায় থাকবে । অর্থাৎ জনিতাচারী অন.্ঠানের 
পর অরাল এবং অলপল্লবাকার হন্তদ্বয়, দেহা ভিমুখী অঙ্গ-ীলসহ যথাক্ুমে 
কপালে ও বক্ষে স্হাপিত হবে। তারপর যথারুমে উদ্বেম্টিত ও ব্যাব্‌ত্ত 
'কুয়ার সাহায্য পারে আসবে । তারপর অপবেন্টন ও পরিব্ত্ত ক্রিয়ার 
সহায়তায় বক্ষদছলে এসে পরস্পরের আভমদখা হবে। চিন্তা, দুর্বলতা 
প্রীতি বুঝাইতে প্রুযন্ত হয় । 

দিবেশ_-পশদ্বয় মণ্ডল স্হানকে অর্থাং চার তাল অন্তর স্হাপিত হবে । তারপর 
ধরে ধরে নিকটউতর হয়ে লাফিয়ে আবার ভূমিতে পতিত হবে। গজ 
আরোহণ আঁভনয়ে প্রযস্ত হয়। 

এড়কাক্রীড়িত-লাফয়ে পড়ার সময় গান্র স্মত এবং বলত হবে। হন্ত ঘুরে এসে 
উরুপূচ্ঠে আত হবে। ইতর প্রাণশর গতি বুঝাইতে প্রযবস্ত হয়। 

উরুদব্ত্ত-জগ্বা অণ্িত হয়ে তৎপরে উদব্ত্ত হবে এবং হস্তদ্বয় লণ্বিত এবং 
মন্তক পবিবাহিত হবে। অর্থাৎ উরুদবৃত্তাচারীসহ ব্যাবর্তনযুস্ত হন্তদ্বয় 
অরালাকারে ও কটকামুখাকারে উরুপৃচ্ঠে চ্হাঁপত হবে। ঈ্যা, 
প্রার্থনা, প্রণয়জানিত ক্রোধ প্রকাশে প্রযন্ত হয়। 

মদদ্খালতক-পদদ্যয় বাঁলত হয়ে আবিদ্ধ হবে এবং সমমুখে প্রসারিত হয়ে কুণ্িত 
অবচ্হায় উধ্বমুখী হবে। অর্থাৎ স্বাণ্তকাকার থেকে পদদ্বয় অপসত 
হবে, মন্তক পাঁরবাহিত এবং হস্তদ্বয় ডোলাকার হবে। ইহা মধ্যম শ্রেণর 
মত্ততা বুঝাইতে প্রযুন্ত হয়। 

বিষ, ক্রাম্ত-হন্তদ্বয় রেচিত হবে এবং তারপর আবার্তত করে উরূপূণ্ঠে নিকুণ্চিত 

অবন্হায় চ্হাঁপিত করতে হবে। বিফুর পদক্ষেপে প্রযুন্ত হয়। 


১০১ 


১০২ 


১০৩, 


১০৪ 


১০৫ 


১০৬ 


১০৭ 


১০৮. 


সম্তান্ত-উরু আবিদ্ধ অবন্হায় থাকবে । হন্ত্যয় সচগ অবস্হায় অপাঁবদ্ধ হবে। 
প্‌দ নিকািত ৷ অর্থাৎ আঁবদ্ধাচারী করার পর ব্যাবৃত্ত ও পাঁরবার্তিত 
ক্রিয়া সহ হস্ত অলপদ্মাকারে উর্‌্পৃণ্ঠে স্হাপিত হবে। বান্ততাপর্ণ 
গতি বৃঝাইতে প্রযক্ত হয়। 

বিৎ্ক্ভ-বামহস্ত প্রথমে বক্ষে স্হাপিত হবে। পদদ্বয় উদ্ঘট্রিত হবে এবং 
হস্তদ্বয় পরে তলসংঘা্টত হবে। অর্থাৎ দাঁক্ষণ হস্ত সূচমূখ নত্যাকারে 
বামহস্তের সন্িকট্থ হয়ে দাক্ষিণপদ সহ নিকৃট্টুত হয়ে বামহন্ত জদয়ে 
স্থাপিত হবে। অপর পাশ্বেও অনৃক্প ক্রিয়া আব্ত্ত হয়। তারপর 
দক্ষিণপদ সমচ্যাকার এবং দাক্ষণহন্ত অলপদ্মাকার হয় এবং বামহন্ত 
পূুর্ববৎ থাকে । এইরূপ বার বার করতে হবে। 

উদ্বাঁটত-পাম্বদেশ নামিত হবে, তৎপরে প্রথমে হস্তপ্বয়ে অলাতক করে রেচিত 
করতে হবে। অথাৎ চরণ উদপ্ঘট্রিত, সেই 'দিকেব পাশ্ব' সম্লত ও 
হন্তদ্বয় তাল দিতে প্রস্তুত হয় এবং এইরূপ ক্রিয়া অপর পারবে আব্ত্ত 
হয়। ইহা হর্ষ প্রকাশে প্রযুত্ত হয়। 

বৃষভব্লীড়িত-পদদ্বয় প্রথমে কুণ্চিত ও অণ্টিত করতে হবে, হস্তদ্বয় বেচিত ও 
আ-৪ত হবে, মস্তক লে।লিত ও বর্তিত হবে। অরাঁং অলা তাচারীর 
পরে কবদ্বয় রেচিত হবে এবং তারপর ব্যাবর্তন ক্রিয়ার সহায়তায় কুণ্টিত 
হযে স্কন্ধের উপর অলপদ্মাকাবে স্হাপিত হবে। 

লে'লিত-এখানে উভয় পাশ্বে' পদদ্বয় স্বন্তিক ও অপসৃত হবে এবং মন্তক 
পাঁরবাহত হবে। অর্থাৎ একট হন্ত রেচিত, অপর হস্ত অলপল্লবাকারে 
বক্ষে ,স্থছত। মন্তক লে'লিত হয়ে এ অবস্হায় উভয় পার্বে বিশ্রাম 
লাভ করে*এবং বৈষ্ণব ভাঁঙ্গ অবলদ্বিত হয় । 

নাগাপসর্পিত-হস্তদ্যয় রেচিত, দেহ নিষগ্ন অবস্হায় চরণ প্রসারিত করে দেহকে 
সণ।ঁরত করতে হবে। অর্থাৎ করদ্বয় রেচিত, মণ্তক পাঁরিবাহিত এবং 
পদদ্বয় ম্বাণ্তক থেকে অপসৃত। অনুপ মন্ততার অভিনয়ে প্রযুন্ত হয়া 

শকটাস্য-বক্ষ উদ্বাহত কবে পদদ্বয় উধে্ বঞাকানে প্রসারিত করতে হবে। 
এবং অঙ্গুলিতল অধোমুখী ও হস্ত'্য়ে ন্রিপতাক মুদ্রা। অর্থ 
শকটাস॥চারীর পর একি হস্ত, পদ সহ প্রসা'রত হয় এবং অপর হস্ত 
কটকামুখাকারে বক্ষে চ্হাপিত হবে। ইহা বালরুগড়া অভিনয়ে 
প্রযুস্ত হয়। 

গর্সাবতরণ--পদগ্বয় পশ্চাতে উন্নামত, হস্তদ্বয়ের উপব শিব স্থাপিত । অাঁং চরণ 
উংক্ষিপ্ত ও অবনমিত, হস্তদ্বয় ব্রিপতকাকাবে উন্নমিত ও অবনমিত হয় 
এবং মস্তকও এইরূপে চালিত হয়। গঙ্গার মতে অবতরণ ব্ুঝাইতে 


প্রযুত্ত হয়। 
অঙ্গহার 


একশত আটটি করণের পর নাট্যশাস্দ অনুসারে বাত্শটি অঙ্গহার আলোচ্য । 


৯৯৭ 


আঁভনবগ:প্ত বলেছেন “অঙ্গহারাঃ অঙ্গানাং হরনানি ইতি অব্রটিতরূপয্না সমচিতস্হান 
প্রাপ্তি (৮ 

নাট্যশাস্্র অনুযায়ী স্হিরহস্ত, পর্যন্তক, সূচীবদ্ধ, অপরাজিত, বৈশাখরেচিত, 
পাশ্বঞ্বঙ্তিক, ভ্রমর, আক্ষিপ্তক, পারাচ্ছিন্ন, মদবিলাসিত, আলাঢু, আচ্ছীরত, পান্বচ্ছেদ, 
অপসাঁপি'ত, মত্তাক্রীড়, বিদহদদ্রান্ত-এই ষোলটি অঙ্গাহার সমসংখ্যক তালযস্ত । 

বিদ্কন্তাপসৃত, মদস্থলিত, গাতিমণ্ডল, অপাবিদ্ধ, 'বিত্কন্ত, উদ্ঘট্টিত, আক্ষিপ্তরেচিত, 
রেচিত, অর্ধ-নিকুট, বৃশ্চিকাপসৃত, অলাত, পরাবত্ত, পািবৃত্ত রোচিত, উদব্ত্ত 
স্বাস্তকরেচিত-এই যোলি বিষম সংখ্যক তালযুস্ত । 

এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে যেমন করণের ক্ষেন্রে প্রতিভা অনযায় রূপসষ্টির 
জন্যে শিল্পীর অনন্ত করণ সৃষ্টির স্বাধীনতা আছে, তেমান করণসমূহের অনন্ত 
সংসৃন্টি হেতু অঙ্গহারও অনন্ত। এ ক্ষেত্রেও শিল্পীর সেই স্বাধীনতা আছে। 
পরবরতাঁকালে বিভিন্ন টীকাকার আরও কিছ; করণ ও অঙ্গহার-এর উল্লেখ করেছেন, 
[কিন্তু এই বন্িশাটিই প্রধান। 


৯, 


৩, 


৯১৮ 


স্থিরহন্ত-লীন, সমনখ ও ব্যংঁসত করণের পর হস্তদ্বয় বিশ্লিষ্ট করে আলণঢ় থেকে 
প্রত্যালনঢ় ভাঙ্গ অবলম্বন করতে হবে । তারপর ব্লমশঃ 'নিকুট্রক, উরুদ- 
বৃত্ত, স্বন্িক, আক্ষিপ্তক, নিতদ্ব, ক'রিহস্ত ও কাঁটাচ্ছিন্ন করণ আশ্রয় 
করতে হবে। 

পর্যস্তক-তলপুহ্পপট, অপবিদ্ধ ও বর্তিত, তৎপরে নিকুট্রক, উরুদবত্ত, 
আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, নিতম্ব, কারহস্ত, কটিচ্ছিল্ন এই দশটি করণের 
সমাযোগে পর্যস্তক। 

সূচশীবদ্ধ_অর্ধসূচী, বিক্ষিপ্ত, আবত” নিকুট্ক, উরুদবৃত্ত, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, 
কারিহস্ত ও কঁটিচ্ছিন্ন-এই নয়াঁট করণ দ্বারা সূচীবিদ্ধ হয়। 

অপরাজিত-দণ্ডপাদ, ব্যংঁসত, প্রসর্পিতক, নিকুট্ক, অর্ধানকুট্ক, আক্ষিপ্ত, 
উরোমণ্ডল, করিহস্ত ও কীচ্ছল্ন-এই নয়টি করণ এর সমাযোগে 
অপরাজিত। 

বৈশাখরেচিত-দুই পাশ্ৰে কৃত বৈশাখরেচিত করণ, তারপরে নূপুর, ভূজঙ্গ।সিত, 
উন্মত্ত, মণ্ডলস্বন্তিক, নিকুট্টক, উরুদবৃত্ত, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, করিহন্ত 
এবং কটিচ্ছিন্র-ক্লমানুসারে এই এগারোটি করণের মাধ্যমে বৈশাথরেচিত। 

পাশ্বস্বস্তিক_িকস্বাস্তক, তারপরে একপাশ্রবেকিত অধ'নিকুটক, আবার দিক 
স্বাস্তক, আবার অপর পাশ্রে কৃত অধধানকুট্ক, আবার 'দিকস্বন্তিক, 
আবার অপরপার্থে কৃত অর্ধনিবুট্রক, অপবিদ্ধ, উরুদ-বৃত্ত, আক্ষিপ্ত, 
তব, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্_এদের সমাযোগে পাম্বস্বাস্তিক। 

ভমর-নপুর, আঁক্ষিপ্ত, ছিন্ন, সূচী, নিতম্ব, কাঁরহস্ত, উরোমণ্ডল ও কাঁটচ্ছিন্ন- 
এই আটাট করণের দ্বারা ভ্রমর | 

আক্ষিপ্তন্‌পুর, বিক্ষিপ্ত, অলাত, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, নিতম্ব, করিহস্ত ও 
কটিচ্ছিন্ন-এই আটটি করণের দ্বারা আক্ষিপ্ত। 

পরিচ্ছিন্ন-সমনখ, ছিন্ন, সম্দ্রান্ত, তারপরে বামদিকে ভ্রমর, বামপাণ্বে অর্ধসূচণ। 


৯০. 


১১. 


১২. 


৯৩, 


৯১৪. 


১৫. 


১৬. 


১৭. 


১৮০ 


৯৯ 


২০. 


১. 


২. 


৩ 


আঁতকাম্ত, ভুজঙ্গ্াসিত, করিহস্ত ও কিচ্ছিন্ন-এই নয়াঁটি করণের দ্বারা 
পরিচ্ছিন্ন। 

মদাঁবলাসত- মদস্খালত, মন্তলি, এবং তলম্ফোঁটিক-এই 'তিনাঁট করণ প্রথমে 
তিনবার করে করতে হবে । তারপর নিকুট্রক, উরুদবৃত্ত, করিহন্ত ও 
কটিচ্ছিন্ন করতে হবে। 

আলঢ-ব্যংসিত. নিকুট্রক, বামপদের দ্বারা নুপুর, অপব পদের দ্বারা অলাতক ও 
আক্ষিপ্ত, তারপর উবোমন্ডল, কারিহস্ত ও কঁটিচ্ছন্ন করতে হবে। 

আচ্ছরিত-নৃপর. ভ্রমর, ব্যংসত, অলাতক নিতম্ব, সচঈ, কাঁরহস্ত ও কাঁটচ্ছিন্ন 
_এই আটাঁট করণের সাহাব্যে আচ্ছরিত হয় । 

পাশ্বচ্ছেদ_বাশ্চককুট্রিত, উধর্জানূ, আঁক্ষপ্তস্বস্তিক, তারপরে আবতর্নান্তর 
উবোমণ্ডল, নিতদ্ব, কারহ্ত ও কটাচ্ছিন্ন আশয় করতে হবে। 

অপসাঁপত-অপক্লা্ত, তারপর ব্যংসতের শুধ হস্তক্রিয়া, তাবপব যথাকমে কাঁরহস্ত, 
অর্ধসূচখ, বিক্ষিপ্ত, কাঁটাচ্ছল্ন, উরুদব্ত্ত, আক্ষিপ্ত, কাঁরহদ্ত এবং 
কটিচ্ছিন্ন-এর মাধামে হয় অপসারিত । 

মন্তাক্ীড় প্রথমে দক্ষিণ পারে ভ্রমর, নপুর ও ভূজঙ্গত্রাসিত, তারপব যথাক্ুমে 
বেশ।খবেচিত, আক্ষিপু,ছিন, ভ্রগর, ব্যংসিত, উরোমণ্ডল, নিতম্ব, কাঁরহস্ত 
ও কঁটিচ্ছিত্ন করতে হবে । এই অঙ্গহার শিবের বিশেষ 'পিয় । 

বদযযৎভ্রাত-বাম পাশ্বে অর্ধসূচশ, দক্ষিণ পাশ্বে বিদ্যাংভ্রান্ত, তারপর আবার 
দক্ষিণ পাশে অর্ধসচী, বামপাশ্বে বিদ্যত্ভ্রান্ত, তারপর ছিন ও 
আঁতক্রান্ত, তারপব বামপার্রে বৃশ্চিক ও কাঁটাচ্ছিন্ন-এই প্রক্রিয়ার 
সাহাযো করতে হবে। 

িহ্কন্তাপসৃত-নিকুট্রক করণ আশ্রয় করার পর যথাক্রমে অর্ধনিকুটরক, ভূজঙ্গত্রাসিত, 
ভূজঙ্গবরম্তরেচিত, আক্ষিপ্ত, উবোমণ্ডল, লতাহস্ত ও কঁটিচ্ছিন্ন করতে 
হবে। 

মদস্থলিত-মন্তল্লি, গণ্ডসূচী, লীন, অপাঁবদ্ধ, তারপরে দ্রুতভাবে তলসংস্ফোটিত 
নিত্পন্ন করতে হবে । তারপর কাঁরহ্ত ও কটিচ্ছিন্ন করতে হবে। 

গতিমণ্ডল-মণ্ডলস্বাস্তক, নিবেশ, উন্মত্ত, উদ-ঘট্রিত, মন্তুলি, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল 
ও কণিচ্ছিন্ন ক্রমানুসারে করতে হবে । 

অপাঁবদ্ধ- প্রথমে অপাঁবদ্ধ করণ আশ্রয় করতে হবে, তারপর সচগীবদ্ধ, তারপর 
হজ্তদ্বয়ের উঠ্বোণ্টত ক্রিয়া এবং বদ্ধাচারী সহ নরকের ঘূর্ণন, উরুদব্ত্ত 
উরোমণ্ডল ও কাঁটীচ্ছন্ন করতে হবে। 

[বত্কন্ত-নিকুট্টক, নিকৃণ্িত, আ্চিত, উর্দবৃত্ত, অধণীনকুট্ুক, ভূজঙ্গন্রাসিত, তারপর 
করদ্বয়ের উদ্বোষ্টত ক্রিয়া সহ ভ্রমর, কাঁরহস্ত ও কাঁটিচিন্ন করতে হবে। 

উদ-ঘাঁ্টরত-নিকুট্টক, উরোমণ্ডল, নিতদ্ব, কাঁরহস্ত ও কাঁটচ্ছিম্ন ক্রমান;সারে 
করতে হবে। 

আক্ষিপ্তরেচিত-স্বস্তিকরেচিত, পৃঙ্ঠ্বপস্তিক, দিক্বস্তিক, কিগম, ঘ্‌ণিত, 
ভ্রমর, বৃশ্চিকরোঁচিত, পাণ্বানকুট্ুক, উরোমণ্ডল, সন্নত, সিংহাকর্ষিত, 


১৯৯ 


৪. 


২৫. 


খ্৬. 


২৭. 


২৮. 


২৯, 


৩০. 


৩১. 


৩২. 


নাগাপসার্পত, তারপর বক্ষস্বস্তিক দণ্ডপক্ষ, ললাটতিলক, লতাব-শ্চিক, 
নিন্ত্তিত, বিদ্যাৎদ্রান্ত, গজবিব্রশীড়ত, নিতদ্ব, বিষচুকাম্ত, উরুদব্্ত, 
আক্ষিপ্ত, উরোমন্ডল, নিতদ্ব, কারহস্ত এবং 'বিকজ্পে কাঁটচ্ছিল্ন। কিছ: 
মত পার্থক্য থাকলেও মোটামুটিভাবে আক্ষিপ্তরেচিতে পণচশটি করণের 
প্রয়োগ অ।চার্যেরা স্বীকার করেন। 

রেচিত-স্বস্তিকরেচিত, অর্ধরেচিত, বক্ষদ্বস্তিক, উন্মত্ত, আক্ষপ্তরেচিত, 
অধমন্তলি, রেচকনিবুট্রক, ভূজঙ্গব্র্তরেচিত, নপুর, বৈশাখরেচিত, 
ভূজঙ্গাণ্িত, দণ্ডরোচিত, চক্রমণ্ডল, বৃশ্চিকবেচিত, বিব্ন্ত, বিনিব্ত্ত, 
বিবা্তিত, গরুড়প্রুত, লাঁলত, ময়রলালত, সার্পত, স্খলিত, প্রসার্পত, 
তলসংঘাঁট্রত, বৃষভব্রীড়ত, লোলিত-চারিদিকে বিষয় বিভাগ করে 
করতে হবে, তারপরে উরোমণ্ডল ও কটিচ্ছিন্ন। 

অর্ধানকুট্ট ক-ন্‌পব, নিবৃত্ত, নিকুট্রক, অধনকুট্রক, বেচকাঁনকুট্রক, লালিত, 
বৈশাখরেচিত, চতুর, দণ্ডরেচিত, বৃশ্চিক কুটিত, পাশ্বনিকুটক, সম্দ্রান্ত, 
উদ্ঘটিত, উরোমণ্ডল, কারহন্ভ এবং কণিচ্ছিন্ন ক্রমানুসারে করতে হবে। 

বৃশ্চিকাপসৃত-প্রথমে লতাবৃশ্চিক করণ আশ্রয় করতে হবে। তারপর 'নিকুণ্িত, 
মন্ডল, নিতদ্ব ( মতান্তরে ভ্রমর ), ক'রিহস্ত ও কঁটিচ্ছিন্ন করতে হবে। 

অলাত-স্বস্তিক, তারপরে দুইবার ব্যংসিত, অলাত, উধর্বজান্‌, নিকুণ্টিত, 
অর্ধস:চ৭, বিক্ষিপ্ত, উদবৃত্ত, আক্ষিপ্ত, কাঁরহস্ত ও কাঁটিচ্ছিল্ন করতে হবে। 

পরাব্ত্ত-দক্ষিণ পার্কের দ্বারা জানত. তারপর শকটাস্য ও অলাত ; বাম অঙ্গে 
ভ্রমর, তারপর করদ্বয়ের নিকুট্টিত ক্লিয়াসহ করিহস্ত এবং শেষে কিচ্ছিন্ন 
করতে হবে। 

পাঁরবৃত্তরোচিত- প্রথমে নিতদ্ব, তারপর ক্লমানুসাবে স্বস্তিকরেচিত, বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্তক, 
লতাব-শ্চিক, উন্মন্ত, কারিহস্ত, তুজঙগতাসিত, আক্ষিপ্ত ও নিতম্ব । এ 
পযন্ত ভ্রমরিকা ক্রিয়া সহ এক পাম্রে করতে হবে। তারপর অপর 
পাশ্বেও অনুর্প ক্রিয়া করার পর প্রথম স্থানে দাঁড়য়ে অপর দুইদিকে 
ঘুরে কাঁরহস্ত ও কাঁটচ্ছিন্ন করতে হবে। 

উদ্‌বৃন্তক-ন:পুর, ভূজঙ্গাণ্ণিত, গধাবলীনক, তারপর প্রতিপাশ্বে একবার করে 
দূইবাব বিক্ষিপ্ত, তারপর সংচীঁ, নিতদ্ব, লতাবৃশ্চিক ও কিচ্ছিনন 
করতে হবে। 

সম্দ্রান্ত-বিক্ষিপ্ত, আত, গণ্ডসূচী, গঙ্গাবতরণ, অধসূচ, দণ্ডপাদ, বামপা্রে 
চতুর, তারপর ভ্রমর, নূপুর, আক্ষিপ্ত, অধ'্বস্তিক, নিতদ্ব, করিহস্ত, 
উরোমণ্ডল ও কিচ্ছিন্ন করতে হবে। 

স্বামতকরেচিত_ প্রথমে বৈশাখরেচিত, তারপবে বৃশ্চিক, এবারে এ দণটির 
পুনরাবৃত্ত করতে হবে । তারপর লতাহস্ত সহ 'নিকুট্ক ও শেষে 
কাঁটচ্ছিন করতে হবে ৷ 


আহার্য, বাচিক ও সাত্তিক অভিনয় 
আহায* আভনয় 


পূবেই বলা হয়েছে নাটকের চারন্রানযায়শ পাঁরবেশ সংষ্টিতে, চ'রিপ্ন অলংকরণের 
অঙ্গসন্জা, বসন-ভূষণ, মণ্টসঞ্জা প্রভৃতির মাধ্যমে যে আঁভনয়, তাকে আহার্য আঁভনয় 
বলে । এর টংস সামবেদ, ভাব 'বপাস্থায়ী । আহার্য অথে" আহরণীয় অথাৎ কৃর্িম শোভা 
এবং এই শোভাযুস্ত আঁভিনয় আহার্য আঁভনয় ৷ মণ্টসঙ্জায় প্রাচীনকালে নট-নটণদের 
পিছনে দশ্যপট ব্যবহার করা হত না। কিন্তু তা না থাকলেও দর্শকদের বোধের 
সমবধার্থে নেপথাসঞ্জার ব্যবস্থা ছিল । এই আহারধ আভনয় ও নেপথ্য বিধানের প্রধান 
অঙ্গ ছিল প.ন্ত, অলগকার ও অঙ্গরচনা । 

পুন্ত ঃ রঙ্গমণ্ডে পাহাড়, গুহা, রথ, বিমান, অশ্ব প্রভৃতি দেখাবার জন্য মাদুর, 
কাপড়, চাটহি, চামড়া প্রভৃতির সাহায্যে এদের যে ক্রিম প্রাতিরূপ নিমা্ণি করা হত 
তার নাম পভ্ত । এছাড়া কৃত্রিম মাথা, হাত, 'বিকটদর্শন বৃহৎ পুতুল গ্রভতিও তোর 
করা হত । দশানন, গজাস্'র গ্ুভীতি চাঁরন্রের জন্যে কীন্ুম মাথা, হত প্রভৃতির 
ব্যবহার করা হয়। অবশ্য অনেক সময় রঙ্গমণ্ডে পাহাড়, গুহার প্রাতিরূপ না এনে বর্ণনার 
সাহায্যেও এ সব 'জাঁনিসের কথা বোঝানো হত। 

অলংকার £ ম্রাল্য, আভরণ, বমস্ম, কু'ডল, কেয়ুর, বলয়, বিভিন্ন পোশাক ও 
আভরণাঁদি, এছাড়াও অলংকারের প্রচুর বৈচিন্য, কাপড়ের রঙ, কেশবিন্যাস প্রভৃতির 
সাহায্যে শিল্পীদের চারন্র বোঝানো হত । সে সময় দেবতা, রাজা, মুনিকন্যা, 'সিদ্ধাঙ্গনা, 
রাক্ষপী প্রভৃতি চরিনরের পার্চক্য তাদের বস্রালংকার ও সাজসব্জা দেখেই দর্শকরা 
অনুমান করতে পারতেন । 

নাট্যশাগ্্র অন.যায়ী অলংকারকে চারভাগে ভাগ করা হয়। 


“চতুবিধস্ত্ বিজ্ঞেয়ং দেহস্যাভবণং বুধৈঃ | 
আবেধ্যং বন্ধনীয়ঞ্চ ক্ষেপ্যমা?রাপ্যকস্তুথ| 1” 


আবেধ্য, বন্ধনীয়, ক্ষেপ্য ও আরোপ্য-এই চার প্রকার অলংকারের মধ্যে কু"্ডলাদি 
আবেধ্য ; শ্রোণগসত্র, অঙ্গদ প্রভাতি বন্ধননয় ; নূপুর, বস্ত্াভরণ প্রভৃতি ক্ষেপ্য ; স্বর্ণ সত্র 
ও বহবধ হার গুভূতি আরোপ্)। দেবতা ও নারীদের জন্যে নাট্যশাদ্দে শিখাপাশ, 
কুণ্ডল, শিখাজাল, খড়াপন্ন, বেণীগনচ্ছ, চূড়ামণি, দারক, মকরিকা, ললাট্াতিলক, 
মুক্তাজাল, গুচ্ছ, গবাক্ষি, কুসুম, কাঁণকা, কর্ণ বলয়, পন্রকর্ণিকা, করণ্ণেৎপল, তিলক, 
প্রলেখা প্রভৃতি অলংকারের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে । 

এই অঙ্গসং্জা, বেশভূষা ও অলংকারের প্রয়োগের দিকে কিরূপ যত্র নেওয়া উচিত 
তা শাস্লানুযায়ী নর্তকণীর মণ্ডন বা অলংকরণবিধির বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। “স্নিগ্ধ, 
বিস্তীর্ণ অবেণীসংবদ্ধ কেশপাশ গ্রান্বৃহীন অবস্থায় পৃচ্ঠে 'বিলশন থাকনে | মন্তকে 
পু্ম্পের মালা (০১901) অথবা ম্যস্তাজালশোভিতা দাঘা সরলা বেণী বিলম্বিত করতে 
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হবে। ভালদেশে কস্তুরণচন্দনানূলেপনে বিচিত্র প্রলেখার উপর ঈষৎ অসংযত অলকগচ্ছ 
শোভা পাবে। নয়নষূগলে সক্ষণ অঞ্জনরেখা | কর্ণযূগলে সমুষ্জল বলয়াকাতি কুণ্ডল 
বা তালপন্র। দন্তপগতির প্রভায় সমগ্র রঙ্গভূম প্রোঙ্জবল হয়ে উঠবে | কপোলযুগলে 
কস্তু বীচিন্নিত পন্রভঙ্গবেখা ( অলকা-ীতিলকা কাটা )। কণ্ঠে তারাহার দল-দল দুলবে। 
স্থল মধন্তাহাবে কুচষুগল মণ্ডিত করতে হবে । প্রকোচ্ঠে বহ্‌মূলারত্রখাঁচিত সুবর্ণবলয় ; 
অঙ্গলীতে মাঁণক্য, নীলা বা হাীরকখচিত অঙ্জুরীয়কমূদ্রা | গান্র হবে চন্দনে ধূসর অথবা 
কুকুমে রঞ্জিত । পরিধানে দুগ্ধধবল দুকুলবসন ৷ তনুর উ্ধ্যভাগ কৃপসিকে (০৭1০০) 
আবৃত ; অথবা দেশের প্রথা অনুসারে কণুকও (হাতাস্‌দ্ধ জামা ) পারধান করা 
যেতে পারে 1” ( অশোকনাথ শাম্ত্রী )। 

অঙ্গরচনা £ ম.খ, হাত গ্রভৃতিতে রঙ মাখানো হচ্ছে অঙ্গরচনা । রঙের সাহায্যে 
বিশেষ জাতি বা চাঁরত্র বোঝানো হত। যেমন সাধারণ দেবতা ও অপ্সরাদের রঙ করা হত 
গোৌরবর্ণ | আবার রক্ষা, রুদ্র ও ঈকন্দকে সোনালণ রঙ করা হত । চন্দ্ু, শুরু, বৃহস্পতি, 
বরুণ, সমদূ্র, গঙ্গা প্রভৃতিকে সাদা, আঁগনকে হলুদ রও, নারায়ণ, নর, বাস.কি, দৈত্য, 
দানব প্রভীতকে শ্যামবর্ণ এবং ফক্ষ, গন্ধর্ব, বানর প্রভাতিদের তপ্তকাণ্চন রঙ করা হত। 
জাতি ও বর্ণ অন.যায়ী মর্তবাসীদেবও রঙের সাহায্যে তাঁদের প্রভেদ নির্দেশ করা হত। 
এ ছাড়াও »মগ্রুকর্ম অথবা গোঁফদাড়র ব্যবহারের বৈচিত্র্য ছিল। রাজা, অমাত্য, সন্ন)াসী 
ও পুবোহিতদের সাদা দাঁড়, গরীব দুঃখী তপশ্চযরিত ব্ন্তিদের অপাঁরজ্কার দাড়, 
খাঁষদের রোমশা দাঁড় ও রাজা, রাজপ.রুষ, সম্ভ্রান্ত ও বিলাসী ব্যান্তদের জনো 'বিচিত 
দাঁড় ব্যবহার করা হত। 

এই সব ছাড়াও 'বাভন্ন ভয়াল ভূমিকান.যায়শ মুখোস গ্রভৃতিও ব্যবহার করা হত। 


বাঁচিক আভনয় 


কাব্য, সাহিত্য, ও নাটকের ভাষা নিয়ে ভাবের মাধমে যে আঁভনয় তাকে বাঁচক 
আভিনয় বলে । এর উংস খগ্‌বেদ ; ভাব সপ্সারী। 

সাধারণভাবে নৃত্যকলায় আঁঙ্গকাভিনয়ের মাধ্যমেই কাব্যের ও নাটকের ভাষা ও ভাব 
রূপাগ্িত হয়, সেজন্যে বাচিক অভিনয় প্রধানতঃ নাট্যাংশের উপজীব্য । কণ্ঠদ্বরের 
যথোচিত ব্যবহার ও প্রয়োগদ্ধাতি সম্পকে“ নাটাশাস্বে বিদ্তৃত আলোচনা আছে । প্রাচীন- 
কালে নট-নটশদের আব্ান্ত অংশে সৌন্দয* ও বৌচিন্য আনার জন্যে সঙ্গীত ব্যবহার করা 
হত। এবং বাকোর অন্তর্গত অর্থ, রস ও ভাবের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন সুর, স্থান 
ও বর্ণের প্রয়োগ হত। নৃত্যকলার প্রসঙ্গে বাহুল্য বোধে এ বিষয়ে 'বদতৃত আলোচনা 
করা হল না। 


সাত্বঁক আভনয় 
মনের বিভিন্ন আভব্যান্ত ও মানাঁসকতাকে 'বাভন্ন শারীরিক অবশ্থার (সাত্ুক 
ভাবসমূহের দ্বারা ) সাহায্যে প্রকাশের নাম সাঁত্বক অভিনয় । এই আঁভনয়ের উৎস 


অথর্ববেদ ; ভাব বিপাস্থায়ী। 
নাট।শাম্ঘের মতে 'দৈহাত্মকং ভবেং সত্ব অর্থাৎ সত্ব হচ্ছে দেহমূলক বস্তু। নাটাশাস্ত 
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ও আভিনয়দপ'ণের মতে সাত্বকভাব আটটি । যথা-স্ন্ত, স্ষেদ, কম্প, আশ্রহ, বিবর্ণতা, 
বোমা, স্বরভঙ্গ ও মূ । 

শ্ম্ত বলতে শাররাঁক ক্রিয়ার সামায়ক বিলোপ বুঝায় । হর্ষ, ভয়, রোগ, বিপদ, 
বিস্ময়, কোধ প্রভাতি থেকে এই ভাবের উৎপান্ত। সংজ্ঞাহীন, 'নিঃস্পন্দ, শুন্যজড়াকাতি 
অবস্থায় স্তস্তের আভিনয় হয়। 

শ্রম, ব্যায়ামজানিত ক্লান্তি, দঢ় নিপণড়ন, ক্রোধ, ভয়, হর্ষ, লজ্জা, দুঃখ, রোগ, তাপ, 
আঘাত প্রভৃতিব ফলে শরীরের স্বেদ দেখা দেয়। রাতিভাব ও শারাঁরিক শ্রম প্রধানতঃ 
স্বেদবিন্দু উদ্গত করে । ব্যজন গ্রহণের দ্বারা, ঘর্মমার্জনা, বায়সেবনের ইচ্ছা প্রভৃতি 
বঝয়ে এই আভনয় হয়। 

রোমগন্ীল শরীরের উপর কণ্টকিত হয়ে ওঠার নাম রোমা? । ভয়, শৈতা, হয ক্রোধ, 
রোগ প্রভৃতি থেকে এই ভাবের উৎপান্ত ! শরশর কণ্টকিত, রোমহষণ, পুলকোদ্গম 
প্রভীতির মাধ্যমে এই ভাবেব আভিনয় হয়। 

ভয়, হর্ষ, জরা, ক্রোধ, রুক্ষতা, রোগ, গব প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত 'বিস্বর ভাবকে 
গ্বরভঙ্গ বলে । আঁভভূত গদ্গদভাবের অভিনয় । 

শত, ভয়, হর্ষ, বোষ, পাঁড়া, অনুরাগ, দ্বেষ ও পাঁরশ্রম প্রভাতি থেকে কম্পভাবের 
উৎপান্ত। আবরাম স্ফুরণ ও কম্পনের মাধ্যমে এই ভাবের অভিনয় হয় । 

শত, কোধ, ভয়, আতরন্ত পাঁরশ্রম, রোগ, ক্লান্তি, তাপ, 'বিষাদ, রোষ প্রভাতি থেকে 
বিবর্ণতা ভাবের উৎপাঁন্ত। মুখবাগেব পাঁরবর্তন, দেহের বণন্তির ধারণ প্রভাতির মাধ্যমে 
এই অভিনয় হয়। ভয়ে, শোকে, অনিমেষ দৃণ্টিপাতে আনন্দে, কোধাতিশয্য, চোখে ধত্র 
বা অঞ্জন লাগালে অশ্রু উদ্গত হয়। 

চোখের জল ফেলা, চক্ষুমার্জ না, ছলছল ভাব প্রভৃতির মাধ্যমে এই আভিনয় হয় । 

সখ দুঃখের দ্বারা জ্ঞানের লোপ হলে তাকে মুছা বলে। ভূমিতে পতন, িশ্চেন্ট 
ভাব, নি্কম্পতা, *বাসরোধ প্রভৃতির মাধ্যমে এর অভিনয় হয় । 

সাত্তুক ভাব ও সাত্বক যোষদলঙকারগযীলর যথাযথ প্রয়োগের জন্যে নায়ক-ভেদ, 
নায়কা-ভেদ ও অন্যান্য চীরন্রের রীতি লক্ষণ জানার বিশেষ প্রয়োজন । 

ধীরোদান্ড, ধীরোদ্ধত, ধার-লো'লত, এবং ধাঁর-প্রশ।ন্ত- সাধারণ ভাবে এই চা'রিটি 
নায়ক-ভেদ প্রধান । এদের আবার প্রত্যেকেরই দক্ষিণ, ধৃ্ট, অনুকূল এবং শঠ রূপে 
যোল প্রকার ভেদে আছে। আঁবকথন (যে নিঙ্গের প্রশংসা করে না ), ক্ষমাশখল, অতি- 
গন্ভীর, মহাসত্ব (যার হৃদয় সুশ দুঃখ প্রভৃতিতে আঁভভূত হয় না) স্থির প্রকৃতি, 
ধিনগ্‌মান (যে বিনয় দিয়ে গর্বকে ঢেকে রাখে ) ও দঢব্রত (যে নিজ প্রাতিজ্ঞাকে কার্ষে 
পাঁরণত বরে )_এদের ধারোদাত্ত নায়ক বলা হয়। রামচন্দ্রু, য্ধা্ঠর প্রভীতি এই 
শ্রেণীর নায়ক। 

' ছলনাপট;, উগ্রম্বভাব, চপল, অহঙ্কার ও দর্পকারী আত্মগ্রশংসা-নিরত-এদের 

ধীরোদ্ধত নায়ক বলা হয়। দুযেধিন, ভমসেন প্রভৃতি এই শ্রেণীর নায়ক। 

নাণ্িন্ত, মৃদুস্বভাব এবং সর্বদাকলাপরায়ণ ( সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতিতে অন:রন্ত ) 
এদের ধীরলিত নায়ক বলা হয়। আগ্নমিন্র, বংসরাজ প্রভৃতি এই শ্রেণঈব নায়ক। 

নায়কো চিত সাধারণ গুণে পাঁরপর্ণ ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে ধীর-প্রশান্ত নায়ক বলা হয়। 
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এরা, ত্যাগণ, কৃতী, কুলশন, তেজম্বা, বিদগ্ধ ও সঙ্চারন্। মালতশমাধব নাটকের মাধব 
প্রভূতি এই শ্রেণধর নায়ক । 

আগেই বলা হয়েছে যে দক্ষিণ, ধন্ট, অনুকূল ও শঠর্‌পে এরা ষোল প্রকার। এদের 
মধ্যে যার অনেক স্ধরতে সমান অনুরাগ, সে দক্ষিণ। যে অপরাধী হয়েও শঙকাহণন, 
ভসনাতেও যে লঙ্জাহীন এবং দোষ দেখিয়ে 'দিলেও যে অস্বীকার করে, তাকে ধন্ট- 
নায়ক বলে। যে নায়ক একটি নারীতে আসন্ত থাকে তাকে অনুকূল-নায়ক বলা হয়। যে 
নায়ক এক'টিমান্ত নায়িকাতে অন:রন্ত হয়েও অন নারগদের প্রতি বাহ্য আসান্ত দেখিয়ে 
ভিতরে ভিতরে বির্প আচরণ করে, তাকে শঠ-নায়ক বলে। 

উত্তম, মধ্যম ও অধম হিসাবে এদের সবগূলির প্রত্যেকেই আবার তিন প্রকার। অর্থাৎ 
সমগ্রভাবে নায়কভেদ আটচল্লিশ। 

নায়কা ভেদ মূলত তিন প্রকার-স্বীয়া, অন্যা ও সাধারণ । 'বিনয়, সারল্য প্রভৃতি 
গৃণয্ন্তা, গৃহকর্মনপূণা ও পতিব্রতা স্ত্রীই স্বীয়া। এর আবার মুগ্ধা, মধ্যা ও 
প্রগলভা এই তিনাঁট ভেদ আছে। যে নায়িকা প্রথম যৌবন সমাগমা, যার মদনবিকার- 
গুলি সদ্য পরিস্ফট, যে রতি ব্যাপারে প্রতিকূল ভাবাপন্না, মনের ব্যাপারে মদ.ভাবাপন্না 
এবং আঁধক লঙ্জাশশীলা-সেই ম্হগ্ধা। বিচিত্র সুরত-লগলায় অভিজ্ঞ, আধক-যৌবনা, 
প্রগলভব্চনা এবং ব্রীঢ়ামধ্যমা নায়িকাকে মধ্যা বলা হয়। গাট-যৌবনা, কামাম্ধা, ভাব- 
পটীয়সখ, স্বল্প লঙ্জাশঈলা, রতিনিপণা এবং রাঁত 'বিষয়ে যে নায়ককে অধণনে রাখে 
তাকে প্রগলভা বলে। 

ধারা, অধরা এবং ধাঁরাধীরা ভেদে এরা ছয় প্রকার ' তাহলে মধ্যা ও প্রগল:ভার 
বারটি ভেদ, কারণ নায়কের প্রণয়ের মান্রাভেদে এরা আবার দুই প্রকার। মুগ্ধা কিন্তু 
একাঁটিই। তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বঁয়ার ভেদ হচ্ছে তেরটি। 

আঁববাহতা, লঙ্জাশখলা ও নবযৌবনা নার অন্য । পরকীয়ার দংই প্রকার ভেদ- 
1ববাহিতা ও অবিবাহতা । পিতার অধশন বলে অবিবাঁহতাও পরকীণয়া । 

ধীরা, নৃত্যগণত নিপুণা বেশ্যাই সাধারণগ বা সামান্যা নায়িকা । 

এই ষোল প্রকার নায়িকা আবার অবদ্থাভেদে আট প্রকার স্বাধীনভতৃকা, খঁণ্ডিতা, 
অভিসারকা, কলহান্তাঁরতা, 'বিপ্রলব্ধা-প্রোষিতভর্তুকা, বাসক-সজ্জিতা ও বিরহোৎক'ণ্ঠিতা । 

বাচত্র বিলাসে আসন্তা এবং রাঁতগুণে আ'বষ্ট হয়ে প্রিয়তম সবদাই যার সালিধ্যে 
থাকে, সেইই স্বাধীন ভর্তৃকা। অন্য নারীর সন্তোগচিহ ধারণ করে সমাগত প্রিয়তমকে 
দেখে ঈর্ধাকাতরা নাঁয়কাকে খণ্ডিতা বলা হয়। কামাধবষ্টা নায়িকা যখন 'প্রয়তমকে দতশ 
পাঠিয়ে নিজের কাছে 'নয়ে আসে অথবা নিজেই তার কাছে যায় তাকে অভিসা'রিকা 
নায়িকা বলে। যে নায়িকা ক্রোধের বশবতা হয়ে চাটভাষণী 'প্রয়তমকে প্রত্যাখ্যান করে 
পরে অন.তপ্ত হয় তাকে কলহান্তাঁরতা বলা হয়। সঙ্কেত সত্তেও 'প্রয়তম যার কু্জে 
আসে না, অপমাগনতা সেই নায়কাকে 'বিপ্রলব্ধা বলা হয় । কার্য-ব্যাপদেশে যার স্বামী 
প্রবাসী, রূতিকাতরা সেই নায়কাকে প্রোষিতভর্তৃকা বলা হয়। 'প্রিয়সঙ্গম আসন্ন জেনে 
যে নারণ বেশবাসে সঙ্জতা ও প্রসাধিতা, সেই নায়িকাই বাসকসজ্জিতা। আসার সংবাদ 
জানিয়েও যার প্রিয়তম দৈববশত আসতে পারে না, প্রিয়বিরহক্লিষ্টা সেই নারণ 'বিরহোৎ- 
কশ্ঠিতা-এই ভাবে একশো আঠাশ প্রকার নাগ্নিকা উত্তম, মধ/ম ও অধম অনুসারে মোট 
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নায়কা ভেদের সংখ্যা তিনশ চুরাঁশি। যেহেতু নারশচি্ন বিচিত্র রাপিণী, সেহেতু 
অনেক সময়েই এদের একের সঙ্গে অন/কে মিশে থাকতে দেখা যায় । যে সব যৌবনসুলভ 
ভাবপ্রকাশের মাধামে রমণীরা লোকঠিন্ত আকর্ষণ করতে পারে সেই সব যে।ষিদলগকার- 
গুলও সাক আঁভনয়ের অঙ্গ। 

এই সাত্বক যোঁষদলগকারগবলির মধ্যে ভাব, হাব, হেলা, শোভা, কান্ত, দীপ্তি, 
মাধন্য+, প্রগল:ভতা, ওদার্য, ধৈর্য, লখলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, 'কিলাকাণত, 
মোট্রায়িত, কুট্রামত, বিব্বোক, লালিত, মদ, বিকৃত, তপন, মৌগ্ধ্য, বিক্ষেপ, কুত্‌হল, 
হঁসিত, চকিত ও কোল প্রধান। অঙ্গজাত ও ম্বভাবজাত এই সাত্বক অলঙকারগ 'লির 
অভিনয়ে অপারহার্য । 

জন্ম থেকে 'ার্বকার-এমন মনে সদ্য উদ্ভূত প্রথম বিকারকে “ভাব বলে। ভ্র; চোখ 
প্রভৃতির মাধ্যমে সন্তোগেচ্ছা-প্রকাশক ভাবের 'বিকার অল্প দ-ম্টিগোচর হলে তাকে "হাব, 
বলে। আবার এই বিকার যখন প্রকট হয়ে লক্ষ্যগেচর হয় তখন তাকে বলে “হেলা? । 
রূপ, যৌবন, লা'লিত্য, ভোগ প্রভৃতি অঙ্গভূষণকে “শোভা” বলা হয়। কামোন্মেষের ফলে 
শোভার দযাতি উদ্জখ্লতর হলে তাকে 'কাণ্তি' বলে। কান্তি উত্জবলতর হলে তাকে 
দীপ্ত বলা হয়। যে রমণীয়তা সকল অবস্থাতেই অন্লান থাকে তাকে মাধুয” বলে। 
ভগতিশন্যতাকে “প্রলঙ৩া” বলা হয়। সর্বদা বিনয়ী ও মধুর ভাবকে “ওদায” বলে। 
আত্মশলাঘ।মুক্ত অচণ্চল মনোবৃত্তই হচ্ছে ধৈর্য” | দেহ, বসনভূষণ, প্রেমালাপ গভির 
মাধ্যমে প্রীতিবশত 'প্রয়তমের অনুকরণকে লীলা" বলা হয়। অভগন্ট ব্যন্তকে দর্শন 
করার ফলে চারিদিকে অকারণ'ঘোনাফেরা, দাঁড়ান, বসা প্রভাত এবং ম,খ, চোখ প্রীত 
ভঙ্গীর যে বৈচিত্র্য তাকে "বলাস” বলে । যে প্রসাধন ও বেশাবন্যাস স্বল্প হলেও কা'তকে 
দীপ্ত করে তাকে ধবাচ্ছিন্তি বলে। গর্ত অবস্থায় অভগম্ট বস্তু বা ব্যান্তর প্রাত 
অনাদরের ভাবকে শবব্বোক" ঝলা হয়। অভগষ্টতম বান্তিকে কাছে পাওয়ার আনন্দের 
উত্তেজনাবশত ঈষৎ হাস্য, শুদ্ক রোদন, ত্রাস, ক্লোধ, শ্রম প্রভৃতির যে মিশ্রণ তাকে 
'ঁকলাকণিত' বলে। প্রিয়জন প্রসঙ্গে আলোচনার সময় 'প্রয়ভাবনায় তণ্ময়চিও্া নারীর 
কান চুলকানো, মাথার চুল ধরে নাড়া প্রভহত কাজগীলকে “মোট্রায়িত' বলা হয় । কেশ, স্তন 
অধর প্রভৃতি স্পার্শত হলে আনন্দ সত্তেও মাথা ও হাত নেড়ে অসম্মাতির ভাবাঁটিকে 
'কুট্রমিত' বলে। প্রিয় আগমনে আনণ্দোচ্ছধাসে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে দেহের এক 
স্থানের অলঙকার অন্য স্থানে পরাকে বিদ্রম” বলে। সৌকুমার্ষের সঙ্গে অঙ্গপ্রত/ঙ্গের 
[িবনাাসকে 'ললিত' বলা হয়। সৌভাগ্য, যৌবন প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত অহওকারের ফলে 
যে চিন্তবকার হয় তাহাকে “মদ” বলে। কথা বলার সময়ে ব্রড়াবসতঃ যে নীরবতা তাকে 
“বকৃত' বলে । প্রিয়াবচ্ছেদে কামাবেশজাঁনত আচরণকে “তপন? বলা হয় । 'প্রয়তমের কাছে 
কপটভাবে না জানার ভান করে জানা জিনিস সম্পকে প্রশ্ন করাকে “মোগ্ধ বলা হয়। 
রমণীর বস্তু দর্শনের ফলে যে চিত্তচাণ্ল্য তাকে “কুতূহল' বলে। যৌবনের আবিভাঁবে 
অকারণ হাঁসকে হঁসিত' বলে । সামান্য কারণে অথবা অকারণে প্রিয়তমের বাছে যে 
ব্যস্ততা তাই চিত” । 'প্রয়তমের সঙ্গে বিহারকালে যে ক্লীড়া তাকেই “কেলি? বলা হয়। 

এইসব অঙ্গজাত ও স্বভাবজাত অলংক।রগণ্ল সাত্ুক আভনয়ে উৎকর্ষ ও শোভা- 


সম্পাদন করে। 
১২৬ 


রসনিষ্পত্তি 


নৃত)কলার আত্মারূপে রস ও ভাবই স্বীকৃত। রসনিৎ্পান্ত না হলে কোনো শিজ্পসৃষ্টিই 
শিল্প আখ্যা লাভ করতে পারে না। যেমন লাধণ্যযস্ত না হলে রমণশীদেহ শত অলঙ্কার ও 
বসনভূষণ প্রসাধনে বাঁহরঙ্গে উত্জবল হলেও প্রাণহন মনে হয়। ঠিক তেমনই নৃত/কলা 
আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য আভনয়ে সমদ্ধ হয়ে প্রদর্শিত হলেও তার রস-উদ্বোধন না 
হলে সার্থকতা লাভ করতে পারে না। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে শিল্পকলার ও 
রসানৃভবের প্রতি বিভিন্ন আচার্যেরা পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন । উপনিষদের খাঁষ 
পরমপুর,য সম্পকে" বলেছেন £ 

“রসো বৈ সঃ" অথাঁং তিনি রসস্বরূপ | রসানিষ্পন্তি সম্পকে এই উচ্চ আদর্শ কল্পনা 
থেকে মপন্ট প্রতীয়মান হয় যে রসভাবব্যঞ্জনা দ্বারা আনন্দাবধান, উপদেশদান ও মানাঁসক 
উৎকর্ষ সম্পাদন-এর যে তত্ব নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে সেই তত্তঁটি আরো সংপ্রাচীন কাল 
থেকেই এদেশে প্রচলিত ছিল। 

নাট্যশাস্তের মতে রস হচ্ছে আস্বাদন | এবং রস ও ভাবের মধ্যে একটি নিত্য সম্বন্ধ 
বর্তমান। রস ও ভাবের জন্য-জনক বা কার্ধকারণ সম্বন্ধ । অবশ্য এই রসতত্ব সম্পর্কে 
পরবতাঁকালে 'বিভিন্ন ভাষ্যকারদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে । 'বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারশ 
বা সণ্চারী ভাবের সাহায্যে রসনিম্পান্ত হয়| বিবনাথ কবিরাজের মতে 'বিভাব, অন:ভাব 
ও সণ্টারীভাব সহযোগে রাঁতি প্রভৃতি স্থায়শভাব সহদয়ে ব্যন্ত হলেই রসতা প্রাপ্ত হয় । 

রসের মানাসক উপাদান হচ্ছে মনের ভাব অর্থাৎ 'বাভন্ন চিত্তবৃত্ত বা 'ইমোশন'গুলি। 
লৌকিক দশায় প্রথমে ব্যান্তগতভাবে অনাস্বাদ্য থাকবার পর যা বাঁচিক আঁভনয় প্রাক্িয়ারড 
হয়ে নিজেকে আম্বাদ্য ( রসর্‌পে ) পাঁরণত করে, তাই ভাব । 

মানষের মনে ভাব অসংখ্য। কারণ এই চিত্তবাত্তগুলি শুধুমান্র সুখদহখের 
অন:ভূতি নয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন চিত্তবৃত্তগুলি একটি সববিয়ব মানসিক অবস্থা 
( 001000161 12590150515 ), বিভিন্ন লক্ষণযংন্ত চিন্তার পরিবর্তনে ভাবেরও পরিবর্তন 
ঘটে। এই অসংখ্য ভাবগুির মধ্যে নয়টি ভাবকে স্থায়ধভাবর্‌পে স্বীকার করা হয়। 

রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ ভয়, জুগ.প্সা, বিস্ময় ও শম-এই নয়টি স্থায়ভাব। 
ভাব হচ্ছে চিন্তবৃত্তি ; সুতরাং এর উৎপাঁন্ত ও 'বনাশ আছে। কিন্তু এই ভাবগণীল 
গ্বরূপতঃ বিনষ্ট বলে বোধ হলেও সংস্কাররূপে এ চিরকাল বিদ্যমান থাকে এবং 
প্রতীতিকালে এর অনুসন্ধান পাওয়া যায়_এই জন্যেই একে স্থায়শভাব বলা হয়। 
আলঙকারকরা বলেন, ভাবরূপ বহ্‌ ভাবের মধ্যে যে ভাবগুল বহুলরূপে পারলক্ষিত 
হয় সেগুলিকে হ্থায়ীভাব বলে। 

এই নয়টি স্থায়শ ভাব বিভাব ও অনূভাবের সংযোগে শঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, 
বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অ্ভূত ও শান্ত-এই নয়টি রসে পারণত হয়। 

এই ভাবগলি ছাড়াও মানুষের মনে আরো তেন্রিশাঁটি ভাবের পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
যথা-নির্বেদ, গ্লানি, শঙকা, অসয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মাতি, ধৃতি, 
ব্লশড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব» 'বিষাদ, ওৎস.ক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্তি, 
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জাগরণ, অমর্য, অবাহি্গ উগ্রতা, মাত, বাঁধ, উন্মাদ, মরণ, রাস ও িতক। এই 
ভাবগলি স্বতন্ত্র থাকতে পারে না। এগুলি অন্যান্য স্থায়শ ভাবগীলর আভমুখে মনকে 
চালিত করে। এই চরণশণীলতার জন্যে এই ভাবগলিকে সণ্ার বা ব্যভিচারী ভাব বলা 
হয়। ভরতের মতে, রসের প্রতি 'বিবিধ প্রকারে অভিমূখভাবে চরণশশল ভাবই ব্/ভিচারখ ; 
ইহারা অস্থায়ী ৷ সমুদ্রজলে তরঙ্গের মতো রাঁতি প্রভাতি স্থায়খভাবের উপর ইহারা কখনও 
আবির্ভূত কখনও বা 'তিরোভূত হয়৷ বরসসংঘ্টির প্রয়োজনে এদের আ'বিভবি, কাষ'নিষ্পাত্তর 
পরেই অন্তধনি, সণ্টারীভাবের এই হল প্রধান বিশেষত্ব । 

ভাবগুলকে আবার সাক, রাজাঁসক ও তামসিক-এই তিন ভাগে ভেদ নিণয় করা 
হয়েছে । নাট্যশাস্ের মতে শ্তন্ত, স্বেদ, রোমাণ্ঠ, স্বরভঙ্গ, বেপথ, অশ্রু, বিবর্ণতা ও 
প্রলয়-এই আটটিকেই সাত্িক ভাব বলা হয়। 

রাত প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের যা উদ্বোধক, কারণ বা হেতু তাকে বিভাব বলে । 'বিভাবের 
সাহায্যেই আস্বাদের অংকুর নিগত হয় । 


“ম্বপ্নমাঁদর নেশায় মেশা এ উন্মন্ততা 
জাগায় দেহে মনে এ কী বিপুল ব্যথা । 
বহে মম শিরে শিরে এ কণ দাহ, কি প্রবাহ 
চাঁকতে সর্বদেহে ছুটে তাঁড়িংলতা” 


“চন্রাঙ্গদা” নত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ এখানে নায়িকার চিন্তে রৃতিভাবের উদ্বোধন করে 
তার প্রেমানূভূঁতিকে প্রকাশ “করেছেন । আবার- 


“কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুমচয়নে । 
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমার দুখানি নয়নে 
নয়নে নয়নে ।” 


সঙ্গদয় দর্শকের চিত্তে এই দূশ্যে সেই ভাব পরম আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে । 

বিভাব দু-রকমের-আলম্বন ও উদ্দীপন 'বিভাব | যাকে অবলম্বন করে রাঁত প্রভাত 
ভাব মনে জেগে ওঠে তাকে আলম্বন বিভাব বলে। সাধারণত নায়ক, নায়কা, প্রাতিনায়ক 
প্রভীতিকে অবলম্বন করেই রসোদ্গম হয় । 


অজ্ন। “কাহারে হেরিলাম ! আহা ! 
সেকি সত্য, সে কি মায়া! 

সে কি কায়া, 
সেকি সুবর্ণীকরণে রাঁজিত ছায়া ! 

( চিন্রাঙ্গদার প্রবেশ ) 
এসো এসো যে হও সে হও, 
বলো বলো তুমি স্বপন নও, নও স্বপন নও । 
অনিন্দ/সন্দর দেহলতা 
বহে সকল আকাংক্ষার পূর্ণতা ॥” 


এখানে চিন্রাঙ্গদাকে অবলম্বন করে অজুনের মনে রতিভাবের উদ্বোধন খটছে। 


১২৭ 


যা রসকে উদ্দীপিত করে তাকে উদ্দীপন বিভাব বলে । বেশ, ভূষা, রূপ, দেশ, কাল, 
চন্দ্র, চন্দন, কোকিলালাপ, ভ্রমরঝগ্কার, মলয়পবন, প্রকৃতি প্রভাতি উদ্দীপনের প্রধান 
সহায়ক । 


চিন্রাদা । “কু্জদ্বারে বনমল্লিকা 
সেজেছে পিয়া নব পন্রালিকা, 
সারা দিন-রজনশ অনিমিখা . 
কার পথ চেয়ে জাগে ।” 


এখানে চিন্রাঙ্গদার চিত্তে বহিঃপ্রকীতি প্রেমকে উদ্দশপনা দান করছে । 

অবলম্বন ও উদ্দীপন কারণসমূহের দ্বারা উদ্বুদ্ধ রাতি প্রভৃতি স্থায়ভাবের 
বহিঃপ্রকাশ যা লোকজগতে কার্যরূপে পরিচিত তাকে অনুভাব বলে। অনুভাবের 
সাহায্েই স্থায়ীভাব সহ্ৃদয় দশ“কসমাজে অনুভাবিত বা প্রকাশিত হয়। কটাক্ষ, ভ্রুবিক্ষেপ, 
হাস্য, বাহ] প্রভৃতি অঙ্গ বিক্ষেপের মাধ্যমে অনুভাব প্রকাশিত হয়। বিভাব ও অনভাবে 
ণনত্যসম্বন্ধ। 'বিভাব হচ্ছে কারণ আর অনুভাব হচ্ছে কার্য । অর্থাৎ বলা যেতে পারে ভাব 
উদবুদ্ধ হলে অনুভাবের উৎপাত্ত হয়। অন:ভাবের মধ্য দিয়েই ভাবাঁটকে চেনা যায়। 


“কোন দেবতা সে 'কি পাঁরহাসে ভাসালো মায়ার ভেলায় 

বপ্নের সাথি, এসো মোরা মাতি স্বগের কৌতুকখেলায় । 
সুরের প্রবাহে হাসির তরঙ্গে 

বাতাসে বাতাসে ভেসে যাব রঙ্গে নত।বিভঙ্গে, 

মাধবীবনের মধুগন্ধে মোদিত মোহিত মন্থুর বেলায় ।” 


চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে এই ছাঁবাঁট অনুভাবের উপাদানে সম্‌দ্ধ এবং ভাবির প্রকাশক । 


এখন 'বভাব, অনুভাব ও সঞ্সরী ভাবের সহযোগে রসনিম্পত্তি। অথাৎ ভাব, 
অনভাব ও সণ্টারীভাব স্থায়ীভাবকে রসতা দান করে। রসের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে 
একথাও মনে রাখা দরকার যে স্থায়শভাব সমুদ্র ও বাভচারণ বা সণ্ারী ভাব হচ্ছে তরঙ্গ । 
ব্যভিচারীভাবগাল স্থায়কে আশ্রয় করেই থাকে এবং পারস্পাঁরক ফলন-প্রতিফলনের মধ্য 
'দিয়ে স্থায়শভাবকে আসম্বাদ্য রসে পারণত করে। 

শুঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বাঁভৎস ও অদ্ভূত-এই আটাটিকেই রস 
বলে প্রথমে গণ্য করা হত। পরবতাঁকালে শান্তকেও রসরূপে গণ্য করে নবরস-এর কথা 
বলা হয়েছে। 


“শৃঙ্গ রহাস্তকরুণবৌদ্রবীরভয়ানকাঃ। 
বীভতসাদভূতসংজ্ঞৌ চেত্যাষ্টো রসা। স্মৃতাঃ 1৮ 


শঙ্গারঃ শঙ্গ শব্দের অর্থ কামোদ্রেক ৷ £্বভাবতই কামোদ্রেকের কারণম্বরূপ যে 
রসের প্রকীতি উৎকৃষ্ট ও উত্জবল তাকে শঙ্গার বলে। শঙঙ্গারের স্থায়খভাব 
রাঁত। এই রস শ্যামবর্ণ এবং এর দেবতা বিষ । 
এই রসের দুটি অধিষ্ঠান-সন্ভতোগ ও বিপ্রলম্ত, রতি যেখানে অত্যন্ত প্রবল 
অথচ অভাগন্ট ব্যন্তকে পাওয়া যায় না সেই অবস্থাকে বিপ্রলন্ত বলে। বিপ্রলন্ত 
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অবদ্থায় অন:ভাব ও তনহ-ব্যভিচার হচ্ছে স্বেদ, শ্তন্ত, স্বরভঙ্গ, বিবর্ণ, অশ্রু, 
প্রলাপ | মন-ব্যভিচার হচ্ছে-নবেদ, শঙ্কা, আলস্য, অসযয়া, শ্রম. মদ, 
দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, জড়তা, বিষাদ, আবেগ, উৎকণ্ঠা, নিদ্রা, স্বপন, 
অবাহথব, অর্ধ, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ভ্রাস, বিতর । 
যখন 'বিলাসী ও অন:রন্ত নায়ক-নাঁয়কা সাক্ষাৎকার, স্পশ* প্রভাতির মাধ্যমে 
পরস্পরকে উপভোগ করে সেই অবস্থাকে সম্ভোগ বলে। সম্ভোগ অবন্থায় 
অনুভাব ও তন:-ব্যভিচার হচ্ছে স্বেদ, শ্তপ্ত, রোমাণ্ট ও অশ্রু । মন-ব্যাভিচার 
হচ্ছে গ্লানি, মদ, ধৃতি, হর্ষ, চপলতা, গর্ব, আবেগ, নিদ্রা, উন্মাদ। 
শূঙ্গ রাক আঁদরস বলা হয়। 
হাস্য £ চেহারা, অঙ্গভঙ্গী, পোশাক, আচার আচরণ ইত্যাদির বিকৃতি থেকে কৌতুক 
সূষ্টি হলে হাস্যরস হয়। হাস্যের স্থায়ীভাব হাস। রঙ শাদা ও দেবতা 
প্রমথ । এর দুটি প্রকাশ-আত্মস্হ ও পরস্হ। নিজে হাসলে হয় আত্মস্হ ও 
পরকে হাসালে হয় পরস্হ। 
হাসে ছটি ভেদ, যথা-স্মিত, হাঁসত, 'বিহসিত, অবহাঁসত, অপহাসিত ও 
আতহিত ৷ যে হাস্যে চোখদীট সামান্য 'বিকাঁশত ও অধর স্পন্দিত হয় 
তাকে গমন হাসি বলে । সামান্য দাঁত দেখা গেলে তাকে বলে হঁসিত, মধুর 
স্বরয্ত হাস্যকে বিহিত বলা হয়। কাঁধ ও মাথা কাঁঘপত হলে সেই হাস/কে 
অবহাসিত বলে । যে হাসিতে চোখে জল আসে তাকে অপহসিত বলা হয়। 
হাঁসির সঙ্গে তাঙ্গীবক্ষেপ ঘটলে তাকে অতিহসিত বলে । 

হাস্যের অনুভাব ও তনু-ব)ভিচার হচ্ছে বিবর্ণ, হাস, দ্বরভঙ্গ | মন-ব্যভিচার 

“হচ্ছে মদ, স্মৃতি, হয? চপলতা, গর” আবেগ, মতি, বিতক। 
কর্ণ£ঠ আনষ্ট ও শোকের ফলে করুণরসের উৎপাঁ্ত। বর্ণ কপোত ও দেবতা যম। 

স্হায়ীভাধ শোক। 
অনুভাব ও তন: ব্যডিচার হচ্ছে স্বেদ, ভন্ত, স্বরভঙ্গ, বিবর্ণ ও অশ্রু। 
মন-ব্যভিচার হচ্ছে শঙ্কা, আলস্য, অসযা, শ্রম, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, ব্রড়া, 
বিষাদ, উৎকণ্ঠা, স্বপন, অবহিথব্যা, ব্যাধি, মরণ ও ন্রাস। 
রোদ্র ঃ রৌদুরসের স্হায়শভাব ক্রোধ । বর্ণ রন্ত ও দেবতা রুদ্র । আলম্বনবিভাব হচ্ছে 
শন ও তার চেষ্টাতেই উদ্দীপন 'বিভাব। 
অনুভাব ও তনু-ব্যাভিচার হচ্ছে-স্বেদ, রোমাণ্ঠ, স্বরভঙ্গ, কম্প, 'বিবণণ 
প্রলাপ | মন-ব)'ভচার হচ্ছে-অসংয়া, মদ, স্মৃতি, গবৎ আবেগ, অমর্, 
উগ্রতা, মতি, বিরোধ ও বিতক্। 
বীর ঃ বীররসের প্রকৃতি উত্তম এবং এর স্হায়ভাব উৎসাহ । বণ“ হেম ও দেবতা 
মহেন্দ্ু। 
দান, ধর্ম, যুদ্ধ ও দয়ার সঙ্গে যুস্ত হয়ে এই রসের চার প্রকার ভেদ হয়। 
অন:ভাব ও তনু-ব্যাভচার হচ্ছে স্বেদ, রোমা, বিবর্ণ, অশ্রু ও সংমোহ। 
মন-ব্যভিচার হচ্ছে মদ, স্মৃতি, ধৃতি, হর্ষ, গর্ব, আবেগ, অমর) উগ্রতা, 
মাত, বিরোধ ও 'বিতক্ণ। 


১২৯ 
নৃত্য-৯ 


ভয়ানক 


বীভৎস 


অদ্ভূত £ 


নবেদ 


আবেগ 


শ্রম £ 


মদ £ 


জড়তা £ 


১৩০ 


ভয়ানকরসের স্থায়াঁভাব ভগ্ন, বর্ণ কৃষ্ণ ও দেবতা কাল । অনুভব ও তনু- 
ব্যাভচার ইচ্ছে-স্বেদ, স্তন্ত, রোমান, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণ, অশ্রু গুলাপ। 
মন-ব্যভিচার হচ্ছে শঙ্কা, শ্রম, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, ক্রীড়া, বিষাদ, আবেগ, 
অপণমার ও ভ্রাস। 

বীভৎসরসের স্থায়ীভাব জ্‌গু*্সা । দোষ দেখা ইত্যাদির ফলে কোনো বিঃয় 
থেকে যে ঘৃণার উদ্ভব হয় তাকে জ:গ.”সা বলে। বাঁভৎসরসের বর্ণ নল 
এবং দেবতা মহাকাল । 

অনুভাব ও তন[-ব্যভিচার হচ্ছে রেমাণ্ট ও প্রলাপ । মন-ব্যাভিচ'র হচ্ছে মদ, 
গর্ব, আবেগ, অমর্ষ, উগ্রতা ও ব্যাধি। 

অদ্ভুতরসের স্থায়ীভাব বিদ্ময় । বর্ণ পঁত ও দেবতা ব্হ্গা। 

অন,ভাব ও তনম-ব্যভিচার হচ্ছে স্বেদ, স্তন, রোমা, স্বরভঙ্গ, কম্প ও 
ণববর্ণ। মনব্যভিচার হচ্ছে অসয়া। 

শান্তরসের স্থায়ীভাব শম এবং প্রকৃতি উত্তম। এর বণ” কুন্দে'দুসূন্দর এবং 
দেবতা শ্রীনাবায়ণ ৷ অনিত্যতা উপলব্ধি থেকে অবলম্বন করেই এই রস। 
অনুভাব ও তন ব্াভি।র হচ্ছে স্তন্ত, রোমা, অশ্রু । মন-ব্যাভিচার হচ্ছে 
নর্বেদ, হয+ স্মৃতি, মতি, ধৃতি, নিদ্রা প্রভৃতি । 

নর্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মন, জড়তা, উগ্রতা, মোহ, বিবোধ, স্বপ্ন, 
অপস্মার গর্ব, মরণ, অলসতা, অমর্ধ, নিদ্রা, অবাহথা, ওৎসূক্য, উন্মাদ, 
শঙওকা, স্মৃতি, মাতি, ব্যাঁধ, সন্ত্রাস, লজ্জা, হর্ষ অস[য্রা, বিষাদ, ধৃতি, 
চপলতা, গ্লানি, চিন্তা ও বিতর্ক এই ব্যাঁভচারণ ভাবগ,লর উৎস ও লক্ষণ 
সম্পকে নৃত)াশিল্পীদের বিশেষ ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন । 

আপদ, ঈষ্য, তত্ৃজ্ঞান প্রভঁতর ফলে যে. আত্মাবমাননা, তাকে নিবে 
বলে। এর থেকে দৈন্য, চিন্তা, অশ্রু, নিশ্বাস, বিবর্ণ তা, উৎ-*বাস প্রভৃতি 
তনু-ব।ভচারের সাণ্ট হয়। 
আবেগ অর্থে সাধারণভাবে ব্যস্ততা বোখায়। বিভিন্ন আবেগে বাভন্ন 
অবস্থার সৃষ্টি হর। যেমন বৃষ্টিজাত আবেগে দেহ কু'কড়ে যায়, আবার 
আঁগনজাত আবেগে আসে বিহবলতা । আকাঙক্ষত বস্তু পেলে যেমন আসে 
আনশ্দ আবার না পেলে শোক। এর তনু-ব্যভিচার অসংখ্য । 

দুর্দশার জন্যে যে নিস্তেজভাব, তকে দৈন্য বলে । দৈন্য মলিনতা প্রভাত 
তন. ব্যাভচার সৃষ্টি করে। 

দশর্ঘ পথ ভ্রমণ. রাতিঞ্রিয়া প্রভৃতির ফলে যে ক্লান্তি আসে তাকে শ্রম বলে। 
ঘন ঘন *বাস, 'নিদ্রা প্রভৃতি তনু-বাভিচার শ্রম সৃণ্টি করে। 

মদ্যপানজনিত প্রভাব ও আনন্দের সংমিশ্রণে যে অবস্থা তাকে মদ বলা হয়। 
এর থেকে স্তন্ত, কম্প, অশ্রহ প্রভৃতি তনু-ব)ভিচার সৃষ্টি হয়। 

আকাঙক্ষত বা অনাকাতক্ষত অথবা অকল্পনীয় কিছু হঠাং দষ্টিগোচর হলে 
যে কর্তব্যাবম্‌ঢুতা আসে তাকে জড়তা বলে । এর থেকে নিণি'মেষ নিরখক্ষণ, 
স্তব্ধতা প্রভৃতি অবস্থার সৃষ্টি হয়। 


উত্ততা £ 


মোহ £ 


[ববোধ £ 


স্বপ্ন £ 


অপস্মার £ 


মরণ £ 


আলপ্য £ 


অময' £ 


নদ্রা £ 


অবাঁহথা £ 


ওৎস.ক্য £ 


বীরত্ব অথবা অনায় আচরণ প্রভীতির জন্যে মেজাজ খুব গরম হলে সেই 
অবস্থাকে উগ্রতা বলে। দ্বেদ, শিরক'পন, তর্জন, তাড়ন প্রতীত এর ফলে 
সূন্ট হয়। 


দুঃখ, শোক, আবেগ, ভয় ও আঁতীরন্ত চিন্তার ফলে যে চিশুবৈকল্য আসে 
তাকে মোহ বলে । এর থেকে ঘূর্ণমান চক্ষু, ভূমিতে পতন. ভ্রমণ, অচেতন 
ভাব প্রভীত সষ্টি হয়। 


ঘুম ভেঙে যাবার পর চেতনার যে অবস্থা হয় তাকে 'বিবোধ বলে । এর ফলে 
হাইতো লা, আড়ামোড়া ভাঙা, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শয়নণক্ষের চার পাশ 
দেখা প্রভৃতির সষ্ট হয়। 


নিত্রামণ্ন অবস্থায় মানের যে 'বিষয়ানুভূতি তাকে স্বপন বলে । এর থেকে 
কোধ, আবেগ, ভয়, গ্লানি, সুখ, দুঃখ প্রভাতি জন্মে। 


গ্রহাদির প্রভাবে অথবা স্নায়বিকারজনিত রোগে মনের যে বিকলতা জন্মাম 
তাকে অপম্মার বলে । এর ফলে স্বেদ, স্তন্ত, কম্পন প্রভৃতি অবশ 
সৃষ্টি হয়। 


[বদ্যা, রূপ. বংশকৌিন্য পুভৃতি থেকে যে অহংকার জন্মে সেই মানাঁসিক 
অবন্থাকে গর্ব বলে। এগ ফলে বিনয়ের অঙাব, অবজ্ঞা প্রদশ ন, উন্নাসণ্তা 
প্রভৃতির সূষ্টি হয়। 

আঘাত প্রাপ্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করলে মরণ ঘটে | এর ফলে শগতলতা,ক।ঠিন), 
ভূমিতে পতন প্রভৃতি অবস্থা সৃষ্টি হয় । 


পাঁরশ্রম, গভ ধারণ প্রভাতর ফলে যে জড়তা দেখা যায় ভাকে আলস্য বলে। 
এর ফলে হাইওঠা, বপেথাকা, 'নিগ্রাবেশ প্রীতি অবস্থার উদ্ভব হয়। 


অপমান, আক্ষেপ, নি'দা গ্রভৃতির ফলে মনের যে অভিনিবিষ্টতা তাকে 
অমর্য বলে। এর থেকে শিরঃকম্পন, এ৫ু৭ন, শাসন, তাড়ন, রম্তবণ চক্ষু 
প্রভৃতি অবস্থার সংষ্টি হয়। 


অবসাদ, পাঁরশ্রম, মদমন্ততা প্রভাতি ফলে মনের যে নিক্কিয় অবস্থা আসে 
তাকে 'নদ্রা বলে । উৎ-*বাস, মালস্য, হাইতে।লা গুভূতি অবহ্থা এর থেকে 
সৃষ্ট হয়। 

লঙ্জা, গৌরব, ভয়, গপ্তপ্রণয় প্রভৃতির ফলে আনন্দের ভাবটিকে গোপন 
করার প্রচেষ্টার ভাবকে অবহিথা বলে । এর ফলে ব/স্ততা, হঠাৎ অন্য বিষয়ে 
মনোনিবেশ, অস্ফুটকণ্ঠে কথা বলা, মাটির দিকে চেয়ে থাকা প্রভৃতি অবস্থার 
সৃষ্টি হয়। 


আকাঙ্ক্ষিত বন্তুগলি না পাওয়ার ফলে কালক্ষেপজনিত যে অপাঁহষ্ণুতা 
ঘটে তাকে ওৎস:কা বলে । এর থেকে স্বেদ, ব্যস্ততা, দর্ঘনিমবাস, চিত্ত- 
সন্তাপ প্রভীতির উদ্ভব হয় । 


১৩১ 


ব্যাধি £ 


পাপ £ 


অসয়া £ 


৯৩২ 


কাম, ভয়, শোক প্রভীতর কারণে যে চিত্ত-সম্মোহ জম্মে তাকে উন্মাদ বলা 
হয়। এর ফলে প্রলাপ, হাসি, কান্না প্রভৃতি অবস্থার সৃষ্টি হয়। 


1নজের টি, শনুর ক্রুরতা প্রভৃতি থেকে 'িবপদের যে ভাবনা তাকে শঙকা 
বলে। বিবর্ণ তা, কম্পন, স্বরাবকৃতি প্রভাত এর ফলে সৃষ্টি হয়৷ 

চিন্তা, কোনো কিছুর সাদ-শ্যবোধ প্রভৃতি কারণে পূর্বে অনৃভূত বিষয় 
সম্পকে যে বোধ তাকে স্মূতি বলে। ভ্রু তোলা প্রভৃতি অবস্থা এর থেকে 
সম্ট হয়। 

উচিত, অনুচিত বিবেচনা করে কোনো বিষয় নিধরিণ করাকে মাত বলে। 
এর থেকে ধৈর্য, সন্তোষ, হাসি, নিজের উপব অত্যন্ত আদ্া প্রভৃতি অবস্থার 
সৃষ্টি করে। 

স্নায়বিক দর্ব লতা, বাত গ্রভীতির ফলে জবর প্রভৃতি হলে তাকে ব্যাধি বলে । 
এর থেকে কম্পন, মূছার প্রভৃতি অবস্থার সৃষ্টি হয়। 

উন্কাপাত, বজপাত, 'বিদহযৎ, প্রচণ্ড বড়, জলোচ্ছ্হাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক 
বিপর্যয়ের ফলে ভ্রাস-এর উৎপাত্ত হয় । কম্পন এর প্রধান অবস্থা । 
ধূন্টতার অভাবকে ব্রীড়া বলে। মাথা নত করে থাকা এর প্রধান লক্ষণ। 
আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করার ফলে যে মানাসক সন্তোষ তাকে হর বলে। 
অশ্রু, অস্ফুট গদগদভাব প্রভৃতি এর লক্ষণ । 

অপরের গ্‌ণ, সমৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে অহগকারজনিত অসাহঞফ্চৃতাকে অসংক্সা 
বলে। পর্চ্, ভ্রুকু'ঁটি, অবজ্ঞা, ক্রোধভাব প্রভৃতি এর ফলে উদ্ভূত হয়। 
কোনো বিষয় থেকে নিচ্কীতির উপাষের অভ।বজনিত উদ্যমহনতাকে বিষাদ 
বলে। চিত্তসন্তাপ, উৎ-*বাস, দীর্ঘীন*বাস, সাহায্য, অন্বেষণ এর থেকে 
উদ্ভূত হয়। 

জ্ঞানচ্চা, আকাঙ্ক্ষত ব্যান্তর আগমন গ্রভীতর ফলে কামনাচরতার্থ তাকে 
ধূতি বলে। উল্লাস, সপ্রাতিভতা, হাস্/ময়তা প্রভাতি এর লক্ষণ। 

মাৎসর্য, অনুরাগ, দ্বেষ প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত অস্থিরতাকে চপলতা বলে। 
ভংসন" স্বচ্ছন্দ আচরণ, লঘুতা, পরুষভাব প্রভৃতি এর লক্ষণ। 

রতি, মনন্তাপ, ক্ষুধা, পিপাসা, পরিশ্রম, প্রভৃতির ফলে উদ্ভূত 'নিথ্প্রাণতাকে 
গ্লানি বলে। কম্পন, বিবণ“তা, কুশতা, অবসাদ, উদ্যমহীনতা প্রভহত এর 
লক্ষণ। 

প্রয়োজনীয় এবং হিতকরবস্তু না পাওয়ার ফলে যে মানাঁসক ভাবনা তাকেই 
চিন্তা বলে। শনাতা, দীর্ঘন*বাস, অন্তজালা প্রভৃতি এর লক্ষণ ৷ 

কোনো 'বিষয়ে মতের এক্য না হলে, সন্দেহ থাকলে হাত পা মাথা সণ্চালন 
করে বিচার করাকে বিতক“ বলে । ভ্রুকুণ্ণন, শির, হস্ত, অঙ্গুলি প্রভৃতির 
সণ্টালন এর লক্ষণ । 


নাট।শাস্রের মতে মূলরস হচ্ছে শঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস। এদের মূল ভাব 
থেকেই সকল ভাব জন্মগ্রহণ করে । শঙ্গার থেকে হাস্যের উৎপান্ত, রোদ্র থেকে করণ, 
বার থেকে অদ্ভূত ও বাঁভৎস থেকে ভয়ানক এর সৃষ্টি । করুণ, বীভৎস রোদ্র, বীর 
ও ভয়ানকের সঙ্গে শৃঙ্গাররস বিবোধী । ভয়ানক ও করণের সঙ্গে বিরোধন হাস্যরস । 
হাস্য ও শৃঙ্গাবের বিরোধী করুণরস। হাস্য, শুঙ্গার ও ভয়ানকরসের বিরোধী রৌদ্ুরস । 
ভষানক ও শান্তবসের বিরোধী বীবরস ৷ এবং শহঙ্গার, বর, রৌদ্র, হাস্য ও ভয়ানকের 
বরোধা শান্তরস। শঙ্গারের সঙ্গে বীভৎসের বিরোধিতা । 

নাট্যশাস্তে আটাট বসেরই প্রাধান্য স্বীকৃত । পববতার্শকালে সম্ভবত ভট্ু উদ্ভটই শান্ত 
( শম ) কে স্বীকৃতি য়ে নব রস করেছেন । ধনঞ্জয়ের মতে নাটকে শমভাবের স্ফতি 
ঘটে না! দশরূপক ৪1৩৫ )। শাবদাতনয়ের মতে অনভাব নেই বলে নাট্য শম অভিনেয় 
নয়, যেজন্য নাট্যের স্থায়ীভাবও আটাট ( ভাব প্রকাশন-প্রথম অধ্যায় )। দশম একাঁট 
রসেব কথাও পরবতশকালে পাওয়া যায়। ম.ুনীন্দ্রের মতে দশম রস হচ্ছে বংসল। 
ভোজদেবের শজ্গারপ্রকাশেও বংসলকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে । কর্ণপ,রের মতে 
বংসলেব স্থায়শভাব মমকার । 

বাভন্ন ভাবের আভাস, উপশম, উদয়, সাঁশ্ধি ও মিশ্রণে এই রসানম্পাও নৃত্যকলা ও 
সকল িজ্পেন আত্মা ও প্রাণ এবং সার্থকতার শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ, কারণ হিন্দু মনো- 
1বজ্ঞানশীরা অ'তঃকরণ বা মনকে মান. ও প্রাণীর নিয়ামক বলে মনে করেন। 


৯৩৩ 


গ্বরঙ্গ 


অন্যন্য মহং শিত্পের মতো ন:ত্যকলারও অন্যতম উদ্দেশ্য মানবমনের অম্তনিহিত 
কংপনাশান্ত ও ছন্দোবোধকে 'কিয়াশশল করে তোলা । তাই শুধূমান্র ম্বাভাবকতার 
দিকে বোশ জোব না দিয়ে, তার যথাযোগ্য ভাব বজায় রেখে, 'বাভিন্ন বিচিত্র পদ্ধতিতে 
ছন্দ সুষ্টি কণে দশ“কমনকে র্জিত ও সরস করার পদ্ধতি চলিত ছিল। 

নাট)দর্শকবন্দ যাতে নিজ নিজ চিওবাত্তকে বাহ্য জগতেব প্রঙাব মস্ত করে রসা- 
স্বাদনের অনুকুল অবহ্থা় আসতে পারেন সেজন্যে ন.ট্যারস্তের প্রাক্কালে পর্বরঙ্গ 
অনন্্ঠানের আয়োজন | 

নাট্যশাম্ত্রমতে যেহেতু রঙ্গ€য়োগের এই অংশটি পূবেই প্রযুক্ত হয় তাই এর নাম 
পূর্বরঙ্গ। নৃতোর সূচনার আগে যে নমস্কারক্রিয়া, যাকে প.ঙ্পার্জলি বলা হয় তাও 
পূবরঙ্গ। আঁভনয়দর্পণে এই প্রক্রিয়ার যে বর্ণনা আছে তা উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ 


“বিদ্বাশাং নাণনং করতৃৎ ভূতানাং রক্ষণায় চ। 
দেবানাং তুষ্টয়ে চাপি প্রেক্ষকাণাং বিভূতয়ে ॥ 
শ্রেয়সে নায়কন্যাত্র পাত্রসংরক্ষণায় চ। 
আচার্ধণিক্ষাসিদ্ধার্থং পুষ্পাঞ্জলি মথাএ/ভঙ ॥ 

এ৭ং কৃত্ব। পূর্বরঙ্গং মৃত্যং কার্ধং ততঃ পরমূ। 
নৃত্যং গীতাভিনয়নভাবতালযুতং ভবেৎ। 
মাস্তেনালম্বয়েদ্‌ গীতং হাস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ॥ 
চক্ষুপ্যাং দর্শয়ন্ভীবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেৎ | 
ঘতো। হস্তস্ততো দৃষ্টির্যতে। দৃষ্টিস্ততে। মনঃ | 
যতে। মনজ্ত্বতা ভাবে। যতো ভাবস্তাতে। বল 0”? 


বিঘু নাশের জন্যে, *াণীগণের রক্ষাবিধনের জন্য, দেবতাদের তুম্টির জনো, দর্শকব্‌ন্দের 
বিভুতিলাভের জন্যে, -/য়কের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তর জন্যে, পা্রের রক্ষণের জন্যে ও গাব প্রদত্ত 
শিক্ষায় 'পাদ্ধিলাভেন জন্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা কতব্য। সাহিতদর্পণকার 'বি*বনাথ 
কবিরাজের মতেও ন।ট বস্তু প্রয়োগের প্‌ঝে রঙ্গীবঘুশাণন্তির জন্য নটনটা, কুশীলবগণ 
যে অনুষ্ঠানটি কবেন তাই পূর্বরঙ্গ। আবার উপরোন্ত শ্লোক থেকে দেখা যাচ্ছে যে 
নৃত্যের আনুষাঙ্গিক অন্তছ'ন্দের সাহায্যে রূপদান করার জন্য প্বরঙ্গে শোভাসমপাদক 
নৃত্যের বাধ ছিল। এই নূত্য-গণীত ও আঁভনয় ভাব ও তালয.ও। বদনের মাধ্যমে 
গতর অবলম্বন, হস্তের দ্বারা গীতের অর্থ প্রদর্শন, নয়নে ভাব প্রকাশ এবং পদস্বয়ে 
তালরক্ষা। আবার যেখানে হন্ত, সেখানেই নয়ন এবং যেখানে দঘ্টি সেখানেই মনের গাতি 
এবং যেখানে মন সেখানেই ভাব আর যেখানে ভাব সেখানেই রস। 


১৩৪ 


যে আঁভনয় অনুষ্ঠিত হবে তার সঙ্গে পবররিঙ্গের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। পর্বরঙ্গের 
সাহাযো আবহপারিমণ্ডলের সৃষ্টি করা হত। এককথায় পর্বরঙ্গ দর্শকবৃন্দের রঞ্জনের 
পুব'কৃত্যের আয়োজন । এই পরাঁয়ে অভিনয় আরস্তের আগে গণত, তাল, নত্য, পাঠ্য 
প্রভৃতির ব্যস্ত বা সমন্তভাবে যে প্রয়োগ তাই হচ্ছে পৃবরঙ্গ। 

নাট্যশাচ্রের মতে পূরবরঙ্গের উনিশটি অঙ্গ । এদের মধ্যে প্রত্যাহার, অবতরণ, আন্ন্ত 
আশাবনা, বন্তুপানি, পরিঘট্রনা, পাঁরবন্দনা, সঞ্ঘোটনা, মাগসিরিত বা আসাঁরতব্রিয়া-এই 
ন-টি যবানকার অন্তরালে অন:ষ্ঠিত হন । গঠতক, উত্থাপন, পন্নিবর্তন, নাম্দশ, শহত্কাব- 
কৃণ্টা, রঙ্গপ্বার, চাবী, মহাচাবী, ব্রিগত ও প্ররোচনা- এই দশটি ঘবনিকা উত্তোলিত করে 
বাইরে অনষ্ঠত হয়। 

এই পূর্বরঙ্গ আবার চতুরস্র, ত্র, চিত্র ও শুদ্ধ-এই চার প্যাঁয়ে বিভন্ত। পরর্ঝরঙ্গের 
গাঁতক' অংশ হচ্ছে গণতাবাধ, এর বিষয় হচ্ছে দেবস্তাঁতিকগর্তন, এই গগত অঙ্গসণ্ঠালন 
বাদ 'দয়ে প্রয়োগ হলে সেটা হচ্ছে শদ্ধপবরিঙ্গ আব যদি নযন্য সংমিশ্রিত হয়ে পুযুক্ক 
হয় তাহলে সেটা হবে চিন্রপৃর্রঙ্গ । উদ্ধতপবরঙ্গে মহাদেব প্রবাতিত উদ্ধতকরণ ও 
অদহারের প্রয়োগ হয় এবং সুকুমারপূবরঙ্গে পাবতণ প্রবর্তিত সুকুমার অঙ্গহার ও করণ 
অথ লাস্যভঙ্গীব প্রাযোগ হয় । 

“জজরর দণ্ড হাতে ন,.ত্যের পর মহাচাপী নৃত্যের অন্যান শেষে সত্রধার সবশেষ 
অনুষ্ঠানে ন্রিগত পযাঁয়ে আঁভনয়ারপ্তের সচনা করতেন । 

দশ কবৃন্দের কল্পনাকে কিয়াশীল করে তুলে রস উদ্বোধনের এই প্রক্রিয়া “পর্বরঙ্গ' 
ভারতীমন নাট)কলার এক আঁভনব প্রকাশ । 


। পঃবরঙ্গাবাধ । 
প্বরঙ্গ যবাঁনকার অন্তরালে প্রযোজ্য যবনিকার বাহরে প্রযোজ্য 


(ক) চতুরস্্র | প্রত্যাহার, অবতরণ, আগন্ত, আশ্রাবণা, । গীতক (বর্ধমানাদি গত 
ব$.পাঁণি, পদিবদনা বা পারঘট্রনা, ' বাঁধ ), উত্থাপন, পারিবত'ন, 


(খ) নম | 
(গ) চিত্র | সঙ্ঘোটনা বা সঙ্খোটনা, মাগসি।ণিত ও : নান্দী, শঙ্কবকৃষ্টা । ধরুবা ) 
(ঘ শুদ্ঘ [ আসারিত ক্রিয়াপমূহ | রঙ্গদ্বার, চারী, মহাচারী, 
(ও) মিশ্র 'ন্িগত ও প্ররোচনা । 


৯৩৫ 


৷ নলবরস । 




















সংখ্যা রস ভাব বর্ণ অধিদেবতা 
১ শুঙ্জার রতি শ্যাম বিষ 
০ 2127555- 3154 নিট তরতির 
২ হাস্য হাস শুর প্রমথ 
রা 
৩ করুণ শোক কপোত ূ যম 
2 
৪ রোদ কোধ রস্তু ' রুদ্র 
বার উৎসাহ হৈম মহেন্দ্ 
|]. ৬ ভয়ানক ভয় কৃষঃ কাল 
এ পিররারেরা রো রনি তারানা 
ৰ 
৭ | বাীভংস | জুগুপ্সা নল মহাকাল 
| ৮ অদ্ভূত বিস্ময় পীত ব্রহ্মা 
| ৯ শান্ত শম কুন্দেদ- | শ্রীনারায়ণ 
সংল্দর 


১৩৬ 


নৃত্যতর্ত 


নৃতাকলা মানব জীবনের প্রাচীনতম শিজ্প। আদতে নৃত্যবিকশিত হয়েছে দুই পথে। 
প্রথম-আদিম গোষ্ঠির আনন্দ-আভব্যন্তর উপায় রূপে । দ্বিতীয় ধমণভীন্তক অনুষ্ঠানের 
অঙ্গরূপে শাস্ রচিত হয়েছে অনেক পরে, কারণ আগে 'শিজ্পশ ও তাঁব সৃশ্টি পরে শিল্প- 
শাস্ন ও শাস্নকার | শাস্মের জন্যে তো শিপ সংন্ট হয় না, শিল্পের জনোই শাস্ন 
গড়ে ওঠে। 

শিপ ও সূন্দরের অনুসান্ধৎসা অন্তহখন । মানূষ এখনও বিচিত্র রূপলগলার মাঝে 
অপরূপের সন্ধান করে চলেছে । এই অনসনম্ধিংসার পথ ধরেই যুগে যূগে 'বাভন্ন 
মনীষী শিম্পতত্, নন্দনতত্ব ও সৌন্দর্যতত্বের বিভন্ন সিদ্ধান্ত ও অনসিদ্ধান্ত 
সৃষ্টি করেছেন। 

প্রাণী ও মানুষের মধ্যে চেতনার এমন একাঁটি গ্‌ণগত পার্থকা ঘটেছে যার অভাবে 
প্রাণগরা বাকশানহগন এবং সদ্ভাবে মান্ষ বাকশান্তর আঁধকারণ। প্রাণণরা যেখানে 
নিছক প্রাণের দায় 'মাঁটয়েই ক্ষান্ত, মান্ষকে সেখানে একই সঙ্গে প্রাণ ও মনের দায় 
মেটাতে হয়। জৈবিক আনন্দের জন্যে প্রাণী যৌথ জাবন যাপন করে কিন্তু মনের 
আনন্দে মানুষ “সামাঁজিক' জীবন গড়ে তোলে । তাই প্রাণখর পরিবেশ প্রাকৃতিক 'কিল্তু 
মান্ষকে জীবন যাপনের জন্যে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও নৈতিক পাঁরষেশ গড়তে হয়। 
এজন্যই মান্‌ষকে ভিন্ন মানাসকবাত্ত, কল্পনাব্ন্ত প্রভীতির চাহিদা পাঁরপূণ' করতে 
হয়। শিল্প এই সঙ্ঞান মনেরই সুষ্টি। 

ধমেই কর্মের উৎপাঁন্ত। কর্মের প্রকীতি জানতে গেলেই ধর্মের স্বর্প জানতে হবে, 
অর্থাং মানুষের ধর্মের বিশেষত্ব বুঝতে হবে । দর্শনকে বাদ নিয়ে ধর্মালোচনা সম্ভব নয় 
তাই শিদ্পতত্বের আলোচনাতে তাত্করা প্রথমে দর্শন বন্দনা করেছেন । সকল তাত্বক- 
ি্পকে সোন্দর্যতত্ত স্বীকার করেন নি । তাঁরা বলেন শিল্প আনন্দতত্ত বা নন্দনতত্ত। 
এ*রা বি“বাস করেন শিল্পের জন্ম আন'দ থেকে । আনন্দ দেওয়াই শিজ্পের মুখ্য 
উদ্দেশ্য । এদের কাছে-আনন্দই পরমার্থক, সৌন্দর্য আন-ষাঙ্গক ৷ আনন্দের সুষ্ঠু 
প্রকাশেই স.দরের জন্ম-যা আনন্দ দেয় তাই সান্দর । 

অপর একদল যাঁরা ভাববাদণ বা রসবাদণ এদের কাছে িল্পতত্্-এরিসতত্্ 4065” 
5100 ):066110)9,-ভাব' এর প্রকাশ । ভাবকে রূপ দেওয়াই শিল্পের বিশেষত্ব বলে এরা 
দাবী করেন | ভাব প্রকাশের প্রেরণাতেই শিল্পের জন্ম। ভাবকে আম্বাদ্য করে তোলাই 
শিল্পের উদ্দেশ্য, রূপ রসাত্মক হয়েই “সুন্দর” হয়, 'আনন্দ-দায়ক হয় । সৌন্দয" বা আনন্দ 
আন_যাঙ্গক, রসই পরমার্থক | 

তৃতীয়দল-এর মতে শিল্প “সৌন্দর্য “আনন্দ বা 'রস” কোনও তত্বুই নয়, শিল্প 
হচ্ছে প্রকাশতত্র 9০16006 ০: 6%165510 ০0 03613618] 1109019010 ( ক্রোচে ) 
'প্রকাশবিজ্ঞান' ক্পনাতত্ত। তাঁদের মতে সোন্দর্য, আনন্দ বা রস কল্পনারই আন.ষাঙ্গক 
ফল । এরা বলেন-শজ্পের প্রেরণা-আমার প্রকাশবাঁত্তর মধ্যে, জ্ঞানবৃত্তির মধ্যে | 


৯৩৭ 


শিপ এক প্রকার জ্ঞান-কম্পনাত্মক জ্ঞান । বিশেষকে ভাবে জানার প্রেরণা থেকেই 
শিল্পের জম্ম | কল্পনাই শিজ্পেন আত্মা এবং তাকে চরিতার্থ করাই শিগ্পের উদ্দেশ্য । 
যা সপাঁরকপ্পিত, সংমিত, সুপ্রকাশিত-তাই সন্দর, তাই আনন্দদায়ক ৷ অতএব সৌন্দর্য, 
আনন্দ, রস-এ সমন্তই কল্পনা ব্যাপাবের আন.ষঙ্গিক-গোণ । অর্থাৎ শিপ মুখ্যত 
সৌন্প্যবোধের বা আনন্দবোধের বা রসবোধের অভিব্যন্ত নয়, শিল্পে ব্যস্ত হয় মানুষের 
জ্ঞানেরই আবেগ “১9161008] ৪০1৬19* কলপনাশ্রয়ণ জ্ঞানের রূগ। এদের মতে শিল্প 
ইচ্ছে € [08210906155 1005/109৩৯--]1176061010-গযাতক5100 | 

গ্রীক ঈশ্ছোঁটিক শব্দের অর্থ-১০৭০ 175০৮17১ ইন্টরয় প্রত্যক্ষ | বাংলায় অংনকে 
একে বলেন ব'ক্ষণতত্ব-বাঁক্ষণশাদ্ঘ । এরা মনে করেন-শিন্প হচ্ছে বিশেষ জাতয় 
বাক্ষণ_4৮ 5 72016551010+1001655100 01 1751)0500 ৪0616)০5, | প্রাতিভা- 
বাদীর কাছে যেখানে-” 615 [:%07695100, বা [166600, বাঁক্ষণবাদণীদের কাছে সেখানে 
41615 22য061016170621 

মনীষা টলস্টয়ের মতে শিন্পতত্র-/6 15 00920 5065115 0009156105 0) 005 
086 019৩ 17001 09189019051 109 129081)5 01 ০910810, 51009 11910650200 001)৫1 
166110591১6 19৭ 11৩0 0171900019১ 8100 (08 00065 216, 11)660660 105 00696 
[261175৭2170 71৭0) 69006101006 0000১, 

ভাববাদী বা আযরিষ্টটলেব অনুকরণ বা নীণি'তবাদ থেকে আরন্ত করে সৌন্দর্যবাদ, 
আনন্দবাদ, রসবাদ, প্রকাশবাদ, বীক্ষণবাদ প্রভাতি মতবাদশ আছেন-সকলেই ( আঁরস্ট- 
টলের “ক্থারাঁসস--তত্ত এবং রসবাদ ব'তিক্রম ) মানুষকে যতটা ব্যান্ত হিসাবে দেখেছেন 
ততটা “সামাজিক জীব হিসাবে দেখেন নি-কিম্তু মনীষী টলস্টয় শিল্পকে সামাঁজক 


মানুষের কাছে সাম।জিক মানুষের ভাবসণ্ারের উপায় হিসাবে দেখেছেন_ 
24৯৮ 15 1000 28 0৩ 0)৩0810105510181) 5৭৮১ 0)6-1073101658156102 06 50226 


[8 92119019 [59 06 1358469 ০6 0১৫) 1615 006 23 0106 269561১6110 [01)9916- 
1001919 9995 2. 09109 11) ৬1010] 10017 1605 ০6 1915 20255 ০ 910160 0] 
6109 5 10 19 1096 006 60559101106 0081019 2109010179 19/ 6%6617)2] 
91009 ) 16 19 1306 09৩ [9:900806107) 06 [01539100 0016005 2)0 90০9৮2 ৪1] 
1৮19 100 00162500162 1006 16 19 ৪. 07521)5 01 00101 21000001001 1011)110 
07200 000৩119৩110 005 52103 00110 8100 10915721052015 00: 06 1106 270. 
710963৭ 19৩/98105 ]] 10520 06 10015100915 2100 46 10010910169 ৮7 ৬৬26 
195 4৯1৮1005123, 

ভরতের নাট/শাদ্তে নাট্যের স্বরুপ নিরূপণ করতে 'গিয়ে ভরত বার বার অনুকরণ, 


অনুদর্শক, অনুকীর্তন শব্দ ব্যবহার করেছেন- যেমন, 
“ত্রেলোক্যস্যাস্য, সর্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্তনম্৮""" 
“লোকম্য সর্বহকমনুদর্শকম্”_-“লোকবৃত্তানুকরণম্‌ নাট্যম |» 
তারপর চিন্রসন্রেত আছে_ 
“যথা নৃত্যে তথা চিত্রে ব্রেলোক্যানকীতিঃ স্মৃতঃ।” “ভারতীয় প্রাচীন চিন্রকলা' গ্রন্থ 


৯৩৮ 


সুরেদ্দুনাথ দাশগণ্্ত বলেছেন-“অনেকে মনে করেন যে ভারতীয় চিন্ পদ্ধতিতে প্রকৃতের 
অনুকরণের কোনও ধারণা ছিল না, কিন্তু একথা ঠিক নহে। চিত্র এবং নত্য এই 
উভয়কেই তাঁহারা একজাতণয় মনে করতেন এবং এই উভয়কেই তাঁহারা প্রকৃতি অনুকরণ 
বলিয়া মনে করতেন । নৃত্যের উৎপান্ত বিষয়ে বলিতে গিয়া বিষ্ূধমেত্তির পুরাণে বার্ণিত 
হইয়াছে যে প্রলয়ের সময় ভগবান নারায়ণ বেদোদ্ধারের জন্য যে অনন্ত জলাশয়ে 
বাবধ ভঙ্গীতে চংকমণ করিয়াছেন তাঁহার সেই স্বচ্ছন্দ সাবলগল গাঁতিতেই নৃত্যের 
উৎপত্তি । বোধহয় তাৎপর্য এই যে, যে সাবলল প্রাণের ব্রিয়াতে সমগ্র জগং উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং বিবৃত রহিয়াছে সেই প্রাণ পাঁনস্পন্দন ব্যাপাক্ইে ন্েলোক্যের স্বরূপ 
এবং সেই প্রাণ ব্যপারের অনুকরণ | এই জন্যই ন:ত্য এবং চিন্ন উভয়কেই ত্রেলোক্যের 
অন.কাতি বাঁলয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ।”-(প্‌ঃ ১৯) 

গ্রধক দার্শীনক গ্রেটোর কাছে_ 

ক. আহইডিয়াই সত্য (69560০০) এবং আইডিয়াবই নিত/সন্তা (০519006) আছে। 

খ- 'বিশেষবন্তুর প্রকৃত বাস্তবতা বা 'নিত্যতা নেই-আছে সন্তাভাস (56001012106 

01 62315651006) । 

গ. প্রতোক িষমবস্তৃর্ন একটি এবং একাটি মান্ুই ঈশবরকৃত আদর্শরূপ আছে । এই 

রুপকে বলা হয প্রাকৃতিক" | এই শিল্পের শ্ুষ্টা ঈশ্বর | 

ঘ. দ্বিতীয় শেণীতে রয়েছে-কারুকমন্দ্র নানা কর্ম। এই সব বন্তুর নিত্যতা 
নেই, শুধু সন্তাভাসই আছে । 
তৃতীয় শ্রেণীতে রযেছে-শিম্পীনা, অনুকারীর দল, যারা অনে)র গড়াবস্তুর 
প্রাতমা িমাণি করেন । ভাঙ্কর, চিন্নকর, মহাকাব্যকার, নাট্যকার সকলেই 
'অন.কারী, স্রলেরই সমম্টবস্তু অনুকীতি রচনা করে। 

প্লেটো আরও বলেছেন-১. শিজ্পসগ্টি দৈবপ্রেরণার আবেশের মতো একটা আবেশের 
অবস্থায় সম্ভব, ২. আবেশাবভোর অবস্থার অর্থ আবোগোদ্দীপত অবস্থা, এই অবস্থায় 
[িবচার বিকল্প িক্কিয় হয়ে যায় । কবিতা বদ্ধ বা যশস্তর সুষ্টি নয় আবেগের সুষ্টি। 
লক্ষণীয় এই যে তত্ত বুদ্ধিসাধ্য ও গ্রাহ্য ি'তু কাব্য অনৃভবসাধ্য হদয় সংবেদ্য | শাস্ন ও 
রসশাদ্বের এখানেই পার্থক্য । 

[0০৭-বাদী প্লেটো বলেছেন-(ক' অনুকরণ সত্য থেকে তিনধাপ দরে। 
(খ) ৭৮,-কে তথা সত্যকে পাওযা যায় শুধু যান্তর (1২৭5০) ) মধ্যেই; 
(গ) শিপ যেহেতু অনুকৃতিা অনুকৃতি-1০৭ নয়, শিজ্পের জগৎ তাই মিথ্যার বা 
মায়ার জগৎ, (ঘ) শিপ বুদ্ধির সাদ্ট নয় আবেগের সস্টি-]07896 0১811), 

দৈবপ্রেরণাবাদী প্লেটো কিন্তু 'শিল্প সম্পর্কে এ কথাও বলেছেন যে-শিপ- 
ভাবাবেগের-ভাবাবেগের সষ্টি হলেও শিজ্পের আত্মা 4813681 0১6 0011১ অর্থাৎ 
[শজ্পে নোতিকতার কথাটাও তিনি সম্পূণ« অস্বীকার করেন নি। 

প্লেটোর যাঁদও *০৪১ই সত্য সার্বিক সংজ্ঞাই বান্তব বলেছেন কিন্তু শিষ্য এযারস্টটল 
সেখানে বলেছেন ৭০৪, বা সার্ক সংজ্ঞ নামমান্ত, বাস্তব হচ্ছে বিশেষ-“বশেষ'ই সত্য। 
প্লেটে 00010৪]-কে কম্তু এ্যাঁরস্টটল '2810০0151”কে প্রাধান্য দিয়েছেন । 

এযারিস্টটল তাঁর' পোয়োটিকস গ্রন্থে শিল্পের প্রকৃতি ও প্রসার সম্পকে" বলতে গিয়ে 


০১ 


৯৩৪১ 


সমস্ত জিনিসকেই অনুকরণের নানা উপায় বলেছেন। এদের একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য 
তিনাট বিষয়ে-অনকরণের মাধ্যম, অন্‌করণের বিষয়, এবং অনকরণের রীতি । তাঁর 
মতে শিল্পের সামান্য লক্ষণ-_“মাইমেসিস” | ভাস্কর্য, চি, নৃতা, সংগণত, সাহিত্য প্রভৃতি 
শিল্পের 'বাভিন্ন প্রজাতি । 

প্লেটো শিজ্পকে দৈবানপ্রেবণা মনে করলেও খ্যারিস্টটলের মতে শিল্পের প্রেরণা 
মানুষের সহজাত দি ঞ্ঘৃত্িতেই বিদ্যমান-প্রথম-অনচিকীষঠ (170561006০6 
[17010700) ) দ্বতীয়_সানযের সধোই আছে *17৭1170% 01 0রাা05 20010511011) 
ছন্দ ও সৃষমা বোধ । এবই পাঁরিশরলিত ও পরিণত অবস্থা থেকে শিল্পের উৎপত্তি ৷ 
সুষমা ও ছন্দচেতনা বোধাক্য়ারই আন[যাঙ্গক সংস্কার | অঙ্গবিন্যাসে যে দৈহিক সষমা 
সৃষ্টি হয় তাব নাম “হারমনি” এবং গাঁতিলয়ের কাল মান্রার বৈশিষ্ট্য থেকে যে সুষমার 
সূষ্টি হয় তার নাম ছন্দ। এই ছন্দ ও স্যমা বোধ রৃপচেতনার সঙ্গে অবিচ্ছেদাভাবে 
যূস্ত। 

িন্ষেপের তত বা সত্রগৃলি মোটামুটি এই রূপে বিভভ্ত। 

এখন আলোচা বিষয় নৃত্যেন সঙ্গে এই সূন্রের সংযোগ কোথায়-আমরা দেখছি 
এ্যারস্টটল তাঁর পোয়োটকস-এ বলেছেন-_ 

ণা [0770109, [09101 81009150560 ড/16100101 1109000105%, 001 ৪৮০1) 
08100100 1701069 0071700 210001025 2100506101১ 200 80000 109 
17501170109] [)0৮610)শ1০ 

নতা-দেহের ছন্দে "পরুয়া, আবেগ ও চারিন্রের” অনুকরণ | যদিও নাটক ও নৃত্যে এ 
অনূকরণের পার্থক্য বিদামান। নংত্য ভাবাশ্রয়, নাটক রসাশ্রয়। আর ন:তোর সঙ্গে 
নৃত্তের পার্থক্য হল-“নৃতা ভাবাশ্রয়” আর নূত্ত “তাললয়াশ্রয়।” নৃত্যে আমরা তাল, 
লয় রস ও সবেপাঁরি ভাব সবাঁকছকেই মিশ্রভাবে পাই। নাটকে পাই বাক্যার্থাভিনয় । 
এবং নত্তে দেখি তাললয়েরই প্রাধান্য । নত শিল্পী 'নিজে দেহভা্গীতে চিন্রুকল্প রচনা 
কবে ভাবাবেগকে 'বাভিন্ন ছন্দে ছন্দায়ত করে আভনয়ের মাধ্যমে তাকে শরীরী করে 
তোলে । নাটকে বাচনভাঁঙ্গই প্রধান, নূত্তে বা নৃত্যে কিন্তু দেহভাঙ্গর প্রাধান্য । নত্তে বা 
নৃত্যে 17/0)70101 09০6)া% চাই | শিল্পের ক্ষেত্রে একটি কথা সব সময় মনে রাখতে 
হবে যে এখানে উপস্থাপনায় শিল্পী শুধুমান্র “বষয়'কে উপস্থাপিত করার মধ্যেই সামিত 
থাকবে না । উপস্থাপনার রাীতাঁটকেও মূল্য দিতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রথম ক্ষেত্রে 
উপস্থাপ্য “পদার্থ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উপস্থাপ্য 'আগ্গিক-কৌশল'-এর বাত্তির স্বাধীন অনু- 
শীলনের নৈপুণ্য । কিন্তু মস কৌশলম' দেখানো কখনই শিল্পীর কাজ নয়। নৃত্যে 
ভাবের সংগত বাজাতে গিয়ে যাঁদ ভাবকে উপেক্ষা করে কেবলমান্র দেহভঙ্গ, গ্রীবাভঙ্গ, 
করমাদ্রা, পদসণ্টালন প্রভৃতি প্রধান হয়ে ওঠে, তখন 'কিন্তু তাকে সার্থক শিল্প বলব না। 
সার্থক শিল্প হয়ে ওঠার জন্যে নূত্ত ও নৃত্য উভয়েরই সুষম সংযোজন প্রয়োজন । 

নৃত্যকলা মূলত প্রয়োগ নির্ভর । অন্য শিষ্পের মতো এর আবেদনও একই সঙ্গে 
আত্মগত ও সমণ্টগত। রূপসৃষ্টির পর্বে শ্রথ্টার অন্তলোঁকে এবং অআন্তে দ্রষ্টার রস- 
দৃষ্টিতে এর স্থিতি এবং গতি । শুধুমাত্র সৌন্দর্য সৃষ্টিই একমাত্র লক্ষ্য নয় কারণ এর 
মুখ্য আবেদন মানসচৈতনোর নিকট। মানসজ ও হীন্দ্িয়জ এই দুই ক্রিয়ার সুষ্ঠ; 


৯৪০ 


সমন্বয়ের উপরেই এর সার্থকতা নিভরশধল । 

নৃত্য ভাবকে ব্জন করে বিশুদ্ধরূপ আকারে প্রযুত্ত হলে তা হয় নূত্ত। আধার 
ভাবের বাহন হিসাবে নৃত্য তার বিমৃত'তা অর্থাৎ কেবল মান্ন বিশুদ্ধ দেহভঙ্গশর উপর 
িভরশীল শিলপবস্তু হিসাবে হীন্দ্রয়জ নিছক আনন্দ দানের পাঁরবতে" মানসজ ও 
ইীন্দ্িয়জ ক্রিয়ার সুষম সমন্বয়ে মন্ময় হয়ে উঠতে পারে। 

কলাকৈবল্যবাদশীদের মতে 6০: বা রশতিই শিল্পের একমান্র বিষয় ৷ শিল্পের আদ, 
মধ্য ও অন্তে এই ৮০) ই বিরাজ করে| এ'রা বলেন রুপের মূল্য ছাড়া শিঞ্পের অন্য 
কোনও মূল্য নেই। 

নত্যকলার ক্ষেত্রে এই কলাকৈবল্যবাদকে একি প্রধান স্হান দিতে হবে। কাণণ 
শধুঙান্র অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা অভিনয়ের মাধ্যমে ভাবকে ব্যস্ত করলে তাকে 'ম'ইম? বলা যায়, 
তা নৃত্য বান্‌ত্ত হয় না। 'বাভন্ন নূৃত্ত ছকের মাধ্যমে মাইমের ভ্তরকে আতিক্রম «রে 
নত্যকলার রূপকল্প ও সৌন্দর্য সৃদ্টি করতে হবে। 

প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই সৌন্দর্য তা কি শুধুমান্ন বন্তুনিভর | সৌন্দর্য বস্তুর গণ 
না ভাবের সম্পদ । বন্তু তার নিজস্ব গ্রকাশে শদধ্‌ একটি অস্তিত্ব । সে তখনই সনন্দর 
যখন তার উপর 7সান্দর্য পপাসুর চেতনার রং লাগে৷ উদাহরণ 'হিসাবে রবীন্দ্রনাথের £_ 
আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবজ চুন উঠল রাঙা হয়ে | আমি চোখ মেললুম 
আকাশে | জঙলে উঠল আলো । পূর্বে পশ্চিমে । | গোলাপের 'দিকে চেয়ে বললুম 
সুন্দর | সুন্দর হল সে ।'_এখানেও সেই ব্যান্ত-চৈতন্য। 

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দঘ'বেংধ প্রসঙ্গে বলেছেন £-'ছাঁব সম্বন্ধে যে ব্যাড আনাঁড় সে একটা 
পটের উপরে খ.ব খানিকটা রংচং বা গোলগাল আকৃতি দেখলেই খখশ হইয়া ওঠে। 
ছবকে সে* বড়ো ক্ষেত্রে রাখিয়া দোথতেছে না। এখানে তাহার হীন্দ্রয়ের রাশ ট'নগনা 
ধাঁরবে এমন কোনো উচ্চতর বিচার বুদ্ধি নাই। গোড়াতেই যাহা তাহাকে আহ্বান করে 
তাহারই কাছে সে আপনাকে ধরা দিয়ে বসে। যে ব্যান্ড সমঝদার ছাঁবতে, সে ছবিতে 
একটা রং-চং-এর ঘটা দেখলেই তদ্গতভূত হইয়া পড়ে না। সেমুখ্যের সঙ্গে গোঁণের, 
মাঝখানের সঙ্গে চারিপাশের, সম্মখের সঙ্গে পিছনের সামঞ্জস্য খুজতে থাকে । রং-চং-এ 
চোখ ধরা পড়ে, কিন্তু সামঞ্জসে]র সুষমা দেখতে মনের প্রয়োজন । ত।হ।কে গভীরভাবে 
দেখিতে হয় এই জন্য তাহার আনন্দ গ্ীরতর ।' 

ন.ত্যকলার বিচারের ক্ষেত্রেও এই দম্টিভঙ্গি প্রয়োজন। কারণ নৃত্যকে শুধুমাত্র 
দুষ্টিনন্দন হলেই চলবে না, তাকে সুন্দর হতে হবে। সবন্দর শুধুমান্র চোখের সুখ 
নয়, ধ্যানের ধন। 

প্রসঙ্গতঃ কথক নৃত্য ও ভরতনাট্যম নৃত্যের কথা বলা যেতে পারে । কথক নৃত্যের 
তাল লয় সমন্বিত পাদকর্মের চট,ল চাতুষ“ সহজেই দর্শকের মন ভোলায় । কিন্তু ভরতত- 
নাট মের ভাবরাগ সমন্বিত অনন্ত সূষমা দর্শকচিত্তের অন্তনি'হত গভগরতাকে নাড়া 
দেয়। 

ধর্ম সমপাঁকতি অন্ঠানের অঙ্গ হিসাবে নৃত্যের বিকাশ থেকে নৃত্যের প্রেরণায় 
ধর্মের প্রভাব আমরা দেখতে পাই। এ শুধু ভারতের ক্ষেত্রে নয়, প্রাচখন মিশর ও 
গ্রীসেও এর পরিচয় পাওয়া যায় । প্লেটো বলেছেন £ 21196 191006, 0191] 01৩ 26, 
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15 05৩ 006 01১০ (-৮7051 1010100107055 006 50011. 12810010515 0116 11 19 
[8001 070 15 0১6 01 ০£ 07. আমাদের শিল্প সমপকে এতরেয়ের বন্তব্য ঃ 

“শল্পটয়া তাদের শিজ্পসৃষ্টির দ্বারাই দেবতার ভ্ভব করছেন। সৃষ্টিতে যে দেব- 
[শিপ তারই অনদপ্রেরণায় শিল্পীদের যে এই সব শিপ, তাই বুঝতে হবে। যান এই 
ভাবে শিজ্পকে দেখেছেন, তিনিই শিল্পের মর্ম ব.ঝতে পারবেন। শিল্পের দ্বারাই 
শিল্পীর যে উপাসনা তাতে স্বর্গ বা মনত মেলে না। তার ফল হল শিজ্পের দ্বারা 
আপনার আত্মাকে সংস্কৃত করে তোলা । শিল্প সাধনার দ্বারা বিশ্বের দেবশিল্পের ছন্দে 
শিত্পী আপনাকে ছন্দোময় করে তোলেন ॥, 

এতরেয় ব্রাহ্মণের এই অংশ থেকে শিল্প সম্পকে" সে যুগের চিন্তা যে কত মহৎ 
তা জানতে পারা যায় ৷ জীবন দর্শন সম্পকে সগ্থ, ্বাভাবিক ও বাস্তব দ-ষ্টভঙ্গী ছিল 
বলেই সেই প্রাচীন যৃগে কাঁথত শিঞ্পতত্ব পরবতর্শকালে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন নন্দন- 
তাত্বুকের গবেষণায় প্রাতিভাত হয়েছে বিভিন্নভাবে । 

1শতপকলা সমাজানভ'র 1 কলাকৈবল্যবাদনরা কলাকষণের প্রয়োজন প্রসঙ্গে বলেন £ 
“আটের জন্যেই আট”-অন্য কোনো দায়ভাগ এর নেই । কিন্তু শিজ্পতত্রএর 'বিভিন্ন 
মত পযাঁলোচনা করলে দেখা যায় যে শিল্পমান্রই উদ্দেশ্যুস্ত এবং তার পারিণাতি 
প্রাণ্ততেই শিল্পের কৈবল্যসিদ্ধি | সন্দর, আনন্দ যাই আমরা কল্পনা কার না কেন, 
আসল কথা জনজাীবনকে সূন্দর থেকে সংম্দরতর করাই শিল্পের লক্ষ্য । নত্যকলা বা 
যে কোনো শিজ্পের ক্ষেত্রেই শুধুমান্র আপাত মাধূর্যকে নয়, পাঁরণামরমণয়তাকে অবলম্বন 
করাই কতব্য। 

[শিলপসৃষ্টির মূলকথা রসসৃম্টি । জীবনকে বাদ দিয়ে "রসনিৎ্পা । শিপ ও 
সাহিত্য জীবনের মধ্য দিয়েই জীবনসত্যকে প্রকাশ করে। 

শিল্পের উদ্দেশ্য নিয়ে এত যে বাদ 1বসংবাদ তার কারণ-(১) মুখ্য ও গৌণ 
উদ্দেশ্যের একটিকে একমান্র করে তোলা, (২) আনন্দকে প্রয়োজন নিরপেক্ষ নৈব্যপ্তিক 
তত্ব হিসাবে দেখা । (৩) জীবনের রূপ বলতে কাঁ বোঝায় তা উপলাব্ধ কতে না 
পারা। 

অনেকে মনে করেন প্রকাশ যেন একটি 'বিষয়নিরপেক্ষ ব্যাপার | এ যেন বিষয়ের 
প্রকাশ নয়, বিষয় না থাকলেও যেন মহৎ প্রকাশ সম্ভব | কিন্তু প্রকাশের মাহমাই যে 
[বষয়বন্তুকে সূ-প্রকাশত, সব্যন্ত করবে একথা রূপবাদী বা কলাকৈবল বাদীরা স্বীকার 
করেন না । মহৎ প্রকাখ বলে আজ পর্যন্ত যা কিছু শিজ্প সষ্টি স্বীকৃত হয়েছে, 
তাতে 'বিষয়ের মাঁহমা প্রকাশ করেই প্রকাশ আপন মহত্ব অর্জন করেছে। 

শিল্পসূণ্টিতে আপেক্ষবাদীরা সব সময়েই রূপ থেকে অনুরূপ স:ষ্টি করেন, নিজের 
ধ্যানাধ্ত রূপের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁরা শিল্পসৃণ্টি করেন ৷ ধরা যাক এরা যাঁদ কালিদাসের 
শকুন্তলা"কে নৃত্যে রূপ দেন, তাহলে শিল্পীর মনে চিরকাল ধরে শকুন্তলার যে 
রূপাঁট আঁকা আছে, তিনি কখনই তার বাইরে যাবেন না। শিল্পীর [174..-এ যে 
শকুন্তলা তারই রূপ সৃষ্টি হবে। কিম্তু নিরপেক্ষবাদীদের কাছে এই শকুন্তলা কতখানি 
ললিত সূন্দর মৃর্তিবং দেহভঙ্গিমা বা রূপ সৃষ্টি করতে পেরেছেন, ছন্দলালিত দেহ 
বিভঙ্গে কতখানি 018871০ [7210 সৃষ্টি হয়েছে, সেটাই হবে বিচারের মানদণ্ড । 
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দেখা যাচ্ছে সমস্যাটি টি ও ০00060৮এর | কন্তু প্রকাশ যখন সদরের প্রকাশ, 
ঠিক তেমনই বিষয়ের প্রকাশ । দুটিই পরপর নিভ'রশশল। শিক্পাবজ্ঞান ও নশীতি- 
বিজ্ঞানকে যূগলবন্দী হতে হবে | নীঁতীবজ্ঞান মানুষের বিজ্ঞান, মানুষের শুভাশুভ 
বিচার করাই তার কাজ | শি্পবিজ্ঞানও মানুষের 'বিজ্ঞান । শি্পবোধ ও মন.যাত্ 
আঁবছ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ । ইতিহাসসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রস্তর যুগ থেপেই মান.ষ 
সঙ্ঞানে শিজ্পচ্চা করে আসছে । শিজ্প সূম্টি হয়েছে আগে । স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্যে 
পরে জন্ম হল নন্দনতত্তের, সৃষ্টি হল মনোবিজ্ঞানের | শুরু হল বলাবিদ্যার ঝে।দ্ধিক 
1বশ্লেষণ । আজকের মতো প্রথানুগ ইসথোঁটক চিন্তা নৃত্যস:ন্টির প্রথম ও মঃ)যুগে 
হয়তো দুল“ভ 'ছিল, '?কন্তু সৌন্দর্য সন্দর্শনের শৈল্পিক অনুভূতি এখানকার 7থকে 
1কছু কম ছিল না। অবশ্য শিদ্পের সম্পূর্ণতা জ্ঞান ও কর্মের দ্বৈতসংযোগে এ কিনে 
কোনো মতান্তর নেই। 

এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে নত্যকলার ক্ষেত্রে একটি কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন অ্ছ। 
সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত, শিল্পের এই সব 'বাভন্ন শাখা সম্পকে যত 'বিল্শেষণ ও 
গবেষণামূলক নশ্দনতাঁত্ক আলোচনা হয়েছে, ন:ত্যকলার ক্ষেত্রে এদেশে তা প্রায় বি'্ল। 
তার দায়ভাগ অবশাই এদেশের নৃতাঁশল্পদের | কাবণ অন্যান্য শিল্পের সহযাগেদেশ 
সঙ্গে তুলনামলক বিচারে আমরা নৃত্যাঁশল্পী ও ্রষ্টাবা বনদ্ধদীপ্ত সঙ্ঞন মননসঞ্জাত 
সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছি। এ ক্ষেত্রে আত্মপমালোচনা হিসাবে আম একাট 
কথ।ই উদ্ধৃত করতে চাই £ “কালচকের অগ্রগাঁতর সঙ্গে যিনি তাল 'মালিয়ে চলতে না 
পারেন তাঁর শিপ জীবন "নরর৫থক |” 
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দৃশ্যকাব্য কথাকলি 


কেরলের সম্পদ কথাকলি নৃত্য ৷ পশ্চিমে অনন্ত গর্জনশখল চিরসংক্ষুব্ধ ভারত 
মহাসাগর উচ্চারণ করছে গাঁতির মহামন্ত্র আর পর্বে নদীমালাশোভিত শ্যামলসন্দর 
ধ্যানগন্তীর পব তাবন্যন্ত স্নিগ্ধচ্ছায়া বনপ্রান্তর । কোমলে-কঠোরে মধুরে-ভয়ঙকরে পূর্ণ 
প্রাণ মালাবারের জনজীবনের সংস্কৃতির পর্ণাবন্দু রূপায়িত হয়েছে কথাকাল নৃত্যে। 
প্রকৃতির মুন্ত লীলাভূঁমিতে যে সহজ সরল সাধারণ মানুষগ্লি বাস করে ছোটবড় 
গ্রামগুলিতে, পাহাড়তলণতে, বনপ্রান্তবের আড়ালে আড়ালে কৃষচ্ছায়া নাঁককেলকুঞ্জের 
মম্ধরত জীবনম্পন্দনের ছন্দে ছন্দে, তাদের স্বতস্ফর্ত শিলুপীপ্রাণ সমস্ত সৌক্মার্ধ 
নিয়ে যেন লীলায়িত হয়েছে এই কথাকলি নৃত্যে । 

কিংবদন্তী থেকে জানা যায় 'বিষুর অবতার খষি ভার্গব পরশুরাম কেরলরাজ্য সৃষ্টি 
করেন। মাতৃহত্যার পাপ থেকে মূ্ত হবার জন্যে তিনি গোকর্ণ থেকে তার কুঠার সবেগে 
নক্ষেপ করলে তা ভারত মহাসাগরে পতিত হয়। যেখানে কুঠার পড়ে সেখান থেকে সমুদ্র 
সরে গিয়ে যে স্ছলভাগের সৃষ্টি হয় তা তিনি মাতৃহত্যার পাপস্খলনের জন্যে ব্লাহ্গণদের 
দান করেন ৷ এই কাহিনী সম্ভবতঃ পরবতাঁকালে ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূর্বতন দ্বিড় 
সভ্/তার অবদানকে অস্বীকার করার জন্যে রচিত হয়েছে। 

খাস্টপূর্ব পণ্টম শতক থেকেই মালাবার উপকূলে গ্রণীক, রোমান, ফিনিসীয়, আরব- 
দেশের বাঁণকদের বাঁণজাসনে যাতায়াত 'ছিল। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-ডা-গামা মালাবার 
উপকূলেই অবতরণ করেন । গ্রথস্টধর্মের ভারতে প্রথম আবিভবিও মালাবারেই ঘটে। 
'বাভন্ন ধর্ম ও জাতির সমন্বয়ে মালাবার বাঁহর্জ গতের সহত যোগস[ন্রের অন্যতম কেন্দ্ 
হয়ে ওঠে । এ প্রসঙ্গে শ্রী ভরত'আয়ার বলেছেন £ 
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৩803 (193 [৮৬৩ 11৬০৭ 10381099106 10 80016 7) 1906 ০৮০ 1756617. 06৪6৫ 
1510319 09 00৩ 5০-।506 00৩ 1800 7749 00৩9 716 এ) 1050191 [081 0 
(1) 50016 800 1701)6116 8100. 517812 ৪. 001000001 00116015 200 ৬/৪ 0৫ 1169 
0100)15181591015 11512591110 6006. 800. €63:0015,  মালাবারের শিজ্প-সংস্কৃতি 
আলোচনায় এই তন্তু মনে রাখা অবশ্য প্রয়োজনগয় । 

কেরলের প্রাচীন অধিবাসীরা ছিল দ্রাবিড় জাতীয় । পরে আর্ সভ্যতার প্রসার হয় । 
আর্ধ ও দ্রাবিড় সভ্যতার 'মশ্রণেই এখানকার 'শিল্প সংস্কৃতি গড়ে ওঠে । কথাকলি নত্য 
তার অন্যতম নিদশ'ন। দীর্ঘকাল ধরে মালাবারে নাধ্বুদ্রি ব্রাহ্মণবাই শাসনকারে" প্রধান 
স্থান আধকার করোছিলেন । খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে এই ব্রহ্গণ সম্প্রদায় বারো 
বৎসর তুম্তর 'মাঁলত হয়ে চোল অথবা পাণ্ড্য বংশের কোনো রাজপূুত্রকে রাজা নিবাচিত 
করতেন । এই নিবাচিত রাজা ণপেরুমল' ন্যমে খ্যাত হলেন । পরবতাঁকালে নায়ার- 
সম্প্রদায়ের আধিপত্য দেখা যায়। অবশ্য নায়ার-সম্প্রদায় ও নাম্বাদ্র-সংপ্রদায়ের মধ্যে 
আ'ধপতা নিয়ে ময্দার লড়াই হয়ান ৷ কারণ নাম্বার ব্রাহ্মণগণই সমাজে প্রধান 
নাগারক 'হসাবে সম্মানিত হতেন ৷ এবং বংশের প্রথম সন্তান ছাড়া অন্যান্য সকলেই 
নায়ার-সম্প্রদায়ে বিবাহাদি করতে পারতেন । এর ফলে নাধ্বধাদ্র ও নায়ায় সম্প্রদায়ের 
সামাজিক যোগসমত্র ঘনিষ্ঠ হয়। নাদ্বদ্রি-সম্প্রদায় অত্য'ত রক্ষণশীল ও সংস্কৃতচচরি 
অনুরাগণী ছিলেন। ভগবতা বা দংগাঁর উপাসনা, তান্্রক আচার, স্পপজা প্রভৃতি 
প্রচলিত ছিল । কাঁবতার প্রাত অন.রাগ মালয়ালগ সম্প্রদায়ের জাতীয় বৌশিষ্ট্য। নাম্বার 
ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কবিতা পাঠের বিশেষ পক্ষপাতশ 'ছলেন। 

কেরলে প্রাচীনকাল থেকেই নৃত্য ও নাট্যের বৈচিন্যপ,ণ সমারোহ দেখা যায়। তার 
মধ্যে 'মতয়ে,-কে প্রাচীনতম বলা যায়। এ হল বজয়োংসবসূচক নত্য। ভগবতগ 
কর্তৃক দারিকাসূর বধের আখ্যান নিয়ে এর নত্যাংশ আঁভনাীত হত। 'াক্িয়ার কুথুর 
কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । চান্ধিয়ার হচ্ছে আভনেতা ও কথক-সম্প্রদায়। এরা পুরাণে 
বাঁণত “সত সম্প্রদায়ের বংশধর বলে নিজেদের দাবী করত । চাক্িয়ারদের অদ্বলাবাসগ 
গোষ্ঠীর অর্থাৎ নাম্বার ও নায়ার-সম্প্রদায়ের অন্তবতণ গোছ্ঠী মনে করা হত। এরা 
মন্দিরে,বাস করত। কথিত আছে নাম্বুদ্র-সম্প্রদায়ের কোনো স্নীলোককে অসতগ বলে মনে 
করা হলে রাহ্মণেরা তার বিচার করতেন । বিচারে দোষা সাব্যস্ত হলে তাকে জাতিচ্যুত 
করা হত। এ সময়ে তার পান্রসন্তান হলে তাকে চান্ধয়ার এবং কন্যাসন্তান হলে তাকে 
না'ঙ্গয়ার বলা হত । এইভাবে চাক্ষিরার-গোঞ্ঠীর সাঁণ্ট হয়। এই সন্তানরা সমাজে স্বীকৃত 
হত, তাদের কোন শান্তি হত না। তারা নটবৃত্ত গ্রহণ করত। বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থ 
ণশলপ্পদিকারম--এ চাক্ষিয়ার-এর উল্লেখ আছে । "শিলস্পাদকারম, এক তামিল মহা 
রূ।ব্য, রচয়িতা ইলাঙ্গের আঁদগল । এই গ্রন্থে শাম্তীয় নৃত্য গীত ও বাদ্যের প্রসঙ্গ আছে। 
এই প্রসঙ্গে শ্রী আয়ারের উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য £ 
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এই স্.প্রাচীন তামিল গ্রন্থে দক্ষিণ ভারতের নাট্য ও নৃত্কলার বিশদ তথ্য পাওয়া 
যায়। এই কাঁহনগীর নায়কা মাধবী ন:ত্যকলায় পারদর্শনী । তৎকালীন সমাজে প্রচলিত 
রীতি অনুযায়ী রাজা ও সম্ভ্রান্ত নাগারকদের এক মহতী সমাবেশে কাবেরীপণ্পত্তিনম 
নগরে মাধবী নৃত)কলার এক পুদর্শনী অন,্ঠান করেন। মাধবীর নৃত্/কুশলতায় মুগ্ধ 
হয়ে রাজা তাকে ১০১ স্বর্ণমুদ্রা ও নিজ কণ্ঠের পূষ্পমালা উপহার দেন। মাধবীর 
সহচরীরা এ পুহ্পমালা অভিজাত সম্প্রদায়ের দরবারে নিয়ে ঘোষণা করেন যে খানি ১০০১ 
দ্বণমংদ্রা দিয়ে এ মালা কিনবেন তাঁনিই মাধবীর প্রণয়ঞাজন হবেন। কোভলন নামে এক 
বণিক যুবক এ মালা কিনলেন এবং তান মাধবীর রূপলাবণ্য ও নূত্যকুশলতায় মুগ্ধ 
হয়ে নিজ স্ত্রী, পুত্র ও সংসারের দায়িত্ব ভূলে গেলেন । এই ঘটনার পাঁরণাতিই বিয়োগা'ত 
হয়ে ওঠে । 

এই কাহনী অবশ্য আর একাঁটি পরিবাতত রূপেও চলিত আছে। ন:ত)শিপ্পী 
মাধবীকে শহরের অন্যতম প্রধান শে্খীপুন্র কোভলন ও কান্নাকাই-এর বিবাহ উৎসবে 
ন.ত্য প্রদর্শনের জন্য আমনন্রণ করা হয়। মাধবী একটি শর্তে নৃত্য গ্রদর্শনে সম্মত 
হলেন। তিনি বললেন যে নৃতে/র শেষে তিনি তার কণ্ঠের মুস্তামালা ছ-ড়ে দেবেন। এ 
মালা যার কণ্ঠলগন হবে সেই পুরুষকে তাকে গ্রহণ করতে হবে । শ্রেষ্ঠ স"মত হলে 
[ববাহসভায় নৃত্যের শেষ পায়ে ঘটনাচকে মাধবার মুস্তামালা কোভলন-এর ক'১ল"ন হল। 
মাধবী তখন সেই সদ্যবিবাহিত পুরুষকে শর অনন্যায়ী দাবী করলেন। এই ঘটনা 
থেকেই কাহিনীর বিয়োগান্ত পারণতি সূচিত হয়। 

যাই হোক, ভারতের নৃত্/কলা, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের নত্যধারা সম্পকে 
“শলাস্পদিকরম:” সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ । 

চাক্ধিয়ার কুথু-প্রবন্ধম: কুথু ও কুঁয়াট্রম্‌ এই দুই পর্াঁয়ে অনুষ্ঠিত হত। প্রবন্ধম: 
কুথ; অনুষ্ঠানে মূলতঃ চাক্িয়ার সম্প্রদায়ের কথকথা ও কাহিনী বর্ণনা কুশলতার পরিচয় 
পাওয়া যায় । ইহা বাচিক অভিনয় সমৃদ্ধ ৷ কাহিনীকে ্পণ্ট করার জন্যে কিছ; ভাবভঙ্গ? 
ছাড়া এর মধ্যে নৃত্যের অংশ বিশেষ 'কিছ;ই ছিল না। প7রাণের কাহনগই সাধারণতঃ 
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সংগ্কৃত ভাষার মাধ্যমে অভিনীত হত। 

কাঁডম্াটম: আভনব-প্রধান। এতে স্ত্রী ও প;রূষ অথাৎ চাকার ও নাঁঙ্গার উভযেই 
অংশগ্রহণ করত। এক-একটি নাটক এত দীর্ঘ হত যে অনেক সময় পুরো নাটকের 
আভনয় শেষ হতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগত। পের্ুমলগণ এই শিল্পকলার প্রধান 
পৃঙ্$পোষক ছিলেন। বিশেষভাবে ভাস্কর রাবিবমাঁ পের,মল, চেরামন পেরুমল গুভূতির 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । চাঁরত্র অনুযায়ণ রূপসঙ্জা ও রং-এর ব্যবহার প্রচলিত 'ছিল, 
যার প্রভাব পরবতণকালে কথাকিল নত্যধারায় দেখা যায়। 

এছাড়া পতাকম: নত্য প্রচালত ছিল । চাকিয়ার কুথ্‌, কুডিয়া্রম, পতাকম প্রভৃতি 
নৃত্যধারা আর্ধ সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হলেও এগণল পূর্বতন দ্রাবিড় সংস্কৃতিপুষ্ট 
মুটয়েট্র, 'তরায়াট্রম: প্রভীত ভগবতা অর্চনামূলক নত্যধারা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। 

কথাকাল নৃত্য সম্পকে একাঁট প্রচলিত তথা হল পরম বৈষব কালিকটের জাম.রন 
বংশীয় মানবদেবরাজ কর্তৃক প্রবর্তিত কৃষ্ণনাট্যম নৃত্যনাটেোর উন্নততম রূপই পরবতী 
কালে কথাকলি রূপে পাঁরচিত। কাঁব জয়দেব রচিত গীঁতগোঁবিন্দের আখ্যান অবলম্বনে 
অণ্টাপদশী আট/ম্‌ নামে একপ্রকার লোকনৃতোর 'ভিগুতে আন.মানিক ১৬৫০ গ্রখস্টান্দে 
কৃষ্ণনাট্যম্‌ প্রথম অনবা*ঠত হয়। কৃষনাট্যমূ-এর কাহনী-অংশ সংস্কৃত ভাষাব মাধামে 
রচিত এবং রাজসভা ও আঁঙজাত সম্প্রদায়ের ধমশয় অন.জ্ঠানের মধোই এর প্রসার 
সীমায়িত ছিল । কৃষ্চনাটমৃ-এ পাঠের মখোস ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায় । 

কাঁথত আছে যে কোট্রারাারার রাজা বীর কেরালাবমাঁ রাজ পাঁরবারের বিবাহ 
উপলক্ষে কাঁলিকটের জামুরনের নিকট কৃষ্ণনাট।ম অভিনয়ের একটি দলকে পাঠাবার 
জন্যে অনুরোধ করেন। জাম্ীণনন এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে জানালেন যে গভশব 
ভাবসম্পদ পূণ” সাহতাধম়শ ও উন্নত আভিজাত্যসমপন্ন আঁঁঙ্গক সমদ্ধ এই কৃষনাট ম: 
উপভোগ করার মতো স.ধীঁজন' দক্ষিণ দেশে নেই। অত্যণত অপমানিত বোধ করে 
কোট্রারাকারার রাজা নিজ দেশে একাঁট নতুন নত্যনাট্যের প্রবর্তন করলেন । এরই নাগ 
রামনাট্যম। কাঁথত আছে যে ১৬৫৭ খ্রীপ্টাব্দে কোট্রারাকারার গণেশমন্দির প্রাঙ্গণে 
রামনাট্যম সর্বপ্রথম অভিনীত হয় এবং পরবতাঁকালে কথাকলি শিল্পীগণের প্রথম 
প্রদশ'নণ এই মাদরে গণেশদেবের আরাধনা হিসাবে অনুষ্ঠানের প্রথারপে গচলিত 
হয়। কোট্রারাকারার রাজা কৃষ্ণনাট্যমের আড়ম্বর-পু্ণ সাজসংজা বর্জন করে রামনাট্যমে 
অনাড়দ্বর প্রাচন পোশাক ব্যবহার করেন। রামনাট)মূকেই কথাঝলি নৃত্যের উৎস 
ও প্রার্থামক স্তর বলে মনে করা হয়। আঙ্গক, ভাবসম্পদ, গভীরতা ও কলাসৌকযে 
রামনাটম এক অনুপম সষ্টি। আকৃতি, বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীর 'দিক থেকে কথাকাঁল 
রামনাটামএর অনুরূপ । মূলতঃ পুরাতন লোকনৃত্যের আঁঙ্গকের বিস্ময়কর 
বৈপ্লাবক নবরূপায়ণ । কৃষনাট্যমের ভাষা সংস্কৃত ছিল বলে তা সাধারণের বোধগম্য 
ছিল না। কোট্রারাকারার রাজা মালয়ালী ভাষায় রামনাট/ম্‌ রচনা করেন। তার ফলে 
জনজাবনের সঙ্গে এই নত্যনাট্যের ঘাঁনষ্ঠ সম্পক স্থাঁপত হয়। শ্ত্রীরামচন্দ্রের কাহিনী 
অবলম্বনে এই নতত্যনাট্টের আখ্যানভাগ রচিত হত বলে এই নৃত্যনাট্য রামনাট্যম্‌ নামে 
অভিহিত হয়। কোট্রারাকুরার রাজা পরে মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনেও এই ন:ত্য- 
নাট্য রচনা করোছিলেন। ১৬৬৫ থেকে ১৭৪৩ খ্রসস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকালে তান 
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এই শিল্পকলার এক গৌরবময় ভূমিকা সষ্টি করেন। নাট্যকার, প্রযোজক ও অন্যতম 
শেচ্ঠ শিল্পী হিসাবে তাঁর আদর্শ পরবতরকালের শিল্পীদের বিশেষ অননপ্রাণিত করে। 
কৃষ্ণনাট্যম-এর মতো রামনাট্যম:ও আটরাত্রি ধরে আঁভনণত হত। এবং রামনাট্যমেও 
কাঠের মুখোসের ব্যবহার প্রচলিত 'ছিল। দ-শ্যকাব্য কথাকলি তার বর্তমান রূপে 
আসার আগে এতগখল ভ্তর আতিক্রম করেছে। 

কেরলের প্রাচীন লোকনতাধারা, পেরুমল যুগের চাক্ষিয়ার কুণু, কুঁডিয়াট)ম ও 
পরবতর্শকালে কৃষ্ণনাট/ম্‌ ও রামনাট/মৃ-এর স্তর অতিক্রম করে এই বিভিন্ন নত/শৈলশর 
অফুরন্ত জশীবনীশান্তি, ছন্দোময়তা ও উদ্দামতা, তান্্ক পৃজাপাঠের আভচাঁরক পদ্ধাঁত 
কথাকাঁল নৃত্যে এক 'বাচত্র সজীবতা স:ষ্টি করেছে। 

কথাকলি শিল্পকলা কথাকালি-সাহিত্য অপেক্ষাও প্রাচন। কথাকাল-সা'হত্য চারশত 
বংসরের পুরোনো, কিন্তু কথাকাল-শিল্পকলা প্রায় হাজার বছর ধরে প্রচলিত । কথাকাল 
নৃত্যনাট্যগুলি গভীর ভাবসম্পদ ও নাটকীয়তাপূর্ণণ। ইহা সাধারণত গদ্য ও কাঁবতা 
উভয় পায়ে রচিত। সংলাপ অংশ মালয়ালম্‌ ভাষায় কঁচিত কিন্তু দ'শ্যান্তরস্থ কাঁবতাংশ 
সংস্কৃত ও মালয়ালম উভয় ভাষাতেই রচিত হয়। কথাকলি-সাহত্য শিল্প, সঙ্গত ও 
সাহতোর 'বাভন্ন শাখায় দীর্ঘকালের শ্রম ও অনুশীলনের ফলে বিশেষ এীতহ্াসম্পনন । 
পুরাণের বৈচিন্ত্যপ্ণ আখ্যানমালাকে 'ভান্ত করে গভগর ভাব-সম্পদপূণ ও সুললিত 
ছন্দোবদ্ধ কথাকাল সাহিতা স্বকীয় বৌশন্ট্য উত্জল। 

কথাকলি-সাহত্য ও 'শিজ্পকলার বিকাশে কেরলের রাজন্যবর্গের অবদান বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । কোট্রারাকারাব রাজা বাঁর কেরালাবমা রামচন্দ্রের জ'ম থেকে রাবণবধের 
পর সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত ঘটনাবলা নিয়ে আটাঁট নৃত্যনাট্য কচনা করেন । কোট্রায়ামের 
রাজা থাম্পূরণ বকবধ, কালবেয় বধ, কৃমিরা বধ ও কল্যাণ সৌগশ্ধিকম-এই চারটি নৃতী- 
নাট্য মহাঙারতের কাহিনী অবলংবনে রচনা করেন ।'প্রিবাঙকুরের মহারাজা কাতিঞি 
থিরুমল ( ১৭২৪-১৭৯৮ গ্রপ্টাব্দ ) স.৬এঞাহরণম, নরকাসুর্বধ, গন্ধর্ব বিজয়ম: রাজ- 
সংয়ম-, বকবধ, পাঞ্জলী স্বয়ংবরম ও বল্]াণ সৌগাম্ধিকম্‌ নামে সাতটি নৃত্যনাট্য কচনা 
করেন । [তান নাট্যশাস্তে স.পাঁণডত ছিলেন এবং বলরাম ভরতম্‌ নামে নাট/শাস্তের ট৭কা 
রচনা করেন। রাজা অশবথী থিধুমল পুতনা মোক্ষম অদ্বরীষ চরিতম্‌, পুণ্ডঞীক বধ 
ও রুক্মিণী স্বয়ংবরম-এই চারি নৃত/ন।ট্য রচনা করেন। ব্রিবাঙ্কুরের মহারাজা স্বামী 
থিরুমল রামবর্মা ( ১৮১৩ ১৮৪৭ থশস্টাব্দ ) তার রাজত্বকালে কথাকাঁল সঙ্গীত ও িল্প- 
কলার প্রসাবের জন্যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি কথাকলি নৃত/নাট্যের জন্যে 
পণ্চান্তরাঁট সললিত পদ রচনা করেন। তার রাজত্বকালেই সবপেক্ষা জনাপ্রয় কাব 
ইরিয়াম্মান থাস্পি (১৭৮৩-১৮৬৩ গ্রণষ্টাব্দ ) কণচক বধ, দক্ষষজ্রম্‌ ও উত্তরা স্বয়ংবর ম 
এই িনাঁট শ্রেন্ঠ কথাকলি নৃত্যনাট্য রচনা করেন। ইরিয়াম্মান থাপ্পির কন্যা শ্রীমতী 
থ.ংকাচি রাঁচিত গ্রীমণী স্বয়ংবরম্‌, পার্বতী স্বয়ংবরম ও মিন্রসহ মোক্ষম নাট্যগুলিও 
উল্লেখযোগ্য ৷ কাব উন্নায়ি ওয়ারয়র রচিত “নল চরিতম: অন্যতম উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 

ভিন্ন পদ বা শ্লোকের সাহাযেই অভিনেতাদের পাঁঞ্চয় কাঁরয়ে দেওয়া হয়। 
রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের বৈচিন্যপূর্ণ কাহিনী অবলঘ্বনে সঙ্গত ও কাবারসসমহ্ধ 
সুলালত ছন্দে রচিত কথাকলি নৃত্যনাটে) মালাবার অণুলের প্রাচীন ধমাঁয় ও সামাজিক 
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অনষ্ঠানের প্রচুর প্রভাব পারলাক্ষত হয়। 

কথাকলি নৃত্যনাট্যে সাহিত্য শিক্পাশ্রয়শ। তাই আঁধিকাংশ কথাকাল নত্যনাট্য 
রচয়িতারা এই শি্পকলাব আগ্গকে নিপৃণ ছিলেন। এই নৈপণ্য বিশেষ প্রয়োজনণয়। 
এ প্রসঙ্গে ডাঃ এস. কে নায়ার বলেছেন £ 
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কথার্লি "চট স.পরিকলিপিত বিশেষ অঙ্গাভিনয় ও মুদ্রাসমন্বয়ে ভাবরসে উচ্ছেল 
দৃশ্যকাব্য তাই এর নাট্যর্চনা ও অত্যন্ত স:*জ্ট হওয়া প্রয়োজন । 

ভারতাঁয় ন:ত্যকলার ইতিহাসে কথাকাঁল এক প্রাচখন এতিহ্য বহনকারধ শিল্প যা 
প্রায় সম্পূর্ণ বিদেশবয় গুভানমুন্ত । কথাকাঁল ম.লতঃ দশ্যকাব্য, এতে বাদক ও 
সঙ্গীতশিক্পীর গতি শিলিতভাবে পরিবেশিত হয়। বোশম্টাপণ* ভাবব্যঞ্জক 
মুকাভিনয় সমন্বিত দৃশ)কাব্য এই কথাকলি নৃত্যের সঙ্গে একমান্র জাভা দ্বীপের 
ছায়ানাট্য ও ছায়ানৃত্যের তুলনা চলে। এর কারণ প্রসঙ্গে এ্ীতহাসিকেরা বলেন যে, 
প্রায় হাজার বছর পূর্বে বালদ্বীপের অন্বুরাজা 'ন্রবাংকুর থেকে কয়েকজন শিল্পকে 
বন্দী করে নিয়ে যান। পরবতর্টকালে সেই বন্দী শিল্পনদের মাধ্যমে জাভা ও বাঁলদ্বগপে 
কথাকলি নৃত্যের অনুরূপ সাদশ্যপূর্ণ নৃতোর গুচলন হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর 
মধ্যবতরশকালে এই দশাকাব্য কেরলের পাচীন লোবধনত্য ও পেরমল যুগের শাম্ণয় 
চাক্ষিয়ার কুথু ও কুডিয়াট/ম নৃত্যধারার সমন্বয়ে পৃণঙ্গ রুপ প্রাপ্ত হয়। শাঙ্ধীয় 
নৃত্যের সসংবদ্ধ প্রকাণভঙ্গী ও লোকনত্যের প্রাণময় উদ্দামতা কথাকলি নতত্যনাটো 
স্বতস্ফূর্ত সজীবতা সুষ্টি করেছে। 

আদিমযূগে মানুষ আকারে-ইঙ্গিতে ও হাত ও মুখের নানারূপ ভঙ্গগতে নিজ নিজ 
মনোভাব ব্যস্ত করত। এই 'বান্ন প্রকার প্রতণীকধম* ভঙ্গী ও মুদ্রাগীলঃই সংস্কৃতরূপ 
পরবতণকালে ন:তা ও আঁভনয়কলার প্রধান বাহন হয়ে উঠেছে । কথাকালি অনুষ্ঠানের 
বিশেষ রীতির মধ্যেই এই দংশ্যকাব্য পরিকল্পনার গ্াাণ্ডীয ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া 
যায়। 

প্রকৃতির 'বিচন্ন খেলাঘর কেরলের গ্রামে গ্রামে, মন্দির প্রাঙ্গণে সারারান্লিব্যাপী 
কথাকলি নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। কথাকাঁল নতত্যান,্ঠানের পদ্ধতির মধোই রয়েছে এর 
ধর্মপ্রবণতা, ভাবগান্তপর্য ও বৈচিন্যের পণ্চিয়। কথাকলি অভিনয় কখনো 'দিবাভাবে 
অনুষ্ঠিত হয় না। সাধারণতঃ পনের থেকে পণটিশজ্ন শিল্পী সমন্বয়ে বথাকলি 
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ন-ত্যসংপ্রদার গঠিত হয় । কথাকলি সম্প্রদায়ে সাধারণতঃ কোনো মহিলা-শিল্পণ অংশগ্রহণ 
করে না, পুরষেরাই স্ভূমিকা আভিনয় করে। সাধারণভাবে এই তথ্য সত্য হলেও 
মহিলা 'শি্পপরাও কিছু কিছ ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন । 

অপরাহের সূর্য যখন আরব সাগরের ব্যাকুল আহ্বানে মিলন অভিসারের আরন্তিম 
লঙ্জায় লোহিত হয়ে মালাবারের শ্যামল পাহাড়ে নশরব গাণ্তপর্যকেও সলজ্জ রন্তিম করে 
তোলে, তখন চতিন্ত্রের মহামন্দ্র একতানে কথাকলি অন্ঠানের সুদ্‌রসণ্চারী আহ্বান 
ঘোঁষত হয়। চতুবাদ্যের এই অমোঘ আহ্বানে গ্রাম গ্রামান্তরের মানুষ কথাকাল নৃত্য 
মহামণ্ডপে সমবেত হয়। এই প্রারন্তিক অনুষ্ঠানের নাম কোলি। 

রাত্রি আটটার পর কথাকাল নৃত্যের সূচনা এবং পরদিন সকালে অন্ঠানের 
সমাপ্তি। মৃস্তাঙ্গন আভনয়-মণ ৷ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে প্রায় যোল ফুট। চাবাদকে চারটি 
চ্তন্তাকৃতি দণ্ডের সঙ্গে সামিয়ানা বেধে তোর হয় মণ্ের উপপরিভাগের আচ্ছাদন। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মণ্ের জন্যে কোনো বিশেষ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয় না। জাঁমর 
ওপরেই আচ্ছাদন দেওয়া হয়। সবুজ পাতা ও ফূল 'দিয়ে মণ্টসত্জা করা হয়। চার 
থেকে পাঁচফুট লম্বা একটি বিরাট পিতলের পিলসূজের ওপর একট প্রদশপ প্রজবালত 
করার সঙ্গে সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের শুভারগ্ত । এই সময় চাণ্ডা, মাদলম, চ্যযংগালা ও 
কাইমনি বাজানো হয়ে থাকে । একে বলা হয় আরঙ্গকেলি। 

এই প্রদশপের আলোর এই অনম্ঠানে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। শ্লীআয়ার 
বলেছেন - 

[002 091] 1085551৮০, 511110109107669] 19010 15 06 01715 1161)100. [760 
29 ৪1) 81001009106 900119 06 009০00116 01]১ 076 ০ 10101 01005661506 /1015-- 
1192 01010167006 90100 0106 50906 2170 11) 01161,116 9110167306 01686 & 
50981] [19010 00৩21 01110161010 2165. 01056 10 01) 1910) 19 1011111910119 
116 55711756 00০ 5000001010179 081110095,. 7106 19220151172 0008] [01171 01 
76 20101, 71017015011] 060. 1910] 1095 2. 019017)06 10215010211 2100 10170001) 
10 006 01910 16 ৬1910652170 501000164৯ ৪1) 60001, 0726 08) 10810] 196 
80116৬60109 [106 10705 50151)0100 1191)0100 501)61006-70106 041001709 0৭1006 
০৫ 0১০ 1912] 00৬ 16910110000 01002117095 [0158665 ড/111) 8 1156 8100 
19051110617) 010610৯ 15930011017 00 006 00501010010 09404617065 21301000005 01 
0১০ 719 

আরঙ্গকোল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দুজন শিল্পী অভিনয় প্রাঙ্গণে একাঁট পদ 
ধরে দাঁড়ায় । এই পদকে তেরেশিলা বলা হয়। তেরেশিলার অন্তরালে দুজন 
িল্পশ একটি পণাঙ্গ শাস্টীয় নৃত্যের মাধ্যমে দেবতাদের আশাবাদ প্রাথনা বদেন। 
এর নাম প্‌বরঙ্গম বা তোডেয়াম্‌ । তেরোশিলা সাধারণতঃ বারোফ:ট লম্বা ও আট ফুট 
চওড়া গাঢ় রঙের সিল্ক বা সাটি'নে তোর এবং এর মাঝখানে অধিকাংশ ক্ষেত্েই একটি 
পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম আঁকা থাকে । 

তোডেয়াম-এর সমপ্তিকে বন্দনাশ্লোকম: গত হয়। তারপর পুরপ্পাড। এই 
অনুষ্ঠানের সময় মণ্ট হতে ধাঁরে ধণরে তেরেশিলা অপসারিত করা হয়। কাহিনীর 
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প্রধান দৃই চর পূরস্পাড নৃত্যের মাধ্যমে মণ্চবন্দনা করেন। এই সময় ভাবাভিনয় ও 
কলাশমেব ছন্দের মাধ্যমে দেহভঙ্গশীর সষম সৌন্দর্য প্রস্ফযটিত হয়। কলাশম মূলত 
তালাশ্রয়ণ নৃত্য । 

প্‌বস্পাডের পব অনধ্ঠিত হয় মঞ্জথবারা বা মালাপদম | এ হচ্ছে পৃরপ্পাডের 
সমাপ্ত ও মূল নাট্যকাহিনশ আরন্তের পূর্বে অনম্ঠিত এক সাঙ্গশীতিক 'বিস্কন্তক 'বিশেষ। 
এখন মণ্ের ওপব পুবেন্তি চতুবদ্যিযন্ত্রর একাধিপতা, এই সময় যন্ত্র ও কণ্ঠশি্পণগণ 
প্রায় প্রতিযোগিতাপূর্ণভাবে তাঁদের নৈপণণ্য প্রকাশ করেন। মঞ্জথবরায় গণতগোবিন্দ 
হতে সংস্কৃত গগীতমাল্য পাঁরবেশিত হয় । এই সকল অনূষ্ঠানের পর আকগ্ত হয় মূল 
কাহিনীর অভিনয়। াধারণভাবে কথাকলি নত্যনাট্যের গথম দৃশ্যে €মোদোদ্যানে 
নায়ক ও নায়িকাকে দেখা যায়। 

কথাকলি ন:তানাট/ আঙ্গিক, বাচিক, সাত্বক ও আহার্য-এই চারপ্রকার অভিনয় 
সমৃদ্ধ । অঙ্গপ্রতঃঙ্গের গাঁতিভঙ্গীর যে চলন তাকে আঙ্গক অভিনয় বলে। এই অভিনয়ের 
উৎস যজবেদ, ভাব স্থায়ী । কাব্য নাটক ও সাহিত্যের ভাষা নিয়ে ভাবের মাধ্যমে যে 
অভিনয় তাকে বাচিক আভনয় বলে। এর উৎস খগবেদ, ভাব সণ্টারী । ন।টকের 
চারত্রানুযায়ী পারবেশ সষ্টিতে চার অলঙগ্করণের অঙ্গসঙ্জা, বসনভূষণ, মণ্টসঞ্জা 
প্রভতির মাধামে যে আঁভনয় তাকে আহার্য আভিনয় বলে। এর উৎস সামবেদ, ভাব 
[বপাদ্থায়শ । মনের 'বাভন্ন আভব্যন্তি ও মানাঁসকতাকে সত্তুভাবে সমাহিতকরণের নাম 
সাত্তক আভিনয় । এই আভিনয়ের উৎস অথর্ববেদ, ভাব অস্থায়ী । কথাকাঁল নৃত্যে 
আহার্য অভিনয় একটি প্রধান ও অন্যতম উপকরণ । 

আহার্য আ'ভিনায়ংশে কথাকলি রূপসহ্জা ও পোশাক ভারতগয় নৃতাকলার এক 
বস্ময়কর 'সন্ট। আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতি অনুযায়ী প্রাচীন নাট্যকলায় মখোস ও 
গাঢ় উত্জল বং-এর ব্যবহার িশেষ প্রচলিত ছিল না। কথাকালি নৃত্যে বণ বৈচিন্নয ও 
মুখোসের ব্যবহার দক্ষিণ ভারতের দুা'বড় সভ্যতার প্রতাক্ষ প্রভাবজাত। 

বাঁহঃগ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি বিচি রংএর খেলাঘর । নাট্যশাস্মেও বিভিন্ন ভাব ও 
রূসেব সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রং 'নিবচিন ও ব্যবহারের নিদেশ আছে। আহায" অভিনয় 
প্রধান কথাকলি নৃত্যে সাত্রুক, তামাঁসক ও রাজাগিক এই তিনটি মূল ভাবকে কেন্দ্র করে 
চারন্রগলির রুপসঙ্জার পাঁরকল্পনা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা আভনবত্তে 
অতুলন"য়, পৃথিবীতে অনুরূপ কোনো মডেল নেই। তিনাঁট মূল ভাবকে অবলম্বন 
করে কথাকলি নৃতো রূপসজ্জা অনাযায়ী চরিন্ুগুলিকে পাচ্চা, কান্ত, তাঁড়, কারি 
ও মিনির এই পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। 

পাচ্চা চাঁরন্র র্পসজ্জার মূল রং সবুজ | এই চরিত্রে সাদা চুট্রির বিপরীতে মুখে 
সবূজ এবং তাকে আরো উজ্জল করার জন্যে লাল চোঁট ও কালো রংএর চোখ ও 
ভূর আঁকা হয়। কপালে আঁকা হয় চাঁপা রং-এর তিলক । এই প্রসাধনে ইন্দ্র, রাম, 
অজর্ুন, কৃষ্ণ, নল প্রভাতি বীর ও সাত্ক চীরন্র রূপাঁয়ত হয়। পাচ্চার মূল রস বাঁর 
ও শন্গার। 

কান্ত চাঁরত্রে সবজ রং-এর উপরে লাল এবং তাকে আরো উজ্জল করার জন্যে সাদা 
বডার দেওয়া হয়। নাকে ও কপালে দ7াঁট শোলার বল হিংস্ তাকে প্রক১ করে। এই 


৯৫৬ 


প্রসাধন রাবণ, কণচক, শিশুপাল, কংস প্রভৃতি চঁরিন্লের অসাধূতা ও উগ্রতা প্রকাশ করে। 
কান্ত চিনের মূল রস বীর ও রোদ্রু। 

তাঁড় চাঁরঘে সবাপেক্ষা উত্জ্বল ও প্রকট প্রসাধন ব্যবহার হয়। চীরন্রের গুণ 
অনুযায়ী লাল, কালো ও সাদা এই 'তিনপ্রকার তাঁড়র রূপসঙ্জা গ্রচলিত। দুঃশাসন, 
বকাস:র প্রভৃতি চিনের ভয়াল ও শয়তান রূপ প্রকাশের জন্যে লাল তাড়ি এবং ব্যাধ, 
শিকার প্রভৃতি ধবংসাত্মক চরিরল্ন প্রকাশের জন্যে কালো তাড়ি ব্যবহৃত হয়। এর মূল রস 
বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক | হনুমান চঁরিন্রে বার, হাস্য ভাব প্রকাশের জন্যে সাদা তাড়ি 
ব্যবহার হয়। 


কার চার রূপসঙ্জার মূল রং কালো । পুতনা, তাড়কা, শূপ্পণখা প্রভৃতি কুটিল 
চারপ্র প্রকাশে এই প্রসাধন-এর ব্যবহার হয়। এই চাঁরন্ের পোশাক-এর রং সম্পূর্ণ 
কালো। এর মূল রস রোদ ও বৃভৎস। 


মানক: চিনের প্রসাধন সম্পণ€ স্বতন্ত্র । এই প্রসাধনে বিশেষ উজ্জ্বল রংএর 
ব্যবহার হয় না। সাধারণভাবে দ্রৌপদণ, দয়মন্তা, সাধ প্রভাতি চাঁর্ত রূপায়ণে এই মসৃণ 
স্বজ্পোজ্জল রূপসজ্জা ব্যবহার হয়। মূল রস শান্ত ও শুঙগার। 


কথাকীল নৃত্যে পোশাক ও রূপসং্জার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রচিত হয়েছে। এই 
পোশাক সপে একাঁট কাহনী প্রচলিত আছে । যখন কা'লিকটের জামু'রিন বংশ"য় 
মানবদেবরাজ কৃষনাট্যম: স:ন্টি করেন, তখন একাঁদন 'তাঁন স্বগ্নে দেখেন যেন সমর 
এক একটি ঢেউ সরে যাচ্ছে আর কথাকলি নৃত্যের পোশাক ও প্রসাধনের অপরূপ রং 
প্রস্ফুটিত হচ্ছে । সেইজন্যে কথাকাঁলি অনুষ্ঠানের পুরপ্পাডের সময় তেরোশিলা ধরে 
ধশরে অপসারিত করা হয় ও শিজ্পীর পোশাক ও র১পসং্জার বর্ণবৈচিন্র্য অন্ধকার থেকে 
ধণরে প্রস্ফ;টিত হয়ে ওঠে । 

কথাকল নৃত্যে পুরূষ চরিন্রাভিনেতার মন্তকাভরণ পকরাটম' এক অপব শিপ- 
কলার নিদর্শন । কানের পাশে কাঠের গোল দুইটি বড় অলঙকার, ইহাকে 'তোড়া? বলে। 
কানের ছোট দুটি অলঙকারকে “চোতিপুরহ' বলা হয়। মুকুটের 'ীনচে কপালের উপর 
ঘে লাল ক্দডেক ব্ধনগী তাকে 'চুঁটর্তন' বলে। চুট্রতুনির উপর মোতির বা পৃণতর 
কাজ করা যে ফিতা থাকে তাকে 'নারা' বলা হয়। পিঠে যে লম্বা কালো রং এর নকল 
চুল থাকে তাকে চামরম বলে। 


চিন্রানূযায়, শাকলি নত্যশিল্পীরা উধণ্াঙ্গে যে বিভিন্ন রঙের জামা পরেন তাকে 
“কুপ্পায়াম' বলে। উপর হাতে যে কাঠের গহনা পরা হয় তার নাম 'তোলপ.ট: | 
তোলপুটের ঠিক 'নচের হাতের কাঠের গহনার নাম “ভালই” । ভালই-এর নিচে ব্রেস:লেটের 
মতো কাঠের গহনাকে “হন্তকটকম: বলা হয়। গলার পুশতর মালার নাম “কাজহারম”। 
গলা থেকে ঝোলান চাদরের দ্‌পাশে দ:টি আয়না থাকে । একে 'উত্তরণয়ম- বলে । কথা- 
০8 যে ঘাঘরা পরেন তাকে “উরুতেকেট্রা' বলে । ঘাঘরার ওপর দিয়ে দুই পাশে 
িরািজিজ রংএর কাপড়ের ফালি কোলান থাকে তাকে “পাটুওয়ালা” বলে। ঘাঘরার 
বকা করা কোঁচাকে মুশ্ডি' বলা হয়। কোমরের উপর অর্ধ" 
হি 'পাড়িএরেজানমত বলে। পায়ের গোড়ালিতে লাল রং-এর 






দাঁড় দিয়ে তোর যে আভরণ তাকে “তাণ্ডপদম বলে। কথাকি নৃত্)র ঘৃঙুরকে 
'গোচামাণ' বলে। 
মাহলা শিল্পীরা মাথায় ষে উড়নশ ব্যবহার কবে তাকে 'উরুমণ' বলা হয়। উড়নগর 
[ভিতবের পরচুলাটিকে ণকোণ্ডা' বলা হয়। মাহলা চাঁরন্রের শিল্পীরা 'উত্তরধয়ম ব্যবহার 
করে না। এ ছাড়া অন্যান্য অলঙ্কার পুরুষ চারন্লের অনুব্প । চরিত্র অনযায়ন মাথায় 
[বিভিন্ন প্রকারেব 'মংড়ি? ব্যবহার প্রচলত। 
কথাকাঁল নত্যে বাচিক আঁভনয়েন অংশ অত্যন্ত গৌণ-নেপথ্যে সঙ্গীতের সঙ্গে মূদ্রা 
ও ভাবের মাধ্যমে অভিনয় হয়। শ্রীআয়াব-এর মতে £ 
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আঙ্গিক অভিনয় অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গসমূহের মাধ্যমে ন্িবিধভাবে প্রকাশিত হয়। 
কথাকলি নৃতা আঙ্গিক অভিনয় সমৃদ্ধ । শির, হস্তদ্বয়, বক্ষোদেশ, পাশ্বদ্বয়, কটিতট 
ও পদদ্বয় -এই ছয়টিকে অঙ্গ বলা হয়। অনেকে গ্রশবাকেও অঙ্গ বলেন । স্কন্ধদ্বয়, বাহ- 
দবয়, পৃজ্ঠ, উপব, ৬র্বয়, জঙ্ঘাদ্বয় এগখল প্রতঃঙ্গ ৷ নেন, ভু, অক্ষিপ ট, অক্ষিতারা, 
গণডবয়, নাসিকা, অধর, দন্তপওন্তি, িহখা, চিবুক, মূখ এগুলিকে উপাঙ্গ বলে। 
এই অগগ প্রত্ত্গ ও উপাঠ্গেব আঁভনয়েব মাধ্যমে কথাকলি ন.ত্যশিজ্পপর নাট্যের মর্মকথা 
[বধৃত করেন। 
“আসন্তেনালম্বয়েদ গীত হাস্তনর্থং প্রদশয়েৎ। 
চক্ষুভা]ং দর্শয়েদভাবং পাদাভযাং তালম।দিশেৎ | 
যতো হস্তস্ত;তা [ষির্ধতো দ্ৃষ্টিস্ততে। মনঃ। 
যুগ] মনস্ত/ত। ভাব হাতি। ভাবস্ততি। বস 0৮ 


মথাঁং বদনের মাধ্যমে গীত অবলম্বন করা কত'ব্য; হস্তের দ্বারা গগতের অর্থ 
নিদেশ, নেত্র'বয়ে ভাব প্রদশশন ও পদদ্বয়ে তালরক্ষা করা উচিত। যেখানে হন্তভ সেখানেই 
দৃষ্টি, যেখানে দ:ঘ্টি সেখানেই মনের গতি, যেখান মন সেখানেই ভাব আর যেখানে 
ভাব সেখানেই রসোৎপান্ত । এই বস নিম্পা্তই কলা সাধনার চরম উৎকর্ষ । 

আঁঙ্গক আভনয়ের এই চরম উৎকষ কথাকলি নৃত্যধারায় বিদ্ময়কর রূপ এনেছে । 
প্রকাশিতব্য সমন্ত ভাব ও রূপকর্মকে এই কথাকলি অভিময়ের মাধ্যমে প্রস্ফটিত করা 
যায়। এ সম্পকে" কয়েকাঁট উদ্ধৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শ্রীমতী সরোজিনী নাইড় 
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কথাকাঁলির হস্তমদ্রাগুলিকে প্রতণকধমণ ভাষা বলা যেতে পারে | (360:28%6 7০067 
বলেছেন 1/6 29 180 03520001950 1801)88]1 85 21) 10061061067) 
17199139600 1006 1600011500০ 50101001৮06 0)6 ৭0161 ৬০1৭. এই 'বিষয়ে 
বিশেষ গবেষণা প্রয়োজন এবং কথাকলিব মুদ্রার একাঁটি আঁভধান রচনা একান্ত 
আবশ্যক । কারণ বৈদিক যুগের ধানমুদ্রা থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত 
ভাব ও ভাষার বাহন এই নতুন আঙগক নিঃসন্দেহে মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন । 

কথাকলি নৃত্যে মূল চাঁব্বশ'টি হস্ত প্রচালত-(১) পতাকা (২) মযদ্রাক্ষম্‌ (৩) কটকম: 
(8) মৃদ্টি (৫) কর্তরীমূথ (৬) সুখতুশ্ড (৭) কাঁপথ (৮) হংসপক্ষ (৯) 'শিখর (১০) 
হংসাস্য (১১) অঞ্জাল (১২) অধশন্দ্র (১৩) মুকুরম্‌ (১৪) ভ্রমর (১৫) সুচীমূথ (১৬) 
পল্লব (১৭) দ্রিপতাকা (১৮) মগশীর্ধ (১৯) সপ'শীষঃ (২০) বর্ধমানকম্‌ (২১) অরাল 
(২২) উর্ণনাভ (২৩) মুকুল (২৪) কটকামখ | এই হপ্তগুল বিভিন্ন অর্থ প্রকাশে 
সংযন্ত ও অসংয্ত মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হয়। গুরু গোপীনাথের মতে সুখতুণ্ড, কাঁপথ, 
শিখর, ন্রিপতাকা, মৃগশীর্ধ, অরাল, উর্ণনাভ, মুকুল, কটকামুখ-এই ন-টি হন্তের 
অসংযুস্ত ব্যবহার হয় না। 


পতাকা £ “নমিত। অনামিক। যস্ত পতাকাঃ সঃ করব্যু তঃ” 
অনা'মকাকে 'িনচ করে মাটির সমান্তরাল করলে এবং অন্য অঙ্গ'লগযীলকে সংলগ্ন 
রাখলে যে হপ্ত হয় তাকে পতাকা বলে। পতাকা সংয্্ত হস্তে সূর্য, রাজা, গজ, সিংহ, 
বৃষ, প্রসাদ, সন্ধ্যা প্রভীতি এবং অসংযান্ত হস্তে জিহৰ, দেহ, দূত প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ 
করে। 
ুদ্রাক্ষম ঃ “অঙ্গ স্স্তাতুঃ তর্জন্য। যগ্য:গ্র মিলিতো। ভবেত 
শেষাঃ বিশ্লষিতা যন্য মুদ্রাক্ষঃ সঃ করস্মত ” 
বদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রের সাহত তর্জনী এসে 'মালত হলে এবং বাকী অঙ্গলিগল 
সংলগ্ন অবস্থায় উধ্মূখী থাকলে হন্তের যে র্‌প হয় তাকে বলে মুদ্রাক্ষম্‌ | মুদ্রাক্ষম্‌ 
সংযু্ত হন্ডে স্বর্গ, সমদ্র, তপস্যা, মৃত্যু, বিল্মৃতি, সর্প প্রভৃতি এবং অসংযবন্ত অবস্থায় 
মন. চিন্তা, বাসনা, আত্মজ্ঞান, সৃষ্টি, চিন্তা, স্মৃতি প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। 
কটকম্‌ঃ  “অস্গষঠা্গুলিমূলম্‌ তু সমস্পৃশেছ্াদি মধ্যম] 
মুদ্রাভিধানহস্তস্ত কটকাক্ষম্‌ ব্রজেৎ তদা1” 


মূদ্রাক্ষম হন্ত করে মধ্যমা যাঁদ বদ্ধাঙ্গুষ্ঠের তলভাগ স্পশ করে তাহলে হপ্তের যে 
রূপ হয তাকে কটকম্‌ বলে । কটকম্‌ সংয,ন্ত অবস্থার বিফ, কৃষ্ণ, বলরাম, স্বর্ণ, রৌপ্য, 
নিদ্রা, বীণা, মালা, রথ, প্রতি ও অসংযুস্ত অবস্থায় ফঃল, দর্পণ, স্ত্রী, সগন্ধ ত্যাগ 


প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। 
মুষ্টি £ “অনুষ্ঠান্তর্জনী পার্মাশ্রি তহস্কুলয়ঃ পরাঃ 
আকুঞ্চিতাশ্চ যস্ সঃ স হস্তে। মুষ্টি 1” 
বম্ধাঙ্গুষ্ঠ মূঠার মধ্যে রাখলে অন্য অঙ্গ'লগন্ীল সংলগ্ন হয়ে মুষ্ঠিবদ্ধ অবস্থায় 
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থাকলে যে হন্ত হয় তাকে মুষ্টি বলে। ম.ছ্টি সংযন্ত অবস্থায় যম, ওষধ, আঁভশাপ, দান, 
বন্ধন, মেধা প্রভৃতি ও অসংযস্ত অবস্থায় মন্ত্রী, জয়, ধনু, বার্ধক্য, আহার্ষ প্রভৃতি অর্থ 
প্রকাশ করে। 
কর্তরীমুখ £ 'কনিয়স্শৃন্যত। ঘত্র তিত্র স্থ্যঃ সংনতা পরাঃ 
অনুষ্ঠস্তর্জনীপ শব্ম্‌ সম্‌ স্পৃশে্ভবতর্যভঃ 
কর্তরীমুখম্‌ ইত্যাহুঃ আচার্ব। ভরতর্ষভঃ1% 
কানিষ্ঠা উধর্বমুখে থাকলে, তর্জনী, মধ্যমা অনামিকা কুণ্িিত হয়ে মাটির সমান্তরাল 
হলে এবং বৃদ্ধাঙ্গ]্) তর্জনীকে স্পশ করলে হপ্তের যে রূপ হয় তাকে বলে কতপীম,খ। 
কর্তর*ন,খ সংয.স্ত অবস্থায় পাপ, ব্রাহ্ণ, যশ, মন্তক, গৃহ, জাত, সমাপ্তি প্রভৃতি এবং 
অসংয,স্ত অবস্থায় মুখমণ্ডল, শিশু, সময়, ম নুষ প্রভাতি অর্থ প্রকাশ করে। 
স্থখতৃণড ঃ. “ভ্রালতেবা যদ। বক্রা তর্জাুষ্ঠ সংযুতা 
নমিতানামিকাণেষে কুঞ্চিতোদাঞ্চিতে তদ। ॥ 
স্থখঙ্গুম্‌ ৯্য।হুঃ আচাধো! ভবতর্ষভ 1৮» 
ভ্র-ব মতো তরজনী বাঁকা থাকবে, কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ/মা মোড়া থাকবে এবং 
বৃদ্ধাঙ্গ,ষ্ঠ মোড়া অঙ্গীলর উপবে থাকবে-হপ্তের এই অবস্থানকে সুখতুণ্ড বলে । সংখতুণ্ড 
সংযুক্ত হত্তে অংকুশ, পাখ প্রঙ্তি অর্থ প্রকাশ করে । সুখতুণ্ডের অসংয,ন্তর্‌পে প্রয়োগ 
হয় না। 
কপিশ্থ£হ  “নমিতানামিকা পৃষ্টমন্ু ষ্ঠ। যদি সম্পৃশেৎ 
কণনষ্ঠিক। ম্ুনশ্র। চ যান্মস্ত সকরংস্বৃত 
কগিখন্ষশ্চ বিদুষ্টি নৃত্যশাস্ত্রবিশারদৈঃ1৮ 
কনিন্ঠা ও অনামিকা মোড়া থাকবে, বদদ্ধাঙ্গষ্ঠ ওদের উপর এসে সংযত হবে এবং 
তজনী ও মধ্যমার মাছে অল্প ফাঁক থাকা অবস্থা উতর্মুখা হলে হন্তের যে রূপ হয় 


তাকে কাঁপথ বলে। সংযুক্ত অবস্থায় কাঁপণ্ স্পর্শ, সন্দেহ, পান প্রভাতি অর্থ প্রকাশ 
করে। কপিথেরও অসংযমন্ত প্রয়াগ হয় না। 


হংসপক্ষ 8 “অন্ুল্যশ্চ যথাপূরং সমস্থিতা যদি তম্ততু 
স হস্তে! হংসপক্ষাস্ত্যো। ভপ্যতে ভরতাদিভিঃ।” 


আওঙুলগুলি যে যার নিজের জায়গায় সমভাবে অবস্থান করলে তাকে হংসপক্ষ হস্ত 
বলে। সংযুস্ত রূপে হংসপক্ষ চন্দ্র, দেবগণ, কামদেব, মৎস, পরত, শষ্যা, বন্ঘ, কেশ, 
পাদুকা প্রভাতি এবং অসংযন্ত রূপে তুমি, আমি, শিবের কুঠার, আসি প্রভাতি অর্থ 
প্রকাশ করে। 
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শিখর. “পুরতো মধ্যমং চাঁপি পৃষ্ঠতস্তর্জনীং নয়েৎ 


কপিখহস্তত্ত তদ। প্রাপ্ন য়াশিখরাভিধাম্‌।” 
তজর্নী ও মধামা দ.টি কাঁচিব ম্্রতো অবস্থায় থাকবে । কাঁনিষ্ঠা, অন।মকা সংশ্লিষ্ট 
হয়ে নিচের দিকে এবং অঙ্গ্ঠ এসে কনিষ্ঠা ও অনামিকার সঙ্গে যুন্ত হলে হাতের যে 
রূপ তাকে শিখর বলে । সংয্ত হস্তে শিখর পদদ্বয়, চক্ষু, পথ প্রভাতি অর্থ প্রকাশ 
কৰে এবং 'শিখবের অসংযন্ত প্রয়োগ হয় না। 
হংপাস্ত ই. “সন্ন তাশ্চলদগ্রাস্তত্তরজন্াসুষ্ঠ মধ্যমাঃ 
ইতরো৷ চোন্নতো ঘত্র হংসান্তম্‌ তছুদীরিতম্।” 
তন”, মধ্যমা, অঙ্গন্ঠ তিনাঁট একত্রে যু্ত হয়ে কনিষ্ঠা ও অনামিকাব উপরের 
দিকে উপ্চু হযে থাকলে হংসাস্য হস্ত হয় | সংয.স্তরুপে হংসাস্য হস্ত অক্ষিগোলক, 
সহানুভূতি, শ্বেত প্রভীতি ও অসংযান্তরুপে বর্ধণাবন্ত, কেশ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ কবে। 
অঞ্জলঃ “করশাখাশ্চ বিশ্রিষ্ট। মধ্যং তস্ততলস্ত তু 
কিঞ্চিদকুঞ্চিতং যস্ত লুটিতম সোহঞ্জলিঃ কর 1৮ 
পণ অঙ্গ'লি একট কৃণ্চিত হযে সংশিলষ্ট হবে এবং সংলগ্ন থাকবে এবং তাল.ও 
সামান্য কুণ্টিত অবস্থায় থাকলে অপ্জাল হন্ত হবে। সংযনন্তরুপে অঞ্জলি অগ্নি, বমন, 
অশ্ব, নদণী, শোণিত প্রভৃতি এবং অসংযুগ্তরপে বৃক্ষশাখা, ক্রোধ গুভৃতি অর্থ প্রকাশ 
করে। 
অর্ধচন্দ্রঃ “অস্গুষ্ঠং তর্জনীং চাপি বর্জযিত্বে হব| ক্রমাৎ 
ঈষদাকুঞ্চিত। যত্র সোহর্ধচক্দ্রকবাঃ স্মৃ্াঃ।” 
কাঁনন্টা, অনামিকা মধ্যমা ও তজনীকে ঘ,রিয়ে একটু ওপবের দিকে করলেও 
অঙ্গষ্ঠকে কিছু 'পছনে রাখলে হাতের যে রূপ হয় তাকে অধনন্দ্র হস্ত বলা হয়। 
অসংযন্তর্পে ঈশ্বর, আকাশ, ক্লা'ত প্রীতি ও অসংযুস্তরূপে হাস্য, ঘৃণা প্রভাত অর্থ 
অধণ্চন্দ্র হস্ত প্রকাশ করে। 
মুকুর£.. “মধামানামিকানগ্রে অঙ্গষ্ঠাইপি পরস্পরম্‌ 
্ঠাবওরনু স্পর্শায় মুকুরঃ স করঃ স্মু 5১1৮ 


মধ্যমা অনামিকাকে নিচু করে এবং অঙ্গ.্ঠা এদের সামনাসামান কুণিত অবস্থায় 
উধর্ধমূখী হলে এবং তন ও কানিষ্ঠা কুণ্িত হয়ে ওপরের 'দিকে মুখ করে থাকলে 
হাতের যে রূপ হয় তাকে মুকুর বলে। সংযুত্তরুপে মকুর বেদ, স্তন্ত, ভ্রাতা, শয়তান, 
বিচ্ছেদ প্রভৃতি ও অসংযন্তরূপে শন, ক্রোধ, গ্রীবা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। 
ভ্রমর £ “নমিত। তর্জনী যস্ত স হস্তে ভ্রমরহয়ত 

তঞ্জনীকে নিচু করলে হাতের যে রূপ হয় তাকে ভ্রমর হস্ত বলে। সংযুস্তরূপে 
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ছাতা, পাখা, সঙ্গীত, জল প্রভৃতি ও অসংযুস্তরূপে গন্ধব জন্ম, ভখাঁত, বোদন গুভাীত 
অর্থ ভ্রমর হস্ত প্রকাশ কবে। 
স্চীমুখ £  “মধ্যমানা মিক। পুষ্ঠমন্ুষ্টো যদ্ধি সংস্পশেৎ 
কনিষ্ঠিক। কুপ্সিত। চ স্থৃচীমুখকবস্তর সঃ” 
কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধামা তিনাঁটি কুণ্িত থাকলে এবং অঙ্গষ্ঠ এসে য.ন্ত হলে এবং 
তজ'নী সোজা হয়ে উধর্ধমুখী হলে হাতের যে বৃপ হয় তাকে সূচম,খ বলে। সূচমুখ 
সংয,স্তবূপে, লক্ষণ, উধর্ধলম্ফন, পৃথিবী গুভতি ও অসংযুক্রুপে ম.তদেহ, কর্ণ, ণাজা, 
সাক্ষাদাতা প্রভাতি মদ প্রকাশ কবে। 
পলন, . “মুলম্‌ চানামিকা ল্য অন্গষ্ঠে। মদি সম্পূশেৎ 
স পল্পবকধঃ প্রোক্তে। ন প্যকর্মবিশাবদৈই1% 
অন।মিকার নিচে এসে অন্গষ্ঠ য.ও$ হলে পল্লব হস্ত হয়। সংযুন্তরূপে পলব হস্ত 
ইন্দ্রায়ুধ, গাবিশিখর, মহিষ প্রভৃতি এবং অসংযঘন্তরুপে দৃবত্ব, ধূম্র, ধান্য, যবাদি শসা 
প্রভীতি অর্থ প্রকাশ করে। 
ত্রপনাক £ “এনুষ্ঠঃ কু।ধতা কা বস্তর্জনী মূলমাশ্রি তঃ 
মদে শ্যাতস কবঃ প্রোক্ত 'ত্রপতাকে মুনীশ্ববৈঃ 1” 
অঙ্গষ্ঠকে কুণ্টিত কবে ওঙজননীব ম,লদেশ স্পর্শ কৰ্লে হাতেব যে রূপ হয তাহাকে 
[্রপতাক হস্ত বলে । কাঁনষ্ঠা অনামিকা, মধামা ও তজনশ উধর্ধম,খী হবে। সংযুন্তরপে 
্রপতাক স্ধান্ত, দেহ, ভিক্ষা প্রভাত অথ প্রকাশ কণে। ইহার কোনো অসংয-স্তবপে 
প্রযোগ হয় না। 
মুগশীর্ষ 2 “মধ্যমানামিকামধ্যঃ ষ্ঠ যি সাস্গালোও 
মূগশির্ষক্হ"স্তাহয়মূ কি ৩। মুন্পপুজবৈ21” 
মধ্যমা, অনামিকা কুণ্চিত হয়ে অঙ্গষ্ঠেব সঙ্গে যত হবে এবং কনিষ্ঠা ও তজনশ 
সোজা থাকলে হাতের যে রূপ হয় তাকে মুগশীধ বলে। সংযুগর্‌পে মৃগ, স্বগায় 
বস্তু প্রভাত অর্থ প্রকাশ কবে এবং মূগ্রশীধ হস্তেব কোনো অসংযুক্ত য়োগ হয় না। 
সর্পশীর্ষ ঃ অঙ্গুষ্ন্তর্জনী পারব সংস্পৃষ্শ্চ ভাবদ্ঠ। দি 
দ্ষোঃ কিঞ্িদি"আ।শ্চত সর্পশীর্ষ কৰঃস্মুত2 15 
... অঙ্গষ্ঠ তজ নীণ পাশে যুক্ত হবে এবং সমস্ত অঙ্গলিগ,লি সংলগ্ন হযে সামনের 
শদকে অল্প কুণ্চিত হলে হাতের যে রূপ হয় তাকে সর্পশীর্ধ বলে। সংয.শুরূপে 
সর্পশীর্ষ হস্ত সপণ প্রদান প্রত্তাত অর্থ প্রকাশ করে ৷ এর কোনো অসংযন্ত প্রয়োগ হয় না। 
বর্মানক £.  “ম্পুশেৎ প্রদেশিশী ঘত্র বেখা মন্ুষ্ঠমধ্যগাম্‌ 
কিঞিতোদঞ্চিত। শেষ। স হা্ত। ঘর্ধমানক21 
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_ চার অঙগনল মণ্টিবদ্ধ ও অঙগহত্ঠ সোজা হয়ে ওপর দকে থাকলে হাতের যে রূপ 
হয় তাকে বর্ধমানক হস্ত বলে। সংযন্তরূপে এই হস্ত যোগী, মাহুত, ভেরী, মস্তামালা 
প্রভৃতি ও অসংয্স্তরূপে কূপ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। 
অরাল ঃ “তর্জনী মধামাম্‌ রেখাম্‌ অন্গু-্ঠা যদি সংস্প্যুশেৎ 
কুঞ্চিতোদঞ্চি তাশ্চান্ত। অরালঃ স করঃ স্মৃতঃ 1৮ 

কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা-এই তিনাঁটি অঙ্গণল কুণ্িত হয়ে মুষ্টির মতো হবে 
এবং তর্জনী সোজা হয়ে সামনের দিকে থাকবে এবং অঙ্গ-্্ঠ তজনধর মধ্যভাগ স্পশ 
করবে, তাহলে হাতের যে রূপ হবে তা অরাল হন্ত। এই হন্ত সংযন্তরুূপে নিবেশধ, 
কুড়, নখর প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে এবং কোনো অসংযন্ত প্রয়োগ হয় না। 


উ.নাভ ঃ ির্ণনাভপদাকারাঃ পঞ্চান্থুল্যশ্চ যত্র হি। 
উর্ণশাভাভিধঃ প্রোক্তঃ স তস্তে। মুনিপুবৈঃ 1৮ 
হাতের পণ্াঙ্গীল কুণ্টিত হয়ে সামনের দিকে থাকলে হাতের যে রূপ হয় তাকে 
উর্ণনাভ বলে। সংয্তর্‌পে এই হস্ত অ*ব, ব্যাঘ্র, পদ্ম, ফল প্রভাতি অথ প্রকাশ করে 
এবং এর কোনো অসংয,্ত প্রয়োগ হয় না। 
মুকুল £ “পঞ্চানামন্থু লিনাম্‌ চ ঘছ্যগ্রে মিলিতো ভবেৎ 
ুষ্টম্‌ যত্র চ বিজ্ঞয়ে। মুখুলাস্ত্যঃ কর ব্মৃতঃ 1” 
পঞ্সাঙ্গুল কুণ্চিত হয়ে এক জায়গায় এসে মিলিত হলে হাতের যে রূপ হয় তাকে 


মুকুল হস্ত বলে। সংযুস্তরূপে এই হন্ত শৃগাল, হনুমান প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে 
এবং এর কোনো অসংয্স্ত প্রয়োগ হয় না। 


কটকামুখ £. “মধ্যমানামিকামধ্যম্‌ অন্ুষ্ঠ। প্রবিণ্ছ্যা দি 
শেষাঃ সন্নমিতাঃ যত্র স হস্তঃ কটকা মুখঃ 1» 


অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ মধ্যমা ও অনামিকার মধ্য দিয়ে বাইরে চলে আসা অবস্থায় 
হাতের যে ম.দ্টিবদ্ধ রূপ তাকে কটকামুখ হস্ত বলে। সংযাস্তর্‌পে ভৃত্য, বীর, অস্্রাগার 
মল্ল প্রভীত অর্থ প্রকাশ করে এবং এর কোনো অসংযযুঞ্ প্রয়োগ হয় না। 

এই সকল মূল হস্তগ.লি সংযু$ ও অসংযুস্ত মুদ্রা ছাড়াও সমমদ্রা ও মিএম.দ্রারুপে 
ব্যবহৃত হয়ে বিভন্ন অথ" প্রকাশ করে। এই মদ্রাগলি আবোঁন্টত, উদ্বেষ্টিত, 
বিবারতত ও পঁরবাতিত-এই চার প্রকার পদ্ধাতিতে প্রযুস্ত হয়। এই প্রক্রিয়া পদার্থা- 
[ভনয়াআক অর্থাৎ বাকোর অর্থ প্রকাশক | 

কথাকাঁল নৃত্যে সম, আলোকিত সাচী, প্রলোকিত, মিলিত, উল্লেকিত, অনুবত্ত ও 
অবলেো'কিত-এই আট প্রকার দৃষ্টি অর্থভেদে ব্যবহৃত হয়। 

আক্ষিপৃটেরও উন্মেষ, নিমেষ, প্রসূত, কুণ্টিত, সম, 'বিবার্তত, স্ফুরিত, 'পিহিত, 
1িবলোলিত-এই নয় প্রকার গাঁতিতে প্রযযস্ত হয়। উৎক্ষেপ, পাতন, ভ্রুকুটি, চতুর, কুণ্ণিত, 
রেচিত, সহজ-এই সাত প্রকার ভ্রুকর্ম কথাকাঁল নৃত্যে বাবহত হয়। ভ্রমণ, বলন, 
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পাতন, সম্প্রবেশ, নিবর্তন, সম্দ্রুতম, নিচ্কাম, প্রাকৃত ও চলন-এই নয় প্রকার আঁক্ষ- 
গোলকের প্রয়োগ গ্রচালত। 

সম, উদ্বাহিত, অধোমূখ, আলোলিত, ধৃত, কম্পিত, পরাব্ত্ত, উৎক্ষিপ্ত, পারবাহিত 
_-এই নয় প্রকার শিরঃকর্ম কথাকাঁল নৃত্যে প্রয়োগ হয় । 

নতা, মন্দা, বিকৃষ্টা, সোচ্ছবাসা, 'বিকু,ণিতা, স্বাভাবিকঈ-_এই ছয় প্রকার ন।সাকর্ম 
ও ক্ষাম, ফুল্ল, পূর্ণ, কম্পিত, কুণ্িত ও সম-এই ছয় প্রকার গণ্ডকম" কথাকাল নত্যে 
প্রয়োগ হয়। 

কুট্টন, খণ্ডন, ছিন্ন, চিকিত, লেহ, সম, দণ্ট-এই সাত প্রকার চিবৃককর্ম ও সমা, 
নতা, উন্নতা, রস্ত্া, বেচিতা, কুণ্িতা, অণ্টিতা, ঝলিতা ও নিবৃন্তা-এই নয় প্রকার কণ্ঠ 
কথাকলি নৃত্যে প্রয,ন্ত হয়। 

এ ছাড়া বিকর্তন, কম্পন, বিসর্গ, বিনিগূহন, সংদষ্ট, সম্‌দ্গক-এই ছয় প্রকার 
অধরকর্ম ও স্বাভাবিক, প্রসন্ন, রক্ত, ও সাম্য এই চার প্রকার মুখরাগ প্রচালিত। 

রসাভিনয় কথাক্লি ন্ত্যনাট্যের কঠিনতম ও শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ । নাট/যশাচ্দের মতে 
শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বার, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভূত-এই আটটি রস মন ও 
অন,ভূতির সংঘাতে সৃষ্ট । রসই স্থাক্নশীভাবের উৎস, | রাত, শোক, কোধ, উৎসাহ, ভয়, 
জ,গনপ্সা ও বিস্ময় এই মাটটি স্থায়খঙাব। পরবতাকালে "শান্ত'কে নবম রসরূপে 
আভাহিত করা হয়েছে । কথাকলি নৃত্যে নবহসেরই প্রয়োগ হয়ে থাকে । এই রসনিষ্পত্তিই 
শিএ্পকলাব উন্নিততম পর্যায় । কথাকাল ন.ত/শিঃপীর ভাবাভিনয়ে যে উৎকষে'র পরিচয় 
পাওয়া যায় তা সত্যই বিস্ময়কর । 

কথাকালি আঁনয় পদ্ধাত পাঁথবশীতে অতুলনীয় ৷ মণ্টসঞ্জা, দশ]সঙ্জায় কোনো 
পাঁরবেশ তোৰ কবা হর না। শনধুমান্র আঁভনয় কুশলতায় ও শিল্পকর্মের উৎকষে" নাটে)র 
রূপকর্ম ও চিন্রকর্মকে প্রস্ফ.ট করা হয়। 'বািভল্ন পৌরাণক চাঁরন্র রূপায়ণের সময় 
শি্পীদের যেন এক অন্য জগতের ও আলোকিক ক্ষমতাসম্পনন যোগণ বলে ভ্রম হয়। 

এই প্রসঙ্গে 101 100০-এর উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য £ 
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কথাকাল অভিনয় সমপকে অত্যন্ত সুন্দর ছবি এই উদ্ধত থেকে পাওয়া যায়। 
কথাকাঁল নাট্যে দুটি প্রধান ভাগ | একি তালাশ্রয়ী বা ছন্দবহূল অপরটি অভিনয়বহ্‌ল। 
ম্‌লতঃ দহশ্যকাব্য বলে কথাকাঁল আঁভনয়প্রধান। আঁঙগকাভিনয় ও রসাওনয়ের মাধাগে 
কথাকি-শি্পীরা নাটোর সকল আঁভব্যান্ত দশ'কদের সম্পণ'ভাবে বোঝাতে সক্ষম । 
বেগুনফুলের ভিতরের অংশ রস করে শ.কিয়ে চোখের নিচের পাতায় দিয়ে চোখের 
ভিতরের অংশ লাল করা হয়, কারণ লাল চক্ষ: ভাবপ্রকাশে আধিক সাহায্য করে। এবং 
প্রসাধনের 'বিিন্ন রংএর উপকরণের আনণ্টকারী ক্ষমতাকে এই রস নণ্ট করে, চোখ ও 
মুখের চামড়াকে সুদ্থ রাখে। 

কথাকাঁল নৃত্যে সঙ্গত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ । কথাকাঁল গতি পদম, 
শ্লোকম: ও দণ্ডকম-তিন পধাঁয়ে গীত হয় । দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের বাল রাগ ও 
রাগণশ ব্যবহৃত হয়। সঙ্গীতাঁশন্পীরা সোপান ভঙ্গীতে গতি পরিবেণন করেন। 
জয়দেবের গীতগোবিন্দ অবলম্বনে অন্টপদগুলি কথাকলি সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ । 
কথাকাঁল ন:ত/নাট্যে সঙ্গগতশি্পাদের মধ্যে যানি প্রধান তাঁকে 'পোনান' বলা"হয়। অপর 
শিল্পী ধিনি প্রধান গায়ক কতক গীত হবার পর তার পখনরাবৃ্ করেন তাঁকে “সংকোঁট 
বলা হয়। কথাকাঁল ন.ত্যে চাণ্ডা, মলম চাংগালা ও এলাতালম বা কামান এ চতুর্যান্ত্রই 
প্রধান। পোন্নান স্বয়ং চাংগালা এবং সংকোঁটি কাইমনী' বাজান। লক্ষণনয় যে তালযস্ত্রের 
প্রাধানাই বিদযম।ন কারণ এগুলি সবই তালযন্ত্র। কথাকাল সঙ্গতশি-পীদের মধ্যে কেশবন 
নায়ার, গোপালকৃষ্ণ ভগবতার, নঈলকান্ত নাদ্বেশন, মাধবন নায়ার, সংব্রহ্দণ্য আয়ার, 
কেশবন নাধবয প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

কথাকলিতে ম:লতঃ পাঁচটি তাল প্রচলিত। যথা-চাম্বাড়া, চাম্পা, আড়াম্দা, ন্িপাড়া 
ও পণ্ারী। কলাশম: 'তালাশ্রয়ী নৃত্য, এই নৃত্যের দেহভঙ্গী ও পাদাবন্যাসগুলি বিচিন্ 
তালগুচ্ছ সহযোগে সপাঁরস্ফুট হয়। এই তালগন্চ্ছের প্রধান তাল গহ্চ্ছবিন্যাসের স্তরে 
স্তরে বিভিন্ন গুণারোপিত হয়ে একাধিকবার আবিভত হয়ে যখন সমে এসে শেষ হয় 
তখন সমগ্র নতোর এক একটি স্বয়ংসম্পূণ" একক তোর হয় । সাধারণতঃ পদমের শেষেও 
অন্য পদম আরস্তের আগে কলাশম্‌ ব্যবহৃত হয়। এডা কলাশম:, অন্ট কলাশম, এাঁডত্ব 
কলাশম, ওয়ট্রম, বেচ্চা কলাশম. প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে কলাশম ব্যবহৃত হয়। 

সার কথাকাল নৃত্যের লাস; ধরনের নৃত/)চ্ছন্দ। এই নৃতে; নারাঁচ'রন্র অথবা 
চারন্রগুলি কোনো উদ্যানে নৃত্যের মাধ্যমে আত্মীবনোদন করে । রাজদরবারের দশেযও নৃত্য 
অনুষ্ঠিত হয়। সার শব্দাট মূল সংদ্কৃত শব্দ চারীর সঙ্গে সম্পাকত। নাট)শাস্মের মতে 
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একে হস্ত চালনা ও পদক্ষেপের মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্ঙ্গের সৃষম ভঙ্গ রচনা বলা যেতে পারে। 
লাঁলতা, চিন্রলেখা, উধা, রন্তা প্রভৃতি স্ত্রী চাঁরি্রে শিষ্পীরা সার নৃত) করে থাকেন । সার 
নৃত্যে মাদলম্‌, চ্যাংগালা ও কাইমানি ব্যবহৃত হয়। চান্দা এই নৃত্যে ব্যবহার হয় না। 
সারি নৃত্যে চাম্বাড়া ( আট মাত্রা) তাল ব্যবহৃত হয়। মানিক: জাতীয় রূপসজ্জা । 
স্লীলোকের ভূমিকার উপযোগশ লোকনতত্যের 'ভীত্ততে স্ট লাস্য ধরনের সমবেত নত্য 
কুম্মিও 'বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সাধারণভাবে কথাগহীলি নৃত্যশৈলশীতে তাণ্ডব লক্ষণ-ই 
আঁধকতর স্পম্টভাবে প্রযুন্ত হয়। যে জন্যে এই নৃত্য নিঃসন্দেহে পুরুষ শিল্পণদের 
আঁধকতর উপাযোগণ । 

তামিলনাদের প্রচগ্িত একক নৃত্য ভরতনাট্যমের মতো কেরলের মোহন ট্যম নতত্য 
মাহলাশি্পীদের অনষ্ঠানের জন্যে সুষ্ট। কেউ কেউ বলেন প্রথযাতা অপ্সবা মোহিনগ 
যিনি শিবেরও তপোভঙ্গ করেছিলেন, তান এই নূত্য সষ্ট করেন। অ'বার কারো কারো 
মতে বিষণ; ভস্মাসংর বধের জন্যে মোহিনী মূর্তি ধারণ করে নৃত্যের প্রাতিযোঁগতায় যে 
নৃত্য প্রদর্শন কবেছিলেন তাই মেহিনীআট/)মূ। শৃঙ্গাররসাত্বক লাস্য নৃতা মোঁহনী- 
আট্যমেব সঙ্গে ভরতনাট্যমের অনেক সাদশ্য আছে। এই নৃত্যে সাধারণ রুপসহ্জা ও 
অলংকার ব্যবহৃত হশ। 

কথাকাল নৃত্যের অনণ্তপা অথচ আড়ম্ব?্হীীন ওট্াান তুল্লাল, কালী আট ম্‌ প্রভাতি 
নূত্য কেরলে প্রচলিত। তুল্পলে শিল্পীরাই গান করে । কথাকলির ম.দ্রাগ্ণীল ব্যবগ্থত 
হয়। পাচ্চা ধরনের রূপসঙ্জা ব্যবহৃত হয় শিল্পীর মাথায় অধ'চন্দ্রাকার মকুট থকে। 
শ্রীকুঞ্জন নাম্বিয়ার এই নৃত্যশেল।র প্রবর্তক । সাধারণ মান,ষের মধ্যে এই নত্যশৈলগ 
অত্যন্ত জনীপ্রয়। 

কথাকাঁল নত৷ শিক্ষাদানের এবট বিশেন পদ্ধতি প্রচলিত ৷ এই অনুশগলন পদ্ধতির 
মধ্যেও এই নুত্যকলার বৌঁচন্রেঃব পাঁরচয় পাওয়া যায় । এগাগ থেকে চোদ্দ বৎসর বয়স্ক 
ছাত্ররা কালারীতে (গুরুর আগ্রম ) গিয়ে গবকে অথ ও বস্ত দক্ষিণা দিয়ে ছয় হাত 
লদ্বা ও ছয় ই্চি চওড়া মোটা কাপড়ের “কাচ্চা” ও তৈল গ্রহণ করে । প্রত্যুষে চোখে তেল 
লাগগয়ে দ.ই ঘণ্টা ধরে আবরাম দষ্টিকর্ম অভ্যাস করতে হয়। তারপরে সমন্ত দেহে ভাল 
করে তেল মাখতে হয় । তারপর 'বাভন্ন অঙ্গ সণ্টালনের শিক্ষা দেওয়া হয়| ছান্র ক্লাত ও 
ঘমান্ত হবার পর গুরু প/য়ের বৃদ্ধাঙ্গুণ্ঠ দিয়ে ছাত্রের দেহের গ্রন্থিসমূহ মালিশ করে 
দেন । এতে মাংসপেশখ ও গ্রান্থীমমহের নমনীগতা ও সণ্ালনক্ষমতা বাদ্ধি পায়। এর পর 
স্নান প্রাতরাশ গ্রহণের পর ছন্দ্রে তলে তালে নৃত/শিক্ষা দেওয়া হয় ৷ 1প্বতীয় পায়ে 
[শক্ষা দেওয়া হয়-চক্ষ;, আক্ষিপুট, দ্রুত গ্রশীবা ও অন্যান/ অগগপ্রত্যত্গের সণ্ালন পদ্ধাত। 
তৃতীয় প্ায়ে_মদ্দ্রা, ভাবাঁভনয় ও বাভন্ন ভঙ্গী প্রকাশের শিক্ষা দেওয়া হয়। শেষ 
পায়ে চতুবাদ্যের সঙ্গে অনুশীলন করানো হয়। এই সব শিক্ষা সমাপ্ত হলে ছাত্রের 
অধ্যবসায় ও দক্ষতা অনংসারে তাকে কথাকলি অন:গ্ঠানের মহড়ায় উপস্থিত করা হয়। 
এই শিক্ষাক্রমের মোট সময় অন্যন এগার বংসব। এই অত্যন্ত কঠোর পাঁরশ্রম ও নিরলস 
অনুশখলন পদ্ধাতই কথাকাঁল শিল্পীদের প্রাণবন্ত অভিনেতায় পাঁরণত করে। 

কথাকালি শিঞ্পকলার পুনর,্জীবন ও বিকাশের ক্ষেত্রে মহাকবি ভাল্লাথোল নারায়ণ 
মেননের নাম চিরস্মরণগয় । তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির এই লঃপ্প্রায় মহান ধারাটিকে 
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নবজাবন দান করেছেন। নিরলস ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় জীবনের দীর্ঘ ছাঁব্বশ বৎসর 
কেরালা কলামণ্ডলম হ্থাপন করে এই মহান সাধনায় আত্মদান করেছেন । তাঁর নেতৃতে 
মালয়, চীন, সিংহল ও সোভিয়েট ইউনিয়নে কথাকলি শিন্পীসম্প্রদায়-এর অন্ঠান 
পাঁরবোশিত হয়েছে । 

প্রখ্যাত কথাকলি নৃত্যগুরুদের মধ্যে চেঙ্গানূর রমন পিল্লাই, কুঞ্জ কুরূপ, কৃষ্ণান 
মায়ার, কুগ্জ নায়ার, রামন কুট নায়ার, কৃষ্কুঁট্র, চ"পাকুলম, পাচু 'পিল্লাই প্রভৃতি 'বিশেষ 
উল্লেখযোগয। শ্রীউদয় শঙ্করের কথাকি নত্যগুর্‌ শঙকরণ নাম্বশদ্র কথাকালি অভিনয়মের 
সর্বশ্রেচ্ঠ শিল্পীর্‌পে স্বীকৃত । বর্তমান কালের সবশ্রে্ঠ ও জনাপ্রয় আচার্য গুরু 
গোপাঁনাথ কথাকাঁল নত্যধারার সংস্কারসাধনের অগ্রদূত । এই প্রাচীন নৃত্যকলার এতিহ্য 
অক্ষর রেখে যুগোপযোগী পরিমাজত নবরূপায়ণে এই ধারাটিকে সার্থক প্রয়োগে 
সাম্প্রীতিককালে কলামণ্ডলম গো বিন্দন কুট, বালকুষণ মেনন, কেল_ নায়ার প্রস্তুতি বিশেষ 
সাফল্য অজন করেছেন। 


৯৬২ 


মণিপুরী নৃত্য 


সৌন্দ্যে'র লীলাভূমি ভারত-্র্ধ সীমান্তে অবান্থিত ক্ষুদ্র মণিপুর রাজ) স্মরণাতীত কাল 
থেকেই সংস্কৃতিক্ষেত্রে বিশিষ্ট গোরবময় স্থানের আঁধকারী। পর্বতমালাবৌম্টত এই 
ক্ষুদ্ররাজ)ট 'বাচন্র মানস সংস্কৃতির সম্পদে, সহজাত শিল্প ও সোন্দ্যবোধের দরধীপ্ততে 
রূপময় ভারতসংস্কৃতির আনর্বান শিখাঁটিকে উত্জহলতর করেছে । সঙ্গীত ও নত্যকলায় 
এরকম জাতিগত প্রবণতা ভারতের অন্য কোনো প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় 
না। মাঁণপুরী সংস্কৃতির বিকাশের শ্রেষ্ঠতম আভব্যন্তি নত্যকলায় গু»্ফ:টিত হয়েছে। 
সমাষ্টগতভাবে একে মাঁণপুরণ নর্তন বা “মৈতৈ জগোই বলা হয়। 

মণিপুর রাজ্যের উৎপাঁত্তর পৌরাণিক কাহিনটিও নিঃসন্দেহে মণিপুরশীদের সঙ্গত 
ও নৃত্যে অন.রাগের পাঁরিচয় বহন করে। মণিপুর রাজ্যে প্রচালিত বহ: প্রাচখন গাথা ও 
পৌরাণিক উপকথাতেও স:স্পন্ট হয়ে উঠেছে_মাণপ:র অধিবাসীদের সঙ্গত ও নৃত্যের 
প্রীত গভীর অনুরাগ । মণিপুর রাজ্য ও তার সঙ্গঈত ও নত্যকলার উপাত্ত সম্পকে 
একটি কাহিনী বহুল শ্রচালত। 

শরীক রাধাকে 'নয়ে একটি 'নিজন স্থানে রাসলীলার অনৃষ্ঠান কবেন। শিব 
রাসলীলা দেখতে চ।ইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে রাসমণ্ডলীর দ্বাররক্ষক 'নযুন্ত কবেন। শিব যখন 
দবাররক্ষীরূপে রাসলীলার সুঞলিত সংগীত শ্রবণে মুগ্ধ ও আত্বস্মত, তখন সেখানে 
পার্বতাঁ এসে উপাস্থিত হলেন। পার্বতী 'শিবের নিষেধ অগ্রাহ্য করে রাসমণ্ডলণর দ্বার 
খুলে তাঁর কৌতূহল নিবৃত্ত কবেন। এই রাসলশীলা দেখবাব পর হতেই 'তাঁন শিবের 
সঙ্গে রাসন:ত্য করবার জন্যে অধীর হয়ে শিবকে তাঁদের রাসলগলা করবার উপযোগ 
একট স্থান নিবচিন করতে বলেন। শিব ও পাব্তী তখন পাঁথবা পারভ্রমণ করে 
হিমালয়ের পাদদেশে মাণিপুবে অবতীর্ণ হলেন। 

কাঁথত আছে 'শিবের ইচ্ছায় মণিপুবে স্বর্গ থেকে সাতজন দেবতা বা “সানাজঙ, 
আঁবিভূঁত হয়েছিলেন। এরাই হলেন সপ্তগ্রহ অর্থাৎ নোওমাইজিও' বা সূর্য, 
শনঙথোউকাবা” বা চন্দ্র, লেইপাকপোকু বা মঙ্গল, 'যুম-সাইকে-সা বা বুধ, 
“সাগোোলসেল" বা বৃহস্পতি, 'ইবাই বা শুক ও খাওজা' বা শনি। শিব ও পাবর্তী 
“কোউব্র্‌ বা কুমার পর্বতকে তাঁদের রাসলীলাব উপযোগী স্থান হিসাবে নিধচিন করলেন । 
পর্বতের পাদদেশ জলমগন। তখন 'শিব শ্রীকৃষকে স্থানটিকে রাসনৃত্যের উপযোগণ 
জলশ্‌ন্য শ.দ্ক ভূমিতে পাঁরণত করার জন্যে অনুবোধ কবেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন 'হাওবা 
শোরারেল বা ইন্দ্র, মারাঁজও' বা কুবেব, 'রাঙরব্রেল” বা যম, খোরিকাবা” বা বরুণ, 'ইরুম-- 
নংখো' বা আগ্ন, থাঙাঁজওঙ' বা আশ্বনীকুমার, “চংখেই-নিওথোই" বা ঈশান, ণলোহইয়া 
লাকপা" বা বায়ু, “নোওসাবা” ও “কোওবা-মেইরোমূবা+এই দশজন দেবতার সাহায্যে 
দেশটিকে জলখ-ন্য পরিচ্কৃত ও সুসংস্কৃত করলেন । এখানে সাতাঁদন সাতরা্ি ধরে 
[িবপাবতঈর রাসলপলা অনুষ্ঠিত হল। গন্ধর্ব ও অন্যান্য দেবতাগণ হলেন সংগীত 
সহযোগী । পাতালের নাঠাদেবতা অনন্তনাগ তাঁর মাথার উজ্জল মাঁণর সাহ।য্য স্থানাঁটকে 
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আলোকিত করলেন । নাগদেবতার মাঁণর আলোকে উদ্জবল বলে এই দেশের নার 
হল মাঁণপুর। 

অনন্তনাগই প্রথমে মাঁণপুরের রাজা হন। তার পরে রাজপদে অভিযিস্ত হন গন্ধর্ব 
চিন্রভানু | মাঁণপুরীরা নিজেদের এই নত্যগশীতি কুশল গন্ধর্বদের বংশধর বলে পরিচয় 
দেয়। এবং প্রমাণস্বরূপ মহাভারতের বীর অজর্ন ও গনম্ধর্বরাজ 'চন্নবাহনের কন্যা 
চন্রাঙ্গদার কাহনগর উল্লেখ করে। সপমঠা্তযুন্ত মণিপুরের পতাকা এখানকার হুথম 
রাজা অনন্তনাগের পরিচয় বহন করে। 

এ-ছাড়াও বহু 'িচিন্্র পৌরাণিক কাহিনপ থেকে 'হিন্দু-পুরব যুগের মৈতে জাতির 
উৎপাঁত্তর ইতিহাস পাওয়া যায়। জর্জ গ্রিয়ার্সন, চালস লয়েল, ডঃ ব্রাউন, 1টি স, 
হডসন প্রভৃতি প্রখ্যাত নৃতাত্বক ও ভাষাতর্তুবিদ্‌দের মতে মাঁণপুরীরা মোঙ্গলীয় কাকি- 
চিন গোষ্ঠীর অন্ততূত্ত । ডঃ সংনগাতিকুমার চট্রোপাধ্যায়ও এদের 'কিরাতশ্রেণনীর মানূষেব 
অন্তভৃন্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন। যজ্‌বেদে ও অথববেদে কিরাতদের কথা পাওয়া 
যায়। 

মাঁণপুরী সংস্কৃতি সম্পর্কে ডঃ স.নগতিকুমার চট্টোপাধ্যায়"এর অভিমত বিশেষ 
প্রাণধানযোগ্য £হ 'াণপুরীরা এখন হিন্দু, ইহারা নিষ্ঠাবান বৈষব, গোড়ীয় বৈষব 
সম্প্রদায়ের অন্তরভূন্ত ৷ যতদূর জানা যায়, এশস্টীয় ১৫০০-র পৃবে'ই ইহাদের মধ্যে হিন্দু- 
ধর্ম প্রসারলাভ করে। মণিপুরের রাজারা ও অভিজাত শ্রেণীর বাগ্ুরা পণ্টোপাসক 
সাধারণ হিন্দুর ধর্মীব*বাস ও অনংষ্ঠানাঁদ গ্রহণ করেন; আবার নিজেদের আদিকালের 
ধর্ম ও দেবতাবাদ এবং নানা অনুষ্ঠানও বজায় রাখেন; এই উভয়ের সংমিশ্রণে মাণ- 
পুরে হিন্দুধর্মের 1৩ত্তি প্রাতিষ্টিত হয়। মণিপুরে কাছাড় ও শ্রীহট্র হইতে আগত বাঙালী 
হন্দুরাও এই ধর্মের প্রচারে সহায়ক হইয়।ছিলেন ; ইহাদের অধু)ষিত বিজ্ুপুর নগর, 
মণিপুবে হন্দ,সংস্কৃতির একটি প্রাচীন কে*দ্র হইয়া দাঁড়ায় । মণিপুরী (বা মেইতেই ) 
জাতি, বিণাট কিরাত-জ।তির ভোট-ব্রক্ম শাখার অন্তর্গত কুকি (বা চিন, অথবা কুকি 
চিন) প্রশাখার একটি 'বিশছ্ট উপজাতি সৌন্দর্য বোধে এবং কর্মকুশলতায়, তথা 
চি-তাশলতায় ও মানাঁসক শন্তিতে, ইহারা সমগ্র কিরাত জাতির মধ্যে অগ্রগণ্য । নিজেদের 
প্রান দেবকথা ইহারা পাঁরত/গ করে নাই; ইহা একাধারে ইহাদের রক্ষণশগলতার ও 
জাতীয়তাবোধের এবং তাহার আন.যাঙ্গক আয্মস'মানজ্ঞানের ও নিজ জাতীয় সংস্কাঁত 
সম্বন্ধে সচেতনতার পাঁরিচয়ক। আবার ওাঁদকে সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ হিন্দু প:রাণের 
সঙ্গে নিজেদের পূরাণকে মিলাইয়া লইবার চেম্টাতেও, অজ্ঞাতসারে আধানার্য-সম্মেলনের 
মহৎ কাজে ইহাদের অংশগ্রহণের পরিচয়ও পাওয়া যায় ।, 

প্রকৃতপক্ষে জাতি ও ধর্মের এই বৈচিন্রপূর্ণ সমন্বয়ের ফলেই মাঁণপুরের উন্নত 
আধশকরাত সংস্কাতি মহন্তর হয়েছে । যে-কোনো জাতির সংস্কৃতির রূপই তার সামাজিক 
কাঠামোর উপর নিভ'রশশল। মণিপুরী সমাজের গঠন ও সংস্কৃতির বিকাশ এর কারণ 
সম্পকে শ্রম্ধেয় ড$ আশুতোষ ভট্টাচার্যের উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় ঃ "কিন্তু তাহারই 
অন্যতম আগণুলিক শাখা মাণপুরীদের ইতিহাস স্বতন্ত্র। যে-কোনো কারণেই হউক, 
একদিন নাগাজাতির মূলশাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পাড়য়া একটি 'নার্ট অণুলে ইহা 
একাঁট বিশিষ্ট সামাজক জীবন গাঁড়য়া তুলিয়াছিল। এই সামাজিক জীবনের একটি 
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প্রধান ধম এই ছিল যে, ইহা নিজের মধ্যে নিশ্ছিদ্র হইয়া বাস করে নাই ; যে সকল 
উপকরণ দ্বাবা সমাজের স্বাস্থ্য প্‌ষ্ট ও আয়ু বার্ধিত হইতে পারে, তাহা ইহারা নিজের 
মধ্যে গ্রহণ কাঁরয়াছেন-তাহার ফলে ইহার প্রাণশান্ত ও অঙ্গসৌহ্ঠব দুই ই বদ্ধি পাইয়াছে, 
কিন্তু ইহার আকৃতি ও প্রকৃতির মৌলিক কোনো পাঁরবর্তন হয় নাই। মাণপুর একদা 
বর্ষদেশের অধীন ছিল ; সেই সময় ইহা রক্ষদেশীয় সাংস্কৃতিক উপকরণ নিজের মধ্যে 
গ্রহণ করিয়াছে; তারপর একাঁদন যখন বাংলাদেশ হইতে বৈফবধর্ম গিয়া যেখানে গচার- 
লাভ কাঁবিয়াছিল, সেইদিনও সে তাহার সমাজ জণবনের মধ্যে তাহা বরণ ক'রিয়া লইয়াছে ; 
কিন্তু ধম'পালনের তাহার যে নিজস্ব আঁঙ্গক, তাহাই ইহার উপর আরোপ কাঁরিয়া 
লইয়াছে । এইখানেই মাঁণপূর অন্যের উপকরণ গ্রহণ কাঁরিয়াও দ্বকণয়তা রক্ষা কাঁরিয়াছে। 
বরহ্ধদেশ গকংবা বাংলার সংস্কাতি ইহার নিজস্ব সংস্কৃতি গ্রাস করিতে পারে নাই, বরং 
উভয়ের 'নিকট হইতে দ.ই হাত পাঁতিয়া যাহা গ্রহণ কাঁরিয়াছে, তাহা সে নিজের মতো 
করিয়াই ব্যবহার কাঁরয়াছে ; ইহাদের মধ্যে সব চাইতে বড় কথা এই যে, ইহাদের চাপে 
পড়িয়া সে তাহার 'ননজস্ব সংস্কৃতির মৌলিক প্রকৃতি বিস্জন দেয় নাই। সেইজন্যে 
মণিপ্‌্রবাসীগণ অজুবনের বংশধর বলিয়া দাবী কিলেও মহাভারতের সংস্কৃতির মধ্যেই 
আচ্ছন হইয়া নাই, উংসাবে পারবণে তাহারা নিজেদের জাতীয় চারন্রসমূহের ম'হমা বশর্তন 
কিয়া থাকে ; রাধাকৃষের প্রেমকাহিনশ অপেক্ষ,ও মাঁণপবে থৈবী ও খাম্বার ঠেমকাহিনী 
আধকতর জনীপ্রয়। সঙ্গশতৈ ও নতো একাঁদক দিয়া ভারত পোবাঁণক কাহিনী 
যেমন তাহাবা নিজেদের মতো কর্দিয়া রূপায়িত কাঁরতেছে, আবার তেমনই নিজেদের 
জাতীয় আখ্যাযিকা সমূহকেও তাহাদেব মধ্য 'দিয়া বৃপ দিতেছে । অতএব মাঁণপুরণর 
সমাজ একটি আদর্শ সংহত সমাজ, অর্থাৎ ইহাই যথার্থ লোকসংস্কৃতি (11 
08110 )-৩থা লোকসাহিত্যের জন্মস্থান হইতে পারে ।, 

এই উন্নত সামাঁজক পাক্সিবেশে উন্ভূত বলেই শ ধুমান্ত মণিপুরী নত্যবলা নয়_ 
সকল মাঁণপুরী শিল্পকমই আদিম সারল্যপার্ণ অথচ পরিশীলিত রুচিস্ন*ধ রুপময়তা 
ও রসসম্পদে এক অতীীন্দ্রিয় অনুভূতির সৃষ্টি করে। 

প্‌বাণ ও প্রাচীনগাথার কথা বাদ দিলে অন্টাদশ শতাব্দীর পৃবে মণিপ্‌রের কোনো 
নিভরযোগা প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১৫৪ খ্রীপ্ট'ব্দের একটি তাম্রফলক 
মাঁণপ্‌রের সংকৃতির সব থেকে প্রাচীনতম নিদশন। এ তাম্রফলকে রাজা কোয়াই- 
থদপককে সঙ্গীত ও নৃত্যের একজন অনুরাগ প্‌ন্ঠপোষক বলে বণ'না করা হয়েছে। 
পরবতরঁকালে ৭০৭ খশস্টব্দে ব্ুদদেশের রাজা খো-লো-ফেও মাঁণপুর রাজ্য আধকার 
করেন এবং 'িতনি আসাম ও মাঁণপরের নত্যশিল্পীদের সমন্বয়ে এবটি 'শিলপদল চগন- 
দেশে পাঠান। কাথত আছে ১০৭৪ খ্রগস্টাব্দে রাজা লয়াদবা খাম্বাথৈবীঁর ঠেমের করুণ 
কাহিনী অবলম্বনে 'লাইহারাউবা” নৃতোর প্রচলন করেন। আনুমানিক ১২৫০ এনস্টব্দে 
মাঁণপুর চীন সংঘষে" মণিপূরীরা জয়লাভ করেন। সেই যুদ্ধে ধৃত বন্দীদের অনেকে 
মাঁণপুর উপত্যকার সুসারামেও নামক গ্ছানে বসবাস করে। এদের কাছ থেকে বিভিন্ন 
বিষয়ে মাণপুরণগণ শিক্ষালাভ করেন । ১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুরের রাজা কায়াদ্বার 
রাজত্বকালে রক্ষদেশের রাজা পঙ মণিপুর থেকে সুদক্ষ নৃত্যশিল্পী ও মূদঙ্গবাদক বন্ধ- 
দেশে নিয়ে যান। তার ধবানময়ে বহ্গদেশীয় রণাশঙ্গাবাদক মাঁণপরে আসে । রাজা 
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কায়াম্বার সময় মণিপ:রে শৈব ও বৈষব এই উভয় ধম'ই প্রচলিত ছিল । 

প্রকৃতপক্ষে ১৭১৪ খ্রখস্টাব্দে রাজা পামহৈবার রাজত্বকাল থেকেই মাঁণপরের 
আধুনিক ইতিহাসের সূচনা । এবং এর পূবে'র কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় 
না। এব অনাতম কারণ রাজা পামহৈবা যখন বৈষবধর্ম গ্রহণ করেন তখন পূর্বতন সমস্ত 
এীতহাসিক নাঁথপন্ল ধংস করে ফেলা হয়। অন্টাদশ শতাব্দণ থেকেই মণিপুর রাজ্যের 
ইতিহাসের 'িছ কিছ প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়। রাজা পামহৈবা গোস্বামণ শান্তি- 
দাস অধিকারণীব প্রভাবে বৈষবধম' গ্রহণ করেন । এই বৈফবধর্ম ছিল রামানন্দ ভাবাদর্শে 
প্রভাবিত । বৈষ্বধর্মের আ'বিভাবের ফলে মাঁণপুর রাজ্যের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জশবনে 
আমূল পাঁরবর্তন আনে। রাজা পামহৈবা প্রজাদের মধ্যে মৈতৈ ব্রাত্যধর্মের পরিবর্তে 
বৈষবধর্মের প্রচলনেব চেষ্টা করেন এবং তদনূযায়শ গুরু গোস্বামণ শান্তিদাসের 'নরেশে 
মৈতৈ ধম" ও ইতিহাস সংকান্ত নাথপন্ন বিনষ্ট করা হয়। তান মৈতৈ দেবদেবশণের 
পূজা, মৈতৈ ভাষা ও বণ'মালার প্রচলন 'নাঁষদ্ধ করেন । স্বভাবতই ইহা মৈতৈ শিল্প 
সংস্কৃতির উপর বিশেষ আঘাত হানে । এর পর থেকেই মাঁণপুরী সঙ্গীত ও নত্যকলায় 
বৈষব প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় | রাজা পামহৈবা গরীব নেওয়াজ' বা দারিদ্রের 
আশ্রয় উপাধি গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ চল্লিশ বংসরব্যাপণ রাজত্বকালে বৈষবধমণকে মাঁণ 
পরের জাতীয় ধর্মে পাঁরণত করেন । 

রাজা পামহৈবার পৌন্নু চিও সাঙ: খমবা অথবা ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ “কতা মহারাজা” 
নামে পারচিত ৷ ১৭৬৪ শ্রশঃ থেকে ১৭৮৯ খ্রাণঃ পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকাল মাঁণপূরণ 
সংস্কাতর বিকাশের স্বর্ণযূগ | রাজা ভাগ্যচন্দ্র কৃষভন্ত ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে 
বাংলাদেশ থেকে চৈতন্যদেবের শিষ্য প্রেমানম্দ ঠাকুর মণিপুরে আসেন । ফলে ক্রমশঃ 
রামানন্দী ভাবাদর্শের পাঁরিবর্তে চৈতনাদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষব ধর্ম মণিপুরে 
প্রসার লাভ করে । এবং কালক্রমে মৈতৈ বর্ণমালার পরিবতে বাংলা বর্ণমালা মাঁণপরে 
প্রচালত হয়। মণিপুরী সঙ্গীত ও নত্যকলায় এর প্রভাব পড়ে । এবং চৈতন্য, চণ্ডধীদাস, 
জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কাঁবদের পদাবলী মাঁণপুরী সঙ্গীত ও নৃত্যে অনসৃত 
হতে থাকে। 

রাজা ভাগাচন্দ্র যে কেবলমান্ন বীর ও সুশাসক ছিলেন তাই নয়, তিনি শিল্প ও 
সংদ্কীতির অনাতম প্ঠপোষক ছিলেন । তিনি তাঁর রাজত্বকালে বার বার ব্রক্গরাজের 
আক্রমণ প্রাতিহত করেন। রাজা ভাগ্যচন্দ্রু পরম বৈষব ছিলেন এবং তাঁর সময়েই মণিপ;রে 
বৈষবধর্মের ব্যাপক গ্রমার হয় । রাজা ভাগ্যচন্দ্রুই মাঁণপঃরের বিখ্যাত রাসনত্যের 
প্রবর্তক | তিনি নিজেও সঙ্গত ও নৃত্যের একজন কুশল ও দক্ষশিল্পী 'ছিলেন। 
রাসনৃত্যের প্রচলন সম্পকে মণিপুরে একটি কাহিনণ প্রচলিত আছে। 

ভাগ্যচন্দ্রের রাজত্বকালে মাণপুর রাজ্য ব্লহ্মদেশের রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং 
রাজা ভাগ্যচন্দ্র পরাজিত হয়ে বিভিন্ন রাজ্যে আত্মগোপন করে বেড়ান। তান যখন 
আসামের রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন, তখন মাঁণপুর রাজ্য হতে আসাম আধপ'তির 
নিকট এক রাজকীয় সংবাদ এল যে, তিনি পন্ত প্রাপ্তিমান্ন যদ ভাগ্যচন্দ্রুকে হত্যা অথবা 
রাজ্য হতে বিতাড়িত না করেন তবে তাঁর রাজ্যের সমূহ বিপদ উপস্থিত হবে। আসামের 
রাজা তখন মহাবিপদে পড়লেন | একদিকে তাঁর মান্যবর আতাথি অপরাদকে নিরগহ 
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প্রজার মঙ্গল | রাজা গোপনে মান্তরপরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে সরাসরি মৃত্যুদণ্ড না 
দিয়ে ভাগাচন্দ্রুকে ডেকে বললেন যে তাঁর রাজো এক মন্তহস্তী প্রজাদের বিশেষ আন্ট 
করছে। যাঁদ বারশেন্ঠ ভাগাচন্দ্র এই হাঞ্ভাটকে বিনাশ করেন তবে রাজা বড়ই বাথিত 
হবেন। ভাগাচন্দ্র সবই বুঝতে পারলেন । কিন্তু তিনি নিঞ্জের বীরত্বের মধা্দা ক্ষ 
করলেন না। অবশেষে হন্তী শিকারের দিন সমাগত । আর মান্র একাঁদন বাকণ। ভাগ্যচন্দ্র 
অহরহ শ্রীকের নাম স্মরণ করতে আরন্ত করেন । এদিন রান্রে রাজা ভাগাচন্দ্র স্বপ্ন 
দেখলেন ষে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন-বংস, তুমি ভয় পেও না । প্রভাতে হন্তণর 
নিকট যাবার সময় তুমি আমার কণ্ঠের এই তুলসমালা 'নিয়ে হস্তীর সামনে উপাস্থিত 
হবে। দেখবে তখন সে তোমাকে নতমন্তকে আভবাদন করে নিজস্কম্ধে তুলে নেবে । সেই 
হন্তীঁপৃঙ্ঠে চড়ে তুমি মাঁণপুর রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে তা পুনরুদ্ধার করবে। তারপর 
কেয়ান পর্বতে যে কঁঠাল বক্ষ আছে তার কাণ্ডের দ্বারা আমার মূর্তি নিমাণ করে মর্তেয 
আমায় পুজার প্রচার করবে। 

পরদিন প্রাতে রাজা ভাগ্যচন্দ্র *্বপ্নাদেশ অন_যায়শ হাতার সামনে শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত 
তুলসধমালা নিয়ে উপস্থিত হলেন। হাতা তাঁকে দেখামান্ন শুখড় নেড়ে অভিবাদন করে 
নিজস্কন্ধে বসাল। পুজামণ্ডলশ তা দেখে রাজা ভাগ্যচন্দ্রকে ধন্য ধন্য করতে লাগল । 
রাজা ভাগাচন্দ্র হস্তীপৃঙ্ঠে আরোহণ করে মাণপুর রাজা উদ্ধার করলেন । শ্রীকৃষ্ণের মুর্তি 
প্রতিষ্ঠার জন্যে কেয়ান পর্ব তের কাল বৃক্ষের কাণ্ড আনিয়ে শিজ্পকে মূর্তি নিমণি 
করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু শিল্প বললেন শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি কিরূপ তা 'তাঁন জানেন 
না। যদি রাজা ভাগ্যচন্দ্র ্রীকৃষণ রূপ বর্ণনা কবেন তা হলে তিনি মূর্তি নিমণি করতে 
পারেন৷ তখন রাজা ভাগ্যচন্দ্র সূলালত সঙ্গশতে শ্রীকৃষ্করপ বর্ণনা করলে শিপন সেই 
বার্ণত রূপ কাঠের মধ্যে জীবন্ত কবে তুললেন 

মাণপূরে তখন ব্রাহ্মণ জাতি প্রায় বিল;প্ত ৷ সেজন্য শ্রীক্ণের পূজা কিভাবে হবে 
এই সমস্যা উপাস্থিত হল। এদিন রান্রে শ্রীকৃষ্ণ রাজা ভাগ্যচন্দ্রকে পুনরায় স্বপ্নাদেশ 
দিলেন যে রাজার কন্যাকে শ্রীরাধা সাঁজয়ে শ্রীকের মূতি মণ্ডলীর মধ্যে রেখে রাস- 
নৃত্যের মাধামেই তাঁর পূজা ও প্রচার হবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রত্যহ রান্রে রাজা ভাগাচন্দ্রের 
রাসনত্য প্রদর্শন করেন এবং পরদিন প্রাতে রাজা তাঁর কন্যাকে তা শিক্ষা দেন। এই- 
রূপে মাঁণপ্‌বে রাসন[ত্যের স:ষ্টি ও প্রচার হল। 

এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে কোনো সঠিক প্রমাণ নেই । তবে একথা সত্য যে 
রাজা ভাগ্যচন্দ্রুই রাসনত্যের প্রবর্ণক এবং তাঁর কন্যা আজীবন কৃষ্প্রেমে নিজেন্ডে উৎসর্গ 
করেন। মাঁণপুরী নৃত্য ও সঙ্গীত সম্পকে রাজা ভাগ্যচন্দ্র রচিত বহ গ্রন্থ আছে। 
ভাগাচন্দ্রের কন্যা লাইরেম্বী অথবা বিদ্ববতীমঞ্জরী নবদ্বীপধামে অনঃগুভূ মন্দিরে তাঁর 
শৈষ জীবন আতিবাহিত করেন । 
_ প্লাজা ভাগ্যচন্দ্র আসামের যান্রা, বাংলার কীর্তন ও মাঁণপুরের 'বাভন্ল অঞ্চলে প্রচলিত 
লোকনৃত্যের সমন্বয়ে ও সংমশ্রণে রাসনত্য নবরূপে পাঁরমাজত ও সং্কৃত করেন। 
এবং গর; ম্বরূপানন্দ ও রসানন্দ ঠাকুরের নিে'শে রাজ্যের নৃত্যগ:রুদের সহযোগিতায় 
রাসন:ত্যের আঙ্গিক, পোশাক, সঙ্গীত ও অন্যান্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। ভাগাযচন্দ্রুই 
মহারাস, বসন্তরাস, কুঞ্জরাস ও ভঙ্গীপারেঙ প্রবর্তন করেন। 
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রাজা ভাগ্যচদ্দ্রের পরবতাঁকালে তাঁর পোন্ন চন্দ্রুকশীর্ত সংও 'ছিলেন মাঁণপুরণ 
নৃতাগীত ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক | এককথায় বলা যেতে পারে রাজা ভাগাচদ্দ্রের সময় 
থেকে চন্দ্রুকশীর্তি সিং-এর সময় পর্যন্ত এই একশো বংসর মণিপৃরণ সংস্কৃতির ক্বর্ণযুগ | 
চন্দকণীত 'সিং নর্তনরাস-এর প্রবর্তক | মাঁণপ্‌বশ নৃতের প্রাচণনতম ধারা “লাইহারাউবা'র 
পুনবুষ্জণীবনে চন্দ্রকশীতি িং-এর অবদান অসামান্য । 


'াইহারাউবা' শাব্দের অর্থ দেবগণের উৎসব । লাই অর্থে দেবতা ও হারাউবা অর্থে 
আনন্দনত্য বোঝায় । বৈষব ধর্মের প্রবর্তনের আগে মণিপরে শৈবধর্ম ও তান্্রক সাধনার 
প্রচলন ছিল। লাই শব্দট 'লিঙ্গ পৃজার প্রতীক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। পরবতঁকালে 
বৈষব ধর্মের ব্যাপক প্রসার সত্তেও মাঁণপূরণ সমাজে প্রাকবৈষব যুগের দেবদেবীঁদের 
সমাদর ও আদম ধমনিংঙ্টানের প্রচলন বাহত হয় নি। হিন্দ দেবদেবীদের সঙ্গে মৈতৈ 
দেবদেবীরাও সমান আসন লাভ করেছেন । বিভিন্ন প্‌জাপদ্ধতি ও ধমনিংষ্ঠানের মধে; 
সাধন-পদ্ধতির সাদৃশ্যও অনেক সময় চোখে পড়ে । লাইহারাউবা মৈতৈ নতত্যধারার মধ্যে 
সবপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সমন্বয়েব শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন । লাইহারাউবা শিবপার্বতশর 
মহিমা গ্রচাবের বিভিন্ন কাঁহিনগ অবলম্বন করে অনষ্ঠিত হয় । মাণপূর আঁধবাসীদের 
বিশ্বাস যে হরপার্'তশর পজায় ভন্তিভরে নৃত্য করতে পারলে দেবতাগণ তুষ্ট হন। 
প্রকৃতপক্ষে লাইহাবাউবার বিন্যাস নৃত্যনাট্যের মতো । 'মৈরাঙও লাইহারাউবা' ও “উমও 
লাইহারাউবা” এই দুই শ্রেণশতে খাম্বাথেব, নঙপক্নিঙথুপানতৈবশ, থনাঁজঙ লাইরেম্বী 
প্রীতি কাহিনণ অবলম্বনে লাইহারাউবা নত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। লাইহারাউবা নৃত্যে 
তাণ্ডব ও লাস্য এই উভয় ধারাই প্রযুক্ত হয়। ইহা মূলতঃ শৈব নূত্য হলেও পরবতণ- 
কালে বৈষব সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই ন:ত্যপদ্ধাঁততে রাসনত্যের অন্যতম 
উপাদান ভঙ্গীপারেঙ-এর প্রভাব দ:ম্টিগোচর হয় । প্রতোক বৎসর্‌ চৈত্রবৈশাখ 'মাসে পনের- 
দিন ব্যাপণ এক বিরাট লাইহারাউবা উৎসব অন্ক্ঠিত হুয়। মৈরাও-পূবার কাহিনশ 
অবলম্বনে একক, দ্বৈত ও সমবেত-এই 'তিন পথাঁয়ে এই নত্যনাট্যের রুপবন্ধ ও নৃতছক 
রচনা করা হয়। 


লাইহারাউবা উৎসবের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে মাঁণপুরের দেবদাস ও দেবদাসণ 
সম্প্রদায়ের ভূমিকা জানা বিশেষ প্রয়োজন ৷ মৈতৈ ভাষায় এদের মৈবা ও মৈবী বলা হয়। 
এরাও 'শিব-পার্বতীর আনাধনায় উৎসগাঁকৃত কিন্তু ভারতের অনান্য অণ্লের দেবদাস 
প্রথার সঙ্গে একমান্র গ্রভেদ এই যে মণিপুরে পুরুষেরাও এই জাঁবন গ্রহণ করে দেবদাস 
বা মৈবা রূপে গণ্য হতে পারেন । বর্তমানেও মাণিপুর প্রাসাদে প্রায় পণ্চাশজন দেবদাস 
আছে । এরা সাধারণতঃ শাদা পোশাক পরে থাকেন। দেবদাসীর লক্ষণ সূচিত হলে 
তাঁদের এই সপ্্রদায়ের অন্তভূ্ত করা হয় এবং অনেক সময় দেবাচনায় নত্যকালে এদের 
“ভর' হয়। তখন তাদের মৈবী লাইতোওবা বলা হয় এবং তারা বাঁহাতে ঘণ্টাধবাঁন করতে 
করতে দৈবকথা বর্ণনা করেন। 


মাঁণপুরধ পুরাণ অনুযায়ী পৃথিবী স্‌ষ্টির ইতিহাসে জানা যায় নয়জন “লাইবুঙথ্‌” 
বা দেবতা এবং সাতজন 'লাইনুরা বা দেবী সৃষ্টি করেন। পাঁথবী তখন জলমগন ছিল, 
এবং এই সাতজন দেবা জলের উপর নূত্য করছিলেন | নয়জন দেবতা স্বর্গ থেকে 
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মৃত্তকা নিক্ষেপ করতে থাকেন এবং দেবদের নতাছন্দে ও মাত্তকা থেকে স্থলভাগের 
উৎপত্তি হয়। 

লাইহারলাউবা উৎসবের পারন্তিক অনুষ্ঠানাটিকে “লাইএকাউবা” বলে । গ্রামের প্রধান 
অধিবাসী ও অন্যান্যদের সাঙ্গে মৈবা ও মৈবীগণ হুদ বা নদীতশবে গিয়ে জলে প্পার্জাল 
অর্পণ কবে দৈবাশান্ত প্রার্থনা কবে। তাবপর শ্বেতবস্ত্র পাঁসধান কবে জলে ঝাঁপ দেয় 
এবং ভবগ্রন্ত অবস্থায় নৃতা করে। এই 'দ্বিতীয অংশকে 'লাইথেম্বা” বলা হয। এন্পব 
অনুষ্ঠিত হয় 'ল:ইকাবা” অর্থৎ দেবদেবীঁদের অ।বিভবি অংশ | এইবাব শোভাযাললা গ্রামের 
দিকে ফিবে আসে । দান মাটিব কলসীঁতে কবে দঃজন দৈবশান্তিব প্রতশক নিযে আসে। 
এইবার মৈবীবা নৃত/ছন্দে পৃবেন্ত নয়জন দেবতা ও সাতজন দেবীকে জাগ্রত করার 
অভিনয় হরে। এই অংশেব নাম “লাইহদ্বা" ৷ কাঁথত আছে এই সময় চারিদিক থেকে 
মারজিও, থানীজিও, কোউব্রু ও ওয়াওবাবেন-এই চাবজন দেবতা অনঙ্ঠান দর্শন ও 
রক্ষণ করেন । 

এব পব দুজন দেবদাসণ গ্রামের সামনে 'টিমালয়ে দেববন্দনা নত্য কবে। একে বলা 
হয় জগোই ওকপা।” এই নৃত্যে ম্‌ষ্টি হংসাসা ও অধশ্ন্দ্র মাদ্রাসহ বিভিন্ন করণ ও 
অঙ্গহার গ্রযন্ত হস! £ব গবে মৈবীবা "লাইপো” বা দেবতাব জন্ম এই অংশ আঁভনয় 
কবে। বিভিন্ন মদ্রাব সহযোগে এই অংশে সবম্ট রহস্য রূপায়িত হয়, স্বগণয় নবজাতকের 
আবিভাঁবে এই অংশের পারিসমাপ্তি। 

এব পান্বে অংশ গৃহনিমা্ণ । দুজন দেবদাসী বিভিন্ন মুদ্রা ও অভিনয়ের সাহায্যে 
গহাঁনমাঁণের খপটনাট পয ন্ত ন্পাঁয়ত কবে । এই গৃহ দেবদেবীদেব উৎসর্গ করা 
হয়। এই অংশে পতাক, সূচী, অগ্জাল, মুষ্টি, কর্ত্দী ও অধণন্দ্র প্রভৃতি সংযান্ত ও 
অসংযুস্ত হন্ডের প্রয়োগ হয়। এবপর শিবের অবতাব 'নওপকনিঙওথ এ গৃহ থেকে 
বোনিয়ে পার্বতণর অংশ 'পানধৈবীব" সঙ্গে মিলিত হন । এই অংশ সঙ্গীত সহযোগে শঙ্জার- 
র্সাত্মরক আভনয়ে রূপায়ত হয়। এর পরের অংশে তলা চাষ ও বস্রবয়ন পদ্ধীতি অপ্ব- 
নৈপৃণ্যেব সঙ্গে প্রদার্শিত হয় । এই বন্ত দেবতাদের উৎসর্গ করা হয়। এইখানেই শোভা- 
যান্রাৰ বিবাঁতি ও লাইপোৌ অভিনয়-এর সম।প্তি। 

এর পণবতর্ণ অংশে মৎস/শিকার পদ্ধতি রূপায়িত হয়। এই অনুষ্ঠান কয়েকাঁদন 
ধরেচলে। অবশেষে সমাঁপ্ততে দেবদেবীরা কাঁলপত নৌকারোহণ করে স্বর্গে 
প্রত্যাবত'ণন করেন। 

বাঁভল্ন আণুলিক ধারা অন,সরণ করে লাইহারাউবা নৃত্য উৎসবেব 1তনাঁট প্রধান 
রূপ গচলিত। এই তিনটি ধারার নাম- কঙ্গেলি, মৈরাঙ ও চাকপা। শিব ও পাঝতণ 
প্রতে)ক ধারাতেই 'বাভন্ন নামে আবিরভ'ত হন। 'বাভন্ন ধারায় কিছ; 'কছ্‌ আগুিক 
প্রথাপ,গ্ট ব্লীঁড়ামূলক অনুষ্ঠানের সংযোগ দেখা যায়। 

মণিপুরের সবাপেক্ষা জনপ্রিয় লোকগাথা খাম্বা থৈবীর কাহিনন অবলম্বনে 
লাইহারাউবা নৃত্যের অন:ষ্ঠান সর্বাপেক্ষা বহ্‌ল গুচলিত। এই খাম্বাথৈবীর উপাখ্যানকে 
মাণপুরের জাতীয় উপাখ্যান বলা হয়। কাঁথত আছে রাজা লয়াম্বার রাজত্বকালে 
( ১১২৭-৫৪ এরণঃ ) খাম্বা ও থেবী জীবিত 'ছিলেন। এই কাহিনী মাঁণপবেব বিখ্যাত 
মহাকাব্য মৈরাং প.বাঁতে শলাপবদ্ধ আছে। মাঁণপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি স্বর্গত 
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হিজ্‌ম আওঙহাল সং খাম্বাথৈবশর কাহিনশ অবলদ্বনে উনচাল্লিশ হাজার ছসমশ্বিত 
বৃহৎ মহাকাব্য রচনা করেছেন। অবশ্য 'ঝিভন্ন অণুলে লোককাঁবদের দ্বারা এই 
কাহনধর বিভিন্ন পাঁরবারতিত রূপ দেখা যায়। 

মাঁণপুর রাজ্যে খাম্বা ও থৈবীকে শিবপাব্তশর অংশরপে কল্পনা করা হয়। 
খাম্বা ছিলেন মৈরাঙ গ্রামের এক দাঁরদু ও সাহসী যুবক। থৈবশ মৈরাঙ বংশের 
রাজকন্যা । মৈরাও গ্রাম ইম্ফল শহর থেকে প্রায় ন্রিশ মাইল দরে অবাচ্থিত। রাজকন্যা 
থৈবী একদা নির্জন লোগতাক: হ.-দে সহচরীদের সঙ্গে মৎসাশিকারে যান। রাজার 
আদেশে এ সময়ে এ স্থানে পুরুষের বেশ নিষিদ্ধ ছিল । কাথত আছে খাম্বা প্রন 
থানাঁজং কর্তৃক মব*নাঁদিণ্ট হয়ে সেই সময়ে লোগতাক- হদে গমন করেন । রাজকন্যা 
থৈবী এই আনন্দ্যসূন্দর তরুণ যুবাকে দেখে মুগ্ধ হলেন । খাম্বা ও থৈবগ প্রথম 
দর্শনেই পরস্পরের প্রাতি গভার প্রণয়াসন্ত হলেন। উভয়ের সামাজিক অবস্থার বৈষণ্য 
বভাবতই তাঁদের মিলনের পথে প্রধান অন্তরায় হল। অবশেষে বহ্‌ বিপদ ও 
বাধাবঘহ আতিকম করে হল তাঁদের বহু আকাঙ্কষিত মিলন । থৈবীকে লাভ করবার 
জন্যে রাজরোষে খাম্বার বহুবার জীবন সংশয় হয় এবং থেবীকেও কিছুকাল 
ক্লতদাসধর জীবন স্বীকার করতে হয়। এই সকল ঘটনায় খাম্বাকে অসঈম সাহস ও 
বরত্বের পরিচয় দিয়ে রাজাকে মৃণ্ধ করতে হয় এবং অবশেষে রাজা তাদের বিবাহে 
সম্মত হন। খাম্বা ও থেবীর এতাঁদনের স্বপ্ন সার্থক। কম্তু মানুষের মন বড় 
গবাঁচন্র। ধ্ব্বাহের গকছুকাল পরে খৈবণর প্রেমে খাম্বার সংশয় দেখা দেয়। মাণপুর 
রাজ্য দ্খিলোকের সতীত্ব পরীক্ষা করবার এক প্রাচঈন প্রথা গচাঁলত আছে। গ্রণয়ী 
পরস্ত্রর ঘরের মধ্যে তার বশাবি অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়ে দেয়। তখন যাঁদ এ স্বগলোক 
বশাঁটি টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে রেখে দেয়, তাহলে বুঝতে হবে যে প্রণয়ীর অসং 
প্ররোচনায় সম্মত হতে তার আপ্পান্ত নেই । কিন্তু যাঁদ «এ স্লীলোকের তাতে আপত্তি 
থাকে তাহলে সে বশাটি বাইরে নিক্ষেপ করে প্রস্তাব প্রত্যাখান করবে । 

খাম্বা একদিন থৈবীকে বললেন যে তিনি একটি বিশেষ কাজে গ্রামাম্তরে যাবেন 
এবং পরাদন প্রাতে গ,হে প্রত্যাগমন করবেন । রান্রে খাম্বা থৈবীর ঘরে তাকে পরাণক্ষা 
করবার জন্যে নিজের বশার অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়ে দিলেন। থেৈবী তা টেনে নিয়ে 
সজোরে বাইরে নিক্ষেপ করে বললেন, 'কোন: শয়তান আমার মতো সতশ নারীকে 
অসম্মান করতে সাহস করে।, সেই বশরি আঘাতে বাহিরে খাম্বার দেহ ভুল:্ঠিত হল। 
খাম্বার আত্বর শুনে থৈবী বাইরে এসে শোকোম্মত্ত হয়ে এ বশ নিজবক্ষে বিদ্ধ করে 
মৃত্যুবরণ করলেন। 

সাধারণত এই কাণহনীর মূল অনুষ্ঠান মৈরাও গ্রামে এীপ্রলমে মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে 
থাকে । লাইহারাউবা নৃত্য উৎসবের বৈশিষ্ট্য সম্পকে শ্রীনীসম এজোঁকিল.এর মন্তব্য 
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যুগশুগান্তরের সংস্কৃতি সমন্বয়ে মণিপুরের লোকিত্তকে আঁধকার কবে আছেন 
অনাধ“দেবতা কৈলাসপাতি শিব ও গোপণবল্পভ বৃন্দাবন বিহার শ্রীবৃফ | নত্যে, গগতে 
বিভিন্ন ছন্দে মৈতৈ ও বিষ্যাপ্রয় সাধারণ মানষ বিভিন্ন উৎসবে এই দুই দেবতার অর্থ 
রচনা করেছে । মাঁণপুরী আঁধবাসীদের ধর্মপ্রাণে এই দুই দেবতার আসনই পাশাপাশি 
পাতা । বৈষব ও শৈবের ভেদাভেদ ভন্তপ্রাণের 'মিলনসঙ্গমে িবলগন হয়েছে, নৃত্যছন্দে 
মৃত হয়েছে প্রেম ও ধর্ঘ | 

শিব পার্বতাঁর সম্মানে ওঁগ্রহাঙ্গেল ও উষাদেবীর সম্মানে থাবলচোংবশ নৃত'ও 
অন,চ্ঠিত হয়। বাসন্তী পূর্ণিমার রাত্রে থাবলচোংবশ উৎসব । এই অনষ্ঠান মূলত 
নাট্যধমাঁ। থাবলচোংবাঁ অনূষ্ঞ'নে অ।ঙ্গিক, বাচিক, সাতিক ও আহাষ" এই-চারগকার 
অভিনয়ই প্রযুন্ত হয়। প্রাগোতিহাসিক কাল থেকেই মণিপ;রে এই নাট্য প্রচলিত বলে 
একে মণিপঃবাঁয় থাবলচেো'ংবী নাট্য বলা হয়। এই অনুষ্ঠানের নৃত্যপদ্ধৃতিতে 
উষাকালের আলোবকরশ্ম বিকাশের অন্‌করণে নতত্যছক রচনা করা হয়েছে । এই নাট্যে 
নাট/শাস্তে বা্ণত আঙ্গিকের প্রয়োগ আছ। কিন্তু ইহা নাট্যবেদ সষ্টর আগে থেকে 
গ্রচালত বলে পূরঝরঙ্গ গ্ুভূঁতি নাট্যাঙ্গের প্রয়োগ নেই। এছাড়া রখ্এার উৎসবে 
খুবাকইশৈ নৃত্য অনাষ্ঠিত হয়। 

শ/স্বুমতে তালরাস, দণ্ডরাস ও মণ্ডলরাস -রাসনৃত্যের এই তিনটি প্রধান পর্যাঁয়ই 
প্রাচীনকাল থেকে মাঁণপৃবে প্রচলিত। বৈষবধর্মের মাঁণপুরে অভ্যুদয়ের আগেই 
শৈবধর্মের যুগে লাইহারাউবা ও অন্যান অনুষ্ঠানের বিভিন্ন নত্যাংশে রাসপদ্ধাতিই 
অন্যরূপে অনুসৃত হয়েছে । পরে বৈষবধর্মের প্রসারে 'রাসলাীলা” নৃত্যকল্পনা ভান্ত 
ও রূপময়তায় সুবমান্বিত হয়ে সংগীতে ও ভঙ্গশতে ব্‌ন্দাঝনের সেই চিরাকশোরের 
চরণে নিবেদিত হয়েছে। 


“চন্তুর্থনস্ত্যশ্চ তৈব রাসম 
তদ্দেশ-ভাবাকৃতি বেশযুক্তাঃ | 
সহস্ততালং ললিতং সলিলং। 
বরাঙ্গন! মল সম্ভুতাজয়ঃ1” 
রাজা ভাগ্চন্দ্র গেবন্দ সঙ্গীত ললাবিলাস' গ্রন্থে নাট)কে রূপক ও রাসক এই 
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পায়ে বর্ণনা কবেছেন । রূপক অর্থে প্রাচীন নাট্য ও রাসক অর্থে নত্যনাট্য । এই রাসক 
অধ্যাষে বাসনৃত্যেব বিভিন্ন আত্গক ও পদ্ধতি বা্ণত হায়ছে। এই গ্রন্থে বর্ণিত মহা- 
রাসক মঞ্জবাসক, নিত্যবাসক, নিবেশরাসক, গোপরাসক-এই পাঁচটি রাসলধলাই বত'মানে 
মণি শুবে মহারাস, বসন্তরাস, নিতারাস কুঞ্জরাস, গোপরাস, ( গোম্ঠ )ও উল.খল রাস 
র্‌পে প্রচলিত। এছাড়া বর্তমানে মণিপুরে 'দিবারাস বলে €চলিত আর একাঁটি রাসনতত্য 
সাধারণতঃ মধ্য।হকালে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । 

বাধাকৃষণ ভন্তিমাগততুই মাঁণপুরে পরবতাঁকালে গৌড়ীয় বৈফব ধর্মের প্রসারে 
জনাপ্রয় হয়েছে । সেজন্যে জয়দেব, বিদ্যাপাঁত চণ্ডাদাস প্রভৃতি প্রথযাত বৈফব কাঁবদের 
পদাবলাকে আশ্রয় করে রাসনৃতা রূপায়িত হয়েছে। শঙ্গার রসসম্ভূত বিগ্রলন্ত ও 
সন্তেগ_এই দুই পর্যায়ে নায়িকাভেদ অনুযায়শ অভিনয় নিদেশশত হয়। 

মহারাস কার্তক পাার্ণমাতে অনুষ্ঠিত হয়। ভাগবত পুরাণের রাসপণ্টাধ্যার 
অবলম্বনে কৃষ্ণ অভিসার রাধা গোপণ অভিসার, মণ্ডল সাজন, গোপশগণের রাগ আলাপ, 
অছদবা ভঙ্গীপারেঙ, কৃক্নর্তন, রাধানর্তন, গোঁপিনশদের নর্তন, কৃষ্ণের অন্তধনি, 
প্রত্যাবতন, পূস্পার্জীল (প্রার্থনা ও আরাতি ), গৃহগমন-এই বয়াঁট পযাঁয়ে মহারাসের 
উৎসব হয় ৷ অহছবা ভাঁঙ্গপাবেঙ ও বন্দাবন ভঞ্গিপারেও-এর মূল উপাদান । 

বসন্তবাস চৈত্র পূর্ণিমাতে অনচ্ঠিত হয়। এই অংশে হোলিখেলা, কৃষ্ণ ও 
চন্দ্রাবলীন নৃত্য, রাধার ঈব্যা, কোধ ও প্রন্থান, কৃষ্ণ কৃতি রাধার অন:সম্ধান, ললিতা ও 
বিশাখাসহ কৃষের রাধার কু্জে গমন, মানভঞ্জন, খড়ুদ্বা ভঙ্গীপারেঙ, গোপিনীগণের 
নৃত্য, পূষ্পাঞ্জলি, গৃহগমন আভিনীত হয়। অছুবা 'ভাঁঙ্গপারেও ও খবডুদবা 
ভগ্গণীপারেঙ এর মূল উপাদান। 

বসন্তরাস চৈত্র পণি'মাতে অনষ্ঠিত হয়। এই অংশে হোিখেলা, কৃষণ ও চন্দ্রা- 
বলীর নৃত্য, রাধার ঈষ্যা কোধ ও, প্রস্থান কৃষ্ণ কর্তৃক বাধার অনুসন্ধান, ললিতা ও 
বিশাখাসহ রাধ।র কুঞ্জে গমন, মানভপ্জন, খনড়্বা ভঙ্গীপারেও, গোঁপনীগণের নৃত্য, 
পুষ্পার্জলি, গ:হগমন অভিনীত হয়। অছ,বা ভঁঞ্গপারেও ও খ.়ুম্বা ভঙ্গিপারেঙ-এর 
মূল উপাদান। 

কুঞ্জরাস আশ্বিন মাসের অস্টম দিবসে অনুষ্ঠিত হয়। এই অংশে রাধা, কৃষ্ণ ও 
সখীদের আভসার ও কুঞ্জে আগমন অংশ আভনাীত হয়। 

গোপরাস বা [গাণ্ঠ কার্তিক মাসে অন-ম্ঠত হয়। এই অংশে চৈতন্য মহাগুভূর 
বন্দনা গীত হবার পর্ন কের বাল্াযলশীলা রূপায়িত হয়। উল.খল রাসও কাতি ক 
মাসে অন.চ্ঠিত হয় এবং কৃষ্ণের বাল্যললাই রূপায়িত হয়। 

নিত্যরাস যে কোনো উপলক্ষেই অনুষ্ঠিত হতে পারে । অভিসার ও রাস অংশই 
আভিনীত হয়। 

রাজা ভাগ্যচন্দ্র রচিত রাসলনলা প্রসঙ্গ 'নিচে উদধত করা হচ্ছে। এর থেকে 
রাসনত্যের একটি পঙ্গ সুস্দর ছবি পাওয়া যাবে। 


“(জয় ) বরজ কামিনা নবীন বালা 
চাঁলল রাঞ্গয়া চন্দ্রাক মালা ॥ 


৯৭৭, 


কু'্ডল লাম্বত লম্িত হার 

চারু দলিত বেণণ মনোহর ॥ 
িকশিত কুসুম বনমায়ে 

আত্মার বন্ধু গুণ গায়ে গায়ে ॥ 
কমি কমাঁক নয়ন চায় 

গহন কানন গমন তায় ॥ 

কুপ্জর সদনে পাঁছয়া রঙ্গে 

পাইল: শ্রীরাধাগোঁবন্দ সঞ্গে ॥ 
সখখর অনুগা লিন মানস 
নরপাতি ভাগ্যচন্দ্র এই আশ ॥ * ॥ 


আর একটি বণননায় £ 


“মদঙ্গ মৃঝ্জ বাজে তাতাথে তাথেয়া বাজে ॥ 

তাথৈয়া থৈয়া মদগ্গ মধুর বাজে ॥ 

সবহু" যন্ত্র মোল বাজে করতালি আবে ॥ 

র।সমণ্ডলণ মাঝে গোপাঙ্গনাগণ পদচালে 
ভঙ্গি কার আরে ॥ 

দিবা সেই ভূর যে কাব চালন মাধুরী । 

'কবা সেই অগ্গভাঙ্গ গমন ভাঁঙ্গমা । 

কিবা সেই নেব্রগাঁত বিজ্‌রশী উপমা ॥ 

তাথৈয়া থৈয়া মৃদ'গ মধুব বাজে 

সবুহ: যন্ত্র মেলি বাজে করতালি আরে ॥" 


মাঁণপুরী নৃত্যে নাট্য, নৃত্য ও নংত্ত-নর্তনকলার এই ভ্রিবিধ গুণই বতমান। 
তবে মাঁণপুরণ নত্যে, নৃত্য অংশই প্রধান। ভাববিভাবের দ্যোতনায় তাণ্ডব ও 
লাস্য এই দৃইকেই সমভাবে প্রকাশের ধারা মণিপুরী নৃত্যের অন্যতম বোশিষ্ট্য। 
মাঁণপুরী নৃত্যে আঁঙ্গকাভিনয় অংশই প্রধান। এই অপনূপ নত্যছন্দে তন্‌দেহ 
লগলায়ত ব/ঞজনায় দেহভঙ্গণর সঙ্গীতে সৌন্দযে পর্হ্পত হয়ে ওঠে । এই সাবললতা 
ও স্বচ্ছতা অন্য কোনো নত্যধারায় দ:ষ্টিগোচর হয় না। ব্রক্গদেশশয়, জাপানশ ও 
বালদ্বীপের প্রচলিত নৃত্যছকের শক্গে মাঁণপুরীদের নৃতা পদ্ধাঁতর রূপময়তার ছু 
সাদশ্য চোখে পড়ে। অবশ্য ব্্গদেশের সঙ্গে মণিপুরের সংযোগের কথা ইতিহাসে 
পাওয়া যায় । অনেক সময় মণিপুরী ন:ত্যের স্বচ্ছন্দ ভাঙ্গ দেখে আমাদের মনে হয় এই 
নত্য আয়ত্ত করা সহজসাধ্য। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। মাঁণপুরশ নৃত্যের এই সকল 
জ্যামিতিক বিনাাস ও দোলনা দেহভাঙ্গীতে সণ্টালিত করা অত্যন্ত কঠিন। তার জনে, প্রচুর 
অনুশগলন প্রয়োজন । দেহরেখার ব্যঞ্জনা, ভাব বিভাবের দ্যোতনা ও তালের সমন্বয়ে, 
ভান্তরস মাধূষে মাঁণপুরণ নৃত্যছন্দ এমন একটি দুল'ভ সংযম ও সৌন্দর্যে মাঁঙত যে 
তা দর্শক চিত্তে পাঁরশ্রুত আনন্দের সৃষ্টি করে। 

মণিপুর নত্যপদ্ধতিত এই যে ভঙ্গ ও ভঙ্গীপারেও-এর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে সে 
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সম্পকে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন । ভঙ্গণ শব্দের উৎপান্ত হয়েছে ভঙ্গ থেকে এবং 
ভাঙ্গপারেও শব্দের অথ" হচ্ছে ভঙ্গাবলণ অথাঁং 'বাভল্ন ভঙ্গের সমাণ্ট। 


(১) “আভঙ্গ সমভঙ্গ-ত্রিভঙ্গমিতি ত্রিবিধং ভবতি |” 
(২) “সর্বেষাং দেবদেখীনাং ভঙ্গমানমিহোচ্যতে | 
আভঙ্গ সমভঙ্গশ্চ অতিভঙ্গস্ত্রিধাজগৎ।” 


শাস্ন অনযায়ী সমভঙ্গ, আভঙ্গ, ন্রিভঙ্গ ও আতিভঙ্গ_এই চারটি ভঙ্গর পরিচয় পাওয়া 
যায়। 
সমভঙ্গ 8 এই ভঙ্গী খজ; ও স্থিতিশীল । মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ খাড়া এবং আবেদন 
সম্মুখবার্ততায় ৷ এই ভঙ্গীতে চাণ্ল্য নেই এবং আঝ্িক বা দৈহিক শান্তর 
ভঙ্গীভূত রূপ প্রকাশ করে, সেজন্যে এই ভঙ্গীতে ইন্দ্রিযগত উদ্দীপনা 
গোণ । 
আভঙ্গ £ আন্তর প্রাণশাপ্তর বাহঃপ্রকাশের মুহূর্তে দেহের যে চাণ্ুল্য তা এই 
ভঙ্গীতে রূপায়িত হয় ৷ এই ভঙ্গীতে মেরুদণ্ড নমনধয় ও সক্রিয় এবং এই 
'ক্য়ার প্রভাব অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সণ্গালিত । এই ভঙ্গশ দেহকে 
বিশেষ সৌগ্ঠবযুন্ত করে । 
ন্িভঙ্গ £ এই ভঙ্গীতে লাস্/ভাব মনোহরর্‌পে প্রকাশিত হয়। মেরুদণ্ডের গাত ক্ষিপ্র 
এবং এই ক্ষিপ্রতা অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও সণ্চাঁলত হয়। এই ভঙ্গগতে 
উচ্ছ্বাঁসত প্রাণশাস্তর ব্যঞ্জনা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীকফের বংশীধাএশ ন্িভঙ্গ 
ভঙ্গী লক্ষণীয়। . 
আতিভঙ্গ £ এই ভঙ্গীতে তাণ্ডবভাব প্রকাশিত হয়। অঙ্গ প্রত্াঙ্গের মাধ্যমে উদ্দাম গতির 
সংঘাত ভঙ্গীতে রূপায়িত হয়। ন্িভঙ্গ অবস্থায় দেহের সামনের দিকে 
পিছনের জোর পড়লে আতভঙ্গ ভঙ্গ হয়। 
উপরোক্ত চার প্রকার ভঙ্গগর সমন্বয়ে ও মিশ্রণে ভ্গিপারেও গাঠত হয়েছে । পাঁচটি 
ভাঙ্গপারেঙ মাঁণপুরী নৃত্যে প্রযুত্ত হয়। "গোবিন্দ সঙ্গীত লীলাবিলাস' গ্রন্থান,যায়ী 
লাস্যকে সমতাঙ্গ ও স্ফৃরিতাঙ্গ_-এই দুই পধাঁয়ে ও তাণ্ডবকে গুন্ঠন, চলন ও প্রসরণ- 
এই তিন পধাঁয়ে ভাগ করা হয়েছে । অগ্বা ভঙ্গিপারেও ও খনড়ুম্বা ভঙ্গিপাবেও 
প্রধানতঃ সাতমান্ত্রা যুন্ত তাল রাজমেল-এর সাহাযো ও ব.ন্দাবনপারেও আটমান্রা যুন্ত 
িনতাল অছ.বার সাহায্যে গঠিত হয়েছে। এগুলি লাস্/ভাবের সাঁমিতাঙ্গ রূপ গুকাশ 
করে এবং বিলদ্বিত লয়ে চলে। সমাঁপ্ততে চারমান্রা যুস্ত তাণ্েপ ( চতুরত্রজাতি একতাল ) 
অথবা ছয় মান্রা যুস্ত মেনক্‌প ( গস্রজাঁতি একতাল ) প্রযুন্ত হয় । 
তান্ডব ভাব প্রকাশক গোষ্ঠভাঙ্গপারেঙ সাত মান্রা য.ন্ত তাল রাজমেল এর সাহায্যে 
ও গোগ্ঠ বন্দাবনপারেও আট মান্না যুস্ত তাল 'তিনতাল অছববার ( তৃতীয়ক সাহায্যে 
গঠিত ৷ এরও সমাপ্ততে তাণ্েপ ও মেনকৃপ প্রযন্ত হয় । এই দর্গাট ভঙ্গী নৃত্যবন্ধ 
মধ্যলয়ে চলে এবং তাণ্ডব ভাবের গৃণ্ঠন রূপ প্রকাশ করে। 
মণিপুরী নৃত্য সংগঠনে প্রাচীন ও প্রধানতম অঙ্গরূপে 'চাঁল'কে গণ্য করা হয়। 
উপরোন্ত পাঁচটি ভাঙ্গপারেও-এর গ্রন্থনায় এট মূল উপাদান। 
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'কোমলং সবিলাসং চ মধুরং তাললাস্তযুক্তঃ | 
নাতিদ্রত নাতিমন্দ ত্রত্রতা প্রচুরং তথা। 
পাদোরূকটি বাহুনাং যৌগপদ্েন চালনমূ। 


চালিঃ সা শৈঘ্ সাংমুখ্যপ্রায়। চালিবরোজবেৎ 1৮ 
নাট্যশাস্রে বাঁণত চাঁর নৃত্যপদ্ধতিই মৈতৈ ভাষায় মাণপুরে চালির্‌পে প্রচলিত। 


“এবং পাদস্য জজ্ঘায়। উর্বে। কটয়াস্তথৈব চ। 
সমান করণাচেষ্ট। সা চারীত্যভিধীয়ভে ॥”* 


অথ।ৎ পদ, জগ্ঘা, উর, ও কাঁটদেশ-ইহাঁদগকে এক সরলরে য় রাখবার প্রচেষ্টাকে 
চারী বলা যায়। সঙ্গীতরত্লাকরের মতে গতিই চারী, আর স্থিতি অর্থে স্থান, তাই চারপ্র 
স্থান দ্বারা ব্যাপ্ত । 

মাঁণপুরী নৃত/গুরুরা এই ন:ত্য পাঁরকজ্পনায় চালিকে প্রথম ও প্রধান অঙ্গ বলে 
মনে করেন | নৃত্যকল্পনাঁটিকে সর্বাঙ্গের আভিব্যান্ত দিয়ে মূর্ত করে তোলার কাজে 
চালির মাধ্যমে বঃল জাতি বিন্যাস রচনা করা হয়। 

পায়ের গোড়ালী জোড়। থাকবে | পায়ের পাতা এক সমকোণে পরস্পরের থেকে 
আলাদা করে দাঁড়াতে হবে ৷ এইরূপ দণ্ডায়মান অবস্থায় মেরুদণ্ড, গ্রীবা, মন্তক এক 
সরলরেখায় থাকবে । দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত । এই অবস্থায় পায়ের পাতা ভূমিতে 
সমকোণে রেখে দাঁড়ালে দেহভঙ্গীতে নৃতে/র ছন্দ গ্বতগ্ফূ্তভাবেই প্রকাশিত হয় । 
এক্ষেত্রে নাট্যশাম্মোন্ত সমশির ও সমদণ্টি প্যুস্ত হয়েছে । উভয় হস্তের করতল বক্ষের 
সম্মখে বাহিরের দিকে বাখতে হবে । অঙ্গলী সমূহ পরস্পরের সাহত সংশ্লিষ্ট অবস্থায় 
উপরের দিকে প্রসারিত থাকবে । বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সমকোণে ভেঙে থাকবে৷ মক*ধ 
থেকে করতলের দূরত্ব ও দুই করতলের মধ্যের ব্যবধান সমান হবে | এইভাবে সমগ্র 
ভগ্গণস্থাপনায় একটি সমবাহ্‌ চতুর্ভূজ গঠিত হবে । এই অবস্থান থেকে চালি নত্য 
সূচিত হয়। চালি নৃত্য করবার সনয় মণ্ডলীর চতুর্দিকে ঘণরয়া নৃত্য করতে হয় এবং 
শরণরের বামপাশ্ মণ্ডলশর দিকে থাকে | এই নৃত্যের চলন ডান পা দিয়া আরগ্ত হয়। 

চাল নৃত্যে প্রধানতঃ চারটি মব্দ্রার ব্যবহার হয়। সুচনায় পতাকা হস্ত ও নত্যাংশে 
অধনচন্দ্র, হংসাস্য ও পদ্মকোষ হন্ত প্রযন্ত হয়। নহত)গাঁততে বুট্টন ও চাষগতির প্রয়োগ 
পরিলাঁক্ষত হয় । ভ্রমরী গতি বিশেষ করে অগ্গভ্রমর চ।লি নৃত্যের প্রধান উপাদান । 


“বিতান্তস্থবিতে পাদে কৃত্বাঙ্জভ্রমণং তথা | 
তিষেদ যদি ৬বেদক্গল্রমরী ভরতোদিতা। |” 


অধাৎ দুই পায়ের ব্যবধান এক বিঘং অন্তরে রেখে সবহ্গি ভ্রামিত কবে স্থিতি 
আশ্রয় করলে তাকে অগগভ্রমরী বলে। 

খাগ্বেদে আদিত্স্তুতিতে বার্ণত আদিত্য পাঁরক্রমণের ধারা অনুসরণ করে মাঁণপূরধ 
নৃত্যে ঘাঁড়ির কাঁটার বিপ্রীত দিকে পরিক্রণণ করা হয়। চাি নতত্যপদ্ধ:ত ও পাঁচটি 
ভঙ্গণপারেঙ সমস্ত মণিপুরী নৃত্যের মূল উপাদান | মাঁণপুরধ ন:ত্যগুরুরা 'বাভন্ন 


১৭৬ 


তাল ও লয় আশ্রয় করে 'নিজ নিজ দক্ষতা অনুযায়ী নৃত্যপারকল্পনা করতে পারেন, 
কিন্তু এই চাল বা মূল ভঙ্গীগলি পাঁরবর্তন করতে পারেন না। 

সকল মাণপ,রী নৃত্যধারাই কোনো-না,কোনো ধর্ম সংকান্ত উৎসবে অন্ান্ঠত হয়ে 
থাকে। মাঁণপ;রীরা নূত্যকে ঈশ্বর আরাধনার অঙ্গ বলে মনে করায় নৃত্য অন:ষ্ঠানকালে 
'হিন্দুশাদ্দে বর্ণিত বিধানষেধ পালন করে। মণিপূরণ নতত্য প্রধানত ভন্তিরসকে আশ্রয় 
করে রচিত। গোড়ীয় বৈষবধমে'র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মাণপুরে সংকীর্তন ও চোলম:- 
এই দুই ভগ্ডরসাত্মক নতত্যধারা প্রচলিত ও জনাপ্রয় হয় । সংকগত'ন 'বাভন্ন সামাজিক 
ও ধর্মমূলক অনুষ্ঠানের অন্যতম অংগ রুপে প্রচলিত । প্রকৃতপক্ষে করতালচোলম্‌ ও 
পুঙচোলম: নৃত্যধরাতেই মাঁণপুরশী নৃত্যকলার চরম উৎকর্ষ প্রত্যক্ষ করা যায়। চোলম 
শব্দাট মূল সংস্কৃত শব্দ চলনম্‌” থেকে উদ্ভূত হয়েছে । রাজা ভাগ্যচন্দ্র রাচিত 'গোবিন্দ 
সংগীত লীলাবিলাস' গ্রন্থ অন_যায়ী তাণ্ডব-এর তিনটি প্যয়ি গুণ্ঠনমৃত চলনম ও 
প্রসর্ণম:। করতালচোলম্‌-এ করতাল সহযোগে নৃত্য অনষ্ঠিত হয় এবং পৃঙচোলম-এ 
মদঙ্গ সহযোগে নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় । নৃত/শিল্পশরাই মুদঙ্গ ও করতাল বাদ্যরত 
অবস্থায় নৃতা করেন | পুঙচোলম: ও করতালচেলম্‌ এই দুই নতত্যধারাতেই অঙ্গ, 
প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের শাম্নীয় প্রয়োগ-পদ্ধাতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় । 'বাভন্ন 
স্থান, গতি, মণ্ডল, শিরকর্ম+ গ্রণীবা, স্কন্ধ, কাঁটি, জানু ও পাদকর্মেও শাস্ত্রীয় পদ্ধাত 
অনুসৃত হয়। ম্থানককে মৈতৈ ভাষায় ফিরেপ্‌ বলা হয়। থঙখঙগাওয়াঙবা, থওখও- 
আনেস্বা, করেণ্েপতা প্রভৃতি বাভন্ন স্থানের প্রয়োগ করতলচোলম: ও পুওচোলম.-এ 
দেখা যায়। " 

মৈতৈ ভাষায় শিরকর্মকে কোকলেই বা কোখাই বলে । নিকপা, হৈবা, লৈবা, খটপা 
প্রভৃতি শিরকর্ম প্রচলিত । মৈতৈ ভাষায় গ্রণীবাকর্মকে নাগক বলে। আখাকপা, আহুনবা, 
চটপা, আফৈবা, তমিন্নবা, হানবা, থাবা, চেপথা, আথেকপা। সেপচত্নবা প্রভীতি গ্রগবাকর্ম 
প্রচলিত । হিকথবা, ইংখটপা, খ্লাপ্পা গ্রভীতি দকন্ধ বা লেইগূম গুচালত । হৈজিওবা, ন'বা, 
থাপা, হৈদঝপা, হৈবা প্রভৃতি বাহু বা থ.থাই প্রচলিত। আরওবা, আউস্পা, তবা, চেপ্পা, 
হুনবা, লৈবা প্রভীতি বক্ষ বা থেনমৈতেই প্রচলিত। নবা, 'তিঙবা ও থেকপা-এই তিন 
প্রকার কটি বা খোয়া প্রচলিত । নম্বা, থাগুগৎপা, থগগতনা, লৈবা, নামলেই প্রভীতি 
উরুকর্ম বা ফৈ প্রচলিত। বকলৈবা ও খুদাক কুনবা-এই দ.ই প্রকার জানু বা খুক্ধি 
প্রচলিত। খঙপক নেংপ।, খওচেপ, খও্দনকাঙবা, খুনি, গভৃতি পাদকর্ম বা খও 
প্রচলিত। 

উপরোগ্ তাজ্.। থেকেই সংকণীর্তন ও চোলম নত্যধারার আঁ্গকের জাঁটলতা ও 
উৎকর্ষ অনুমান করা যায়। এই অনষ্ঠানে এক-একটি নতত্যসম্প্রদায়ে অনেক সময় 
পণ্টাশজন শিল্প একন্রে এক-একটি পালা রূপদান করে। সঙ্গীতাংশে জয়দেব, বিদ্যাপাতি, 
চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির স[ললিত পদাঝলশ এবং সংস্কৃত ও মৈতৈ ভাষায় 
[বিভিন্ন ভান্তরসাআক গীতি পারবেশিত হয়। ঝগতাল চোলম্‌ ও পুঙচোলম:-এই দুই 
নৃত্যপদ্ধতিই মূলতঃ তাললয়াশ্রয় । তিনতাল, মেল ( বেদীঘাট, লম্বীঁঘাট, সেতু, কটা ) ও 
মেনকৃপ আশ্রয় করে বিভিন্ন তালগুচ্ছের সমন্বয়ে অপরূপ ছন্দ ও ব্/ঞ্পনা সৃছ্টি করা হয়। 

[শজ্পীরা অন.চ্ঠানের সময় ধুতি, পাগড়ি, উপবীত ও উত্তরীয় পাঁরধান করেন। 


১৭৩ 


কপালে উধর্ঠাতলক ও অনেক সময় পার,ষ শিল্পধগণ শরখরের দ্বাদশস্থানে চন্দনদ্বারা 
শ্রীকষ্চের পদাবলী আওকত করেন। 

সুর, তাল, ছন্দ ও লয়ের বিশিষ্ট বিভঙ্গে সাজানো পুঙচোলম ও করতাল চোলম্‌ 
নৃত্য প্রাণবন্ত ও অখণ্ড যুথবদ্ধ শিজ্পসুষমার শ্রেষ্ঠতম নিদশ'ন | অন্য কোনো ভারতীয় 
নৃত্যধারায় এই ধরনের একই ব্যন্তিকে এক সঙ্গে সঙ্গৎ ও রূপকার্ষের গুত্যক্ষ দায়িত্ব পালন 
করতে দেখা যায় না। এই নত্যপদ্ধাতি ও প্রকরণ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে একদল 
সুষম ও গোজ্ঠীবদ্ধ রূপকার একাঁট সুপাঁরকচ্পিত ও সুনিয়ান্ত্িত পদ্ধতি অনুসরণ করে 
পদাবলর আবেগ ও ভাবনা টিকে কত অপূব দক্ষতার সঙ্গে দর্শবমনে আম্বাদ্য করে 
তুলছেন । 

মাঁণপুরে প্রচাঁলত দংটট গ্রন্থে বাভন মদ্্রার উল্লেখ পাওয়া যায় । 'লেইথক লৈখা ও 
জগোই? গ্রন্থে লাইহারাউবা ও অন্যান্য নৃত্যে প্রান্ত প্রতশকধমর্ঁ আদিম মুদ্রার বর্ণনা 
আছে। রাজা ভাগ্যচন্রর রচিত গোবিন্দসঙ্গীত লীলা বিলাস গ্রন্থে রাসনত্যে ব্যবহৃত মুদ্রার 
বর্ণনা পাওয়া যায়। 'গোবিন্দসঙ্গীত লশলা বিলাস" গ্রন্থে পতাকা, '্রিপতাক, অর্ধপতাক, 
কটকাম,খ, সন্দংশ, মৃগশীর্ধ” হংসাস্য, অলপল্লব, ভূঙ্গ, অঙ্কুশ, অর্ধচন্দ্র, কোরক, মনষ্টি, 
অঙকুর, শাদ্লাস্য, কাঙ্গুল, ভ্রিশল, কত'রীম.খ, স্‌চমুখ, পদ্মকোশ, শিখর, হংসপক্ষ, 
আঁহতৃণ্ড, চঠ্র ও ধেনএই পাঁচিশটি অসংয্ত হস্ত ও শঙখ, চক্র, পাশ, অঞ্জাল, কক, 
তাক্ষয ও সম্পুট, প্পপুট, রন্তাস মা, কোকিল, স্বন্তিক ও শুক এই বারি সংযুক্ত হস্তের 
বর্ণনা পাওয়া যায়। ৃ 

মাঁণপুরে নৃত্যধারায় নৃত্যের সঙ্গে সঙগগতের যোগসূন্র অতি 'নাবড়। নৃত্যের 
প্রয়োজনেই সংগীত তার রূপ ও উৎকর্ষ অন করেছে । আবহস্গীতে অনদ্ধ বা 
তালযন্ত্রের মধ্যে প.ঙ, ইয়াবুঙ, হারাপ্‌৪, তানাইবৃঙ, নাগনা, খোল, ঢোলক, দফত, 
খঙ্জরী, পাখোয়াজ ও ঢোল ব্যবহৃত হয় ৷ ঘনবাদ্য বা ধাতবযন্ত্রের মধ্যে সেমবুও, ঝালার, 
মঙগও, জাল, মাঁন্দিলা, করতাল, রমতাল ব্যবহত হয় । সুষিরঝদ্যের মধ্যে বাশনী, ময়ধৃও, 
পেরে ও খণ্ড ব্যবহৃত হয়। তত বা তারযন্ত্রের মধ্যে মধ্যে পেন।, এত্রাজ, তানপূরা 
ব্যবহৃত হয়। 

নৃত্যে ও সঙ্গীতে তাল ও লয় প্রধান আশ্রয় । সঙ্গীতরঞ্জাকরের মতে £ 

“তালস্তল প্রতিষ্ঠায়ামিতি ধাতোর্ঘাঞ স্মৃতঃ। 
গীতংবগ্যং তথ। নৃত্য, য5স্তালে প্রতিষ্ঠি তম ॥৮ 

শাস্পমতে তাল-এর যে দশটি প্রাণ প্রচলিত মৈতত সঙ্গীঁতেও তা স্বকৃত। মাঁণপূরী 
নৃত্যে প্রধানতঃ তাণ্েপ, মেনকূপ, রূপক, দশকোশ, তিনতাল দশকোশ, তিনতাল মাচা, 
তেবড়া, রাজমেল, দৃতাল অছ]বা, যান্রার্পক, তিনতাল অছোবা, তিনতাল মেল, ভঞ্গদাস, 
গাজন, মদন, মৈতৈ সুবফাঁক, ঝাঁপতাল, রাসতাল চারতাল প্রভৃতি তাল প্রচলিত। চারমান্রা 
থেকে আটফাঁট্র মান্ত্রা পযন্ত বিভিন্ন ভাগে অলঙ্কার পুংলোন বা প্রস্তর ছদ্দিত হয়। 
দই বা ততোধিক তাল এবং নত্যাল$কার সমণ্বয়ে তালপ্রবন্ধ ও নৃত্যপ্রবন্ধ গঠিত হয়। 
মৃদঙ্গের ছ'দ মূল দুটি পদ্ধাত অনুসরণ করে । প্রথম পদ্ধাতিতে বোলগন্টিকে সংস্পহ্ট- 
রূপে অনুসরণ করে মুদঙ্গের ছন্দে শব্দিত করা হয় এবং দ্বিতীয় শদ্ধীতিতে এভাবে 


১৭৭ 
নৃত্য-১২ 


£সরণ না করেও বাদক স্বাধশনভাবে বৈচিন্তয সৃষ্টি করেন । 

বাভন্ন স্বরের জাটল বিন্যাস ও সঙ্গতিপূর্ণ গরখীতি সহযোগে স্বরমালা নত্যপদ্ধাত 
রচিত হয়। এছাড়া কবিতা, গীতি, স্বরমালা ও নিগঁত সমন্বয়ে চতুরঙ্গ গঠিত হয়। 
এগুখীলর সমন্বয়ে নায়ক নায়িকার প্রশংসাসূচক “কীতিপ্রবন্ধ' নত্তপ্রধান পদ্ধতিও 
অনুসৃত হয়। নৃত্যের সঙ্গে কবিতা যখন গাতিরূপে প্রযুস্ত হয় তাকে “সেইগোল্নাবি' 
বলে। আবার ম্‌খবোল রূপে অথ কবিতা ছন্দে আবৃত্তি সহযোগে প্রষন্ত হলে 
“চনগোন্নাবি বলে। সংগীতংশে বিভিন্ন শাম্তীয় রাগের প্রচলন আছে। 

কাঁথত আছে মাঁণপূরী নৃত্যে রাসলীলার পোশাক মহারাজ ভাগযচন্দ্র স্বপ্নে শ্রীকৃ্ণের 
দর্শন লাভ করে প্রবর্তন করেন । মাঁণপুরী নৃত্যে শিল্পীরা কোনো প্রকার অস্বাভাবিক 
রূপসজ্জা করেন না । স্বাভাবিক রূপকে সামান্য প্রসাধনে উজ্জ্বল করা হয় । মাথায় চড়া 
বাঁধা হয়। চুড়ার উপরে “কোকতুম্বি'-বািঁচত্র জারর কাজ করা। এর 'তিনাটি অংশ। 
মূখের উপর জালের মতো সাদা বসনের আবরণ 'মাইখ:ম”। ঘন সব'জ ভেলভেটের 
ব্লাউজ বা রেশম ফিরৎ। সবুজ শাটি নের পোঁটিকোট, এর জামর মাঝে অজস্র মাক এবং 
নি'নভাগে পিতলের তবকমোড়া বিভিন্ন গোলাকার আরাঁশ সমান্তরালভাবে বসান থাকে । 
[নঃনভাবে কাপড়ের মধ্যেই বেত দিয়ে শন্ত করা থাকে । এই বর্ণাঢ্য ও বিচিন্্র পোশাককে 
'কুমিন' বলে। ওপরের রুপোলী কাজকরা আয়না বসানো শাদা স্বচ্ছ ঘাথরা'টিকে 
“পোশওয়ান' বলে । বাঁধের ওপর থেকে পাশে ঝোলানো, নিম্নভাগে সোনালী ও র.পোলশী 
জরির কাজকরা অংশাঁটিকে 'খাওন' বলে। অধনন্দ্রাকার, গোল ও চৌকা কাঁচে খাঁচত 
মখমলের বে-টগনলকে খবানপ বলে । অলঙকার-এর মধ্যেও গুচুর বৌচন্ । তাল, তানথ।ক, 
তাংখা, রতনচ.ড়, অনন্ত, পেনাখখাঁজ, খুড়পা, কুণ্ডলীন, পারেও, ঝাপা প্রভাতি ঝহু 
বাঁচত্র অলঙ্কার প্রচালত। কৃষ্ণের পোশাকের নাম কৃফণাগটঁফিজেং। মাথায় চূড়ায় 
শিখীপুচ্ছ ও বণ্ণঢ্য আভরণ । সেশম ফ;রিৎ, কাজেওলেই, খাওন, খনপ, ধোরা, নুপ'র, 
ঘৃঙ;র প্রভৃতি অংশে পোশাকের বণাঢ্যতা ও বেচিন্ত) প্রকাশিত হয়েছে। 

লাইহারউবা নৃত্যে “ফনেক' ব্যবহার হয় । ফনেক-এর পাড়ে প্রাগোতিহাীসক যুগের 
অনুকরণে পদমফল ও মৌমাছির নকশা আঁঙ্কত থাকে । ফনেকের মধ্যে লাল ও কাল 
সর থাকে। এই কাল ও লাল রং যথাক্রমে রান্র ও উষাঝলের প্রতীক । পুরুষ 
শিল্পীরা মহাভারতের ক্ষন্রয়দের অন,করণে বেশভূষা পাঁপধান করেন। বেশ পরিধানের 
এই পদ্ধতিকে 'ত্রিকৎস ভঙ্গী বলা হয়। নাগাদের নৃত্য ধারায় আদিবাসী পোশাক প্রচালত। 
মাঁণপুরী নৃত্যের পোশ।ক পাঁরকজ্পনায় মাঁণপ:রীদের সৌন্দ্যবোধের পাঁরচয় পাওয়া 
যায়। ললিত নৃত্যে মণ্ডলী পরিক্রমার সময় বণট্যি দোলায়মান বসনে খাঁচত চুমকি, 
আরাঁশ ও জরিতে উত্জব্ল আলোক প্রাতফলিত হয়ে এক আলোকসূন্দর রুূপলোক 
সৃষ্টি করে। 

মাঁণপুরী নৃত্যে কোনো বাহুল্য দেখা যায় না। এই নৃত/ছন্দ প্রকৃত সোন্দর্যের 
রূপায়ণ করে, কোনো স্ল আকষণের প্ররাস থাকে না। প্রধানতঃ ভান্তরসাশ্রিত এই 
নৃত্যধারা গঠনপারপাটে, ভাব 'বিভাবের দ্যোতনায় একটি সবাঙ্গগীন অখণ্ডতা সম্পাদন 
করে। সুশোভিত নৃত্যমণ্ডপ ও মণিপদরীদের সহজাত সৌন্দ' বোধের পরিচয় বহন 
করে। বৈষবধর্ম ও মৈতৈ অ।দিম ধর্মের সমন্বয়ে মাণপুরের মানস সংস্কাতির শ্রেষ্ঠতম 


১৭৮ 


সম্পদ মাঁণপনুরী নৃত্যধারা ভারতের নত্যকলার ক্ষেত্রে একটি 'বাঁশষ্ট স্থান লাভ কবেছে। 

আধর্খীনক্ককালে কাঁবগ্‌রু রবীন্দ্রনাথেব প্রচেষ্টায় মণিপুরী নৃত্য ধারা ভারতের-তথা 
সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীহট্র, কাছাড় ও আগরতলা ভ্রমণের সময় রবীপ্দ্রনাথ 
রাসনৃত্য দেখে বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। তিনি ১৯২৬ খ্াগপ্টাব্দে নবকুমার সিংকে 
শান্তানকেতনে মাঁণপুরী নৃত]াঁশক্ষা দেবার জন্যে নিয়ে আসেন। নবকুমার সিং-এর 
প্রচেষ্টায় শান্তিনিকেতনে প্রথগ মাঁণপরী নৃত্যপদ্ধাততে "নটর পূজা” ও “ধাতুরঙ্গ 
অন:ুম্ঠিত হয় । এর পণ ১৯৩৪ গ্রণস্টাব্দে কাবগুর সিনারক সিং রাজবুগার ও নীলেশবর 
মুখাঁজকে শান্তিনকেতনে শিক্ষকতা করবার জন্য নিমে আসেন । এই সময়েই "শ্যমা” 
“চন্রাঙ্গদা, ও “ণ্ডালিকা-এই তিনাঁট নত্যনাট্য শাতানকেতনে প্রযোজিত হয়। 
পাঁরশেষে ১৯৩৯ গ্রস্টাব্দে কবিগ্‌রঃর বিশেষ আগ্রহে গুরু আতম্বা-সিং শান্তাঁনকেতনে 
শিক্ষাদানের জন্যে আসেন । তাঁর সময়েই মায়ার খেলা” গীতিনাট্য আভনগত হয়। রবীন্দ্র 
সঙ্গণতের সর ও ভাবের গভীরতা ও কাব্যময়তার সঙ্গে মণিপুরী নৃত্যের স্বচ্ছন্দ 
বিন্যাস, সাবলীল গাঁতি ও 'বিশ,দ্ধ সৌ'দর্য বোধের বিশেষ সামঞ্জস্য থাকায় শাটতিনিকেতনে 
মাঁণপুরী নৃত্য সর্বাপেক্ষা সমাদত হয়। শান্তিনিকেতনে মাণপঃরী ন:ত্যের গুচলন ও 
প্রসারের ফলে বাংলাদেশের জনসাধারণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং পরে সারা 
ভারতে প্রস্র লাভ করে। 

মণিপ্‌রী নৃত্যেব প্রসাবে রাজন্যবর্গের মধ্যে ভাগ্যচ'দ্র, চৌরজিৎ, মারাঁজৎ, গঞ্শর 
সং, নরাঁসং, চ'দ্রুকীর্ত সিং, সুরচণ্দ্র, চড়াচাঁদ, বোধচণ্দর প্রীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
গবেষণা ও অন:শীলন £.চেম্টায় পরবতণীকালের গুরু ও িন্পীদেল মপ্যে গুরু আমর 
সং, আমুদন শর্মা, আতম্বা সিং, বাঁপন সং, 'প্রিয়গোপাল সং, নদীয়া সিং প্রীতির 
অবদান উল্লেখযোগ্য । 


৯০৯ 


ভরতনাট্যম 


ভারতের মার্গন:তাধারার পূগাঙ্গর্‌পের শ্রেন্চতম আঁভব্যান্ত ভরতনাটাম । সাহিত্য, সঙ্গত, 
নৃত্যকলা, হ্থাপত্য, চিত্রকলা, সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয়ে ভরতনাটাম সারস্বত 
চেতনাসমহদ্ধ মহিমায় প্রো্জল । অন্যান্য মা নৃতাধারাগ,লিতে এই সম্পৃ্ণতা নেই, 
সেজন্যে অন্যান্য নত্যধারা অপেক্ষা ভরতনাট/ম প্রাণময়তায় প্রবহমান ও গাঁতিশগল। 
ভারতীয় সংস্কাত ও শিল্পকলার ধরবরীতির ছন্দোময় রূপ ভরতনাট্যম | গ্রহণ বজনেব 
মধা দিয়ে ছন্দ, লাস্য ও মাধূর্যের সমন্বয়ে সংস্কীতর প্রবহমান আঁভান্রায় নিজস্ব 
মৌলিকতা বজায় রেখে ভরতনাট্/ম তার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষর রেখেছে । প্রেম, আনন্দ, সৌন্দর্য 
প্রশান্তি ও আশা-মানবতার এই মহৎ ধারাগুল ভরতনাট্মের ছন্দে ভাব 'বিভাবের 
দ্যে।তনায় আধারীকৃত। 

ভাব, রাগ ও তাল-এই 'িতনের সমন্বয়ে নৃত্যে সংঘ্টি হয়। কেউ কেউ বলেন 
এই ভাব, রাগ ও তালের প্রথম 'তিনাঁট বণণকে কেন্দ্র করেই ভরতনাট্যম নামের উপাত্ত 
হয়েছে । আবার কেউ কেউ বলেন ভরতমযাঁন প্রবাতিত নত্য বলেই এর নাম ভরুতনাট)ম। 
এ বিষয়ে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত এখনও পাওয়া যায় নি। 

ভরতনাট্যম নৃত্যকলা সম্পর্কে একটি ভ্রা'ত ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচালত আছে। 
এই নূত্যকলা সম্পর্কে যাদের প্রকৃত ধারণা নেই তারা অনেকেই ভরতনাট;মকে দাক্ষিণ 
ভারতের অলিক নৃত্যধারা লে মনে করেন। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভূল। পরবতশ্শকালে 
আণ্টালকতা সংকর্ণতাবোধ থেকে এটি গুচাঁরত হয়েছে । আাসলে ভরতনাট্যম একটি 
নৃত্যধারা মান্র নয়. একাঁট পণাঙ্গ শাদ্নীয় নৃত্যপদ্ধাত ধা অন্যান্য মাগ” নত্যধারাতেও 
অনুসরণ করা হয়ে থাকে । *ইতিহাসেব পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সংস্পম্টঙ।বে বোবা 
যায় যে এই প্ণাঙ্গ শাস্ধীয় নত্যপদ্ধতি ভবতনাট্যম আতি সপ্রাচঈন কাল থেকেই 
কেবলমান্র দক্ষিণ-ভারতে নয়, সমগ্র দেশে প্রচলিত ছিল। অবশ্য একথা সত্য যে দক্ষিণ 
ভারতে এই নত্যকলার প্রসাব ও অন,শশলন হযেছে । এর অন্যতম কারণ এই যে 
উত্তর ভারতে দীর্ঘ ক:লব্যাপী রাম্ট্রনৈতিক কলহ, মুসলমান আক্রমণ ও প:চ শতাব্দী- 
ব্যাপী মুসলমান রাজত্বকালে উত্তর ভারতে এই ধমভিন্তিক শাম্বীয় নুত্যধারার প্রসার 
ব্যাহত হয়, এবং সমগ্র উত্তর ভারতে এক মিশ্র সংস্কৃতির বিকাশ হয়। স্বভাবতই 
দাঁক্ষণ ভারতের হিন্দু রাজাদের আন.কুল্যে ও পৃজ্ঞপোষকতায় সেখানে এই ধম ভীন্তক 
নৃত্যকলার বিকাশ অব্যাহত থাকে । এবং পরবতাঁকালে কিছ কিছু আণ্লিক বোশিষ্ট্য- 
পূর্ণ নৃত্য এই নত্যপদ্ধাতির অ'ততূণ্ত হয়। 

ইতিহাসের গতিকে অনুসরণ না করলে ভরতনাট)ম নত্যধারার 'বিবত'নের রূপাঁটিকে 
যথাথ' খুজে পাওয়া যাবে না। শিব করণ ও অঙ্গহারযুস্ত নুত্যবিধি পূর্বরঙ্গ অনুষ্ঠানে 
যোজনা করার পর থেকে আজ পযন্ত নৃত/কলার ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত না হলে 
এর ব্লমপাঁরণাঁতির রূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয়। ভারতীয় ইতিহাসের ধারা অত্যন্ত 
[বশঞ্খল ও ছিন্নসত্র হওয়ার জন্যে ভারতের নৃত্যকলার ব্রমাবিকাশের ইতিহাসও উদ্ধার 
করা সম্ভব হয় নি। 


৯৮০ 


প্রাচীনতম নাট্যশাস্নকার ভরতের রচনাকালের আগেও আমাদের দেশে শাদ্ীয় 
নৃত্যপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মহেনজোদারো' ও হরপ্পার প্রত্বতাত্বক গবেষণায় প্রাক 
বৈদিক যুগের নৃত্যকলার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তক্ষশধলার ধবংসন্তূপ থেকে প্রাপ্ত 
উধ্কতাণ্ডব ভঙ্গীযান্ত নটমূর্তি খ্রস্টপূৰ পণ্চম ও চতুর্থ শতাব্দশীর শাস্রীয় বিশহ্ধে 
নৃত্যপদ্ধতির অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এ ছাড়াও বহ্‌ সংগৃহপত মুর্তি, প্রাচখন গ্রন্থ প্রভৃতি 
থেকে বহদ প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসের এই সব বহু বিচিত্র ও বিক্ষিপ্ত উপাদান- 
গুলিকে কেন্দ্রে করে গবেষণা আরন্ত না করলে ভরতনাট্যম নত্যক্লার প্রকৃত ইতিহাস 
রচনা করা সন্ত হবে না। 

ভারতের ন.ত্যকলার অন্যান্য ধারার মতো ভরতনাট্যম নত্যপদ্ধাঁতর মূল ভাবধারাও 
ধর্পভীন্তক ও দেবতাকোন্দ্রক | শিবতাণ্ডব থেকে এর জয়যান্রার সূচনা ৷ দেবতাকোন্দ্ুকতা 
থেকে মানবকোন্দ্রিকতা, নৃত্যকলার উত্তরণের এই পথপাঁরক্রমার মধ্যেই ভরতনাট্যম 
নৃত্যধারার ইতিহাসকে অনসবণ, করতে হবে। 

নৃতকলার উৎস সন্ধানে ভারতের মান্দর ও দেবদাসীদের ভূমিকা সপর্কে 
তথ্যানুসন্ধান বিশেষ প্রয়োজন । অনেকে সেজন্যে এই নৃত্যধারাকে পূ দাসীআট)ম্‌ 
নামে অভিহিত করতেন ৷ অতি প্রাচীনকাল থেকেই দেবমান্দিবে 'বিভিন্ন অনংষ্ঠানে 
দেবতার প্রীতির জন্যে দেববাসশদের নত্যগসত গুদর্শনের প্রথা চিত ছিল। চতুর্থ 
খপ্টাব্দে সংকলিত পদ্মপরাণে স্বর্গে পর্ণ কম্পলাভের জন্যে দেবতাকে সান্দরণ জ্্ী 
উৎসর্গ করার বিধির উল্লেখ পাওয়া যায়। স্কন্দপ্‌বাণেও দেবতার প্রীতির জনো 
নৃত্যগীতের আয়োজনের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

“তদাপুজোপহারশ্চ ভক্ষ্যভোজ্য। দিকৈস্তথ। 
পৃজয়িত্ব। জগন্নাথ তোষয়ে্ড গীতন্ব তাকৈঃ1৮ 

ভবিষ্যপুরাণে সূর্যের উপাসনায় নত্যগণতিকূশলা দ্নীলোকদের উৎসর্গ করার বিবিধ 
উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবমান্দরে ন:ত্াগনতান্‌জ্খানের রাঁতির উল্লেখ পদ্মপুরাণ, 
সকন্দপুরাণ, শ্রীমদভাগবত, বিজ্পুলাণ অদ্নিপরাণ প্রভাতিতে পাওয়া যায়। 'শিবপূরাণে 
[শিবমন্দির নিমণি ও সংরক্ষণ প্রসঙ্গে অন্যানা নির্দেশের সঙ্গে ন:ত্য ও গীত এই উভয় 
কলায় নিপুনা শত স.ন্দরাী স্লীলোক দেবমনোগ্ঞনের জন্যে নিয়োগের নিদেশি আছে। 

কহনন রাঁচিত “রাজতরাঙ্গন৭' গ্রন্থে অঞ্টম শতাব্দীতে কাম্মীরের রাজা লালতা'দিত্যের 
রাজত্বনালে দেবদাসী সং্প্রদ.য়ের ব্যাপক আ্তত্বের কথা জানা যায়। প্রখ্যাত চোল 
নৃপাঁত প্রথম রাজরাজ-এর রাজত্বকালে (৯৮৫-:১০১৪ খ্রীঃ ) তাঞ্জোরের বৃহদী*্বর 
মন্দিরে চারশত দেবদাসীর অবস্থিতির কথা হীতিহাসে পাওয়া যায়। গজনধর সলতান 
মামুদ যখন ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দে সোমনাথ মান্দর আবুমণ করেন তখন সেখানে পাঁচশত 
দেবদাসীর উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। 

বাঁভন্ন বৈদেশিক পর্যটকদের ভ্রমণবূত্রান্ত থেকেও দেবদাস সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া 
যায়। কেবলমান্র দাক্ষণভারতে নয় ভারতের সর্ব্ই দেবদাসী প্রথার গ্চলন ছিল। 
1ভনিসীয় পর্যটক মাকেঁপোলো (১২৫০ খ্রপঃ ) মালাবার উপকূলের বর্ণনা প্রসঙ্গে 
দেবদাসণ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন । ফরিষ্তার বিবরণ থেকে জানা যায় যে সুঙ্পতান 


১৮৯ 


আলাউদ্দিন বাহমনণর রাজত্বকালে (১৩৫১-১৩৫৮ খণঃ ) তিনি কর্ণাট প্রদেশ আকুমণ 
করে মন্দির থেকে সং্দরণ দেবদাসীদের হারেমে নিয়ে আসেন । এই দেবদাসগদের 
মূরলণ বলা হত। ১৯২২ খ্রগস্টাব্দে পতৃ্গীশজ পর্যটক ডোমনোর বিজয়নগর 
পারদ্রমণের বর্ণনায় দেবগণের প্রণত্যর্থে দেবদাসপদেব উৎসঞ্গের কথা পাওয়া যায়। 
ফরাসণ পর্যটক টাভাঁর্িয়রের ( ১৬৪১ খখঃ ) একাঁট মাঁন্দরের বর্ণনায় উল্লেখ আছেঃ 
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শিল”্পাঁদকারম: গ্রন্থেও আমরা নাট্র:য়াঙ্গম ও দেবদাসগদের বথা পাই । নট, আভই 
ও আন্ম-এই তিনাঁট শব্দের সমন্বধে গঠিত নাট্ুযরাঙ্গম শব্দের অথ" নত্যসপ্প্রদায়ের 
নৈতা। সাধারণ নত্যশিক্ষককে নাট্রবান বলা হয়ে থাকে । নাট্টবানগণ বংশপরম্পরায় 
নিজেদের পেশার অধিকারী হন এবং এই পেশা একটি 'বিশেষ গোহ্খীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
হয়ে পড়ে । নাট্র,বানগণ চুন্তিবদ্ধভাবে মাঁন্দরে দেবতার চরণে নিবেদিত দেবদাসীদের 
বিনা পারশ্রমিকে নত্যশিক্ষা দিতেন। বিনিময়ে দেবদাসীদের আজীবন তাদের 
উপাজনের অধাংশ নাট,বানদের 'দিতে হত। নাট্রবানদের অনমাতি বতরেকে 
দেবদাসীরা কোনো অনষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারত না। এই দেবদাস ও নাট্র বানগণ 
ভরতনাট্যম নৃত্যধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যান্ত এবং পরস্পরের প্রতি নিভ'্রশশল ছিল। 

দেবদাসপগণ সাত থেকে বার বছর বয়সের মধ্যে মন্দিরের সেবায় আআানবেদন করত । 
শিক্ষা শেষ হলে মান্দরের অভ্যন্তরে দেবতার নিকটে তাদের প্রথম নৃত্যান,্ঠান 
'আরেংদেআট্যম' অন্যাষ্ঠত হত । সামাজিক ও অর্থনৈতিক পঁবিবতনের সঙ্গে সঙ্গে 
দেবঙগগাস% সম্প্রদামের মধ্যেও শ্রেণীভেদের সষ্টি হয়। এবং পরবতার্টকালে দেবদাসা, 
রাজদাস ও স্বদাসী--এই তিনশ্রেণীতে বিভভ্ত হয়। কাজদাসীরা মাণ্দরে ধূজজ্তন্তের 
সম্মূখে রাঞ্জা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সমাবেশে নতত্/প্রদর্শন করত ৷ দ্বদধাসীরা দাসী 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সব থেকে 'নিম্নন্তরের বলে গণ্য হত। এরা তাঞ্জোরের বিখাত উৎসব 
কুণ্তাঁভষেক-এর সময় ছাড়া দেবতার সামনে নৃত্য করতে পারতে না। সাধারণ 
লোকের মনে প্রুনে এরা নৃত্য করত। 

ন'টুবানগণ অত্যন্ত রক্ষণশঈল ছিলেন এবং স্বভাবতই বংশপরম্পরায় এই 
শিক্ষাদাতার ভূমিকা তাদের জন্যে সংগাক্ষত থাকায় যথাযথ শিক্ষাদ/ন বা এই ন:তাধারার 
নবরপায়নে তাদের কোনো উৎসাহ ছিল না। সমাজপতিদের চক্রান্তে ও নাট্র'বানদের 
অর্থলালসায় দেবদাসদের পবিন্র জীবন ক্রমশঃ ব্যাভিচার ও কল[্ষতায় পর্যবসিত হয় । 
এই প্রথার অপব্যবহারে সমগ্র দেশে গাঁণকাদের মধ্যে এক বিরাট অংশ দেবদাস 
সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সংগৃহীত হতে থাকে । পিতামাতার দারিদ্র্য ও ধমণ্ধিতার সুযোগ 
[নিয়ে পুরোহিত ও নাট্র,বানদের চক্রান্তে মাতৃরলোড় থেকে মান্দর এবং পরে মন্দির থেকে 
গণিকালয়ে অসংখ্য দেবদাসী সংগৃহীত হতে থাকে । অবশেষে সরকার “দেবঝদাসী' বিল, 


প্রণয়ন করতে বাধ্য হন। 


৯৮৭ 


এই প্রাচীন ও পাঁবন্র প্রথা 'কিভাবে কল.ষতা ও শোষণের মাধ্যমরূণে প্রয়োগ হতে 
থাকে তার 'বিবরণ 'বাঁভন্ন সরকারা 'রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায় £ 
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পরবতর্নকালে অঞ্থলালসা ও শোষণের মাধ্যমর্পে বহ; বিচিন্ন অন:ষ্ঠ!ন এই প্রথার 
সঙ্গে যুত্ত হয়। এবং সেইসব ক্ষেত্রে মান্দরে কিছ দক্ষিণা দিয়ে পিতৃগৃহেই 
দেবদাস্দের 'রক্ষিত। জীবন আন.ঞ্ঠানিকভাবে আরম্ত হয় । 
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এই প্রথার যাবা শিকার হয়েছেন এমন অসংখ্য দেববাসীরা ভারতের বিভিন্ন 
গাণকালয়ের এখনো অন্যতম প্রধান অংশ। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ও সরকারাঁ 
প্রচেষ্টায় আইন বিধিবদ্ধ করে অবশেষে এই প্রথার অবসান ঘটেছে। 

বর্তমানে ভরতনাট্যম অনূষ্ঠান বলতে সাধারণভাবে আল্লারিপ;, যতিস্বরম, শব্দম, 
বম, পদম, [িল্লানা-এইগনীলই গুচলিত। কিন্তু এই ধারাগীল বহূপরে ভরতনাটাম 
নৃত্যপদ্ধাততে সংযোঁজত হয়েছে। সাঁদরনাট/ম, ভগবতমেলা নাটক, কুরভা্জি ও 
কুচিপুঁড়ি-এই চার পদ্ধাততেই পর্বে ভরতনাটাম প্রচালত ছিল। 

ভরতনাট/ম ন:ত্যের শুদ্ধমৌিক রূপ সাঁদিরনাট্যম | বহ; শতাব্দী ধরে মন্দিরে ও 
রাজদরবারে দেবদাসীদের দ্বারা এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হত। সাদিরনাট্যম, দাসীআট্যম, 
চি্নমেলন, ভোগমেলম, তাঞ্জোরী নাচ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এই নৃত/ধ'গা বিভিন্ন অঞ্চলে 


৯/৩ 


জনাপ্রয় হয়। এর গঠনে নৃত্ত ও নৃত্য দুইই সমভাবে প্রযস্তু হত। শঙ্ার রসাত্মক 
অভিনয়ে এই নংত্য সাধারণভাবে দ্গীশিজ্পগদের মাধ্যমেই পাঁরবেশিত হত । 

ভগবতমেলা নাটক রক্ষণশশল ব্রাহ্গণজা'তির প্রাচীন ধর্মীভীত্তক নত্যনাট্য । এই 
গোষ্ঠী নিজেদের ভরতমূনির প্রতাক্ষ বংশধর বলে দীবশ করে এবং নিজেদের ভগবতা 
বলে পর্চিয় দেষ। ভগবত উপাসনার মাধ্যমরপেই এই অন্ঠান প্রচলিত 'ছিল। যোগ, 
ধ্যান, কর্ম ও ভন্তি, ঈশবর আরাধনার-এই চারাঁট আশ্রয়ের মধ্যে ভন্তিসাধনা করার জন্যে 
এই অনংঞ্ঠান। দর্শক ও শিজ্পবা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রবণ, স্মরণ, পদসেবা, 
অর্চনা, বন্দনা, দাসা. যজ্ঞ ও আত্মীনবেদন, ভান্তুসাধনার এই নয়াঁট ধর্ম পালন কদ্তেন। 
মহাভারতের কাহিনশ অবলম্বনে সাধারণত এই নত্যনাট্য রাঁচত হত। ভগবতমেলা 
নাটক যখন কোনো অণ্চলে অনুষ্ঠিত হত তখন এ অণুলের সকল ব্রাহ্মণ পাঁরবারের 
অন্ততঃ একজনকেও এই অনষ্ঠানে অংশ গ্রহণ কব্তে হত। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ 
সামাজিক রীতি ও বিশেষ সম্মানজনক বলে 'বিবেচিত হত। 

ভগবতমেলা নাটকের সঙ্গে কথাকলি নৃতানাট্যের অনেক সাদশ্য আছে। কথাঝলির 
মতো সারারান্র ধরে অভিনয় হয় এবং শিল্পশসম্প্রদায়ে কেবলমান্র পূরুষেরাই অংশগ্রহণ 
করে। এই আঁভনয়েও মূত্তাঙ্গন অভিনয় মণ এবং কোনো দশ্যসজ্জাব ব্যবহার" ছিল না। 
িন্তু কথাকলি ন.ত্/নাট্যের সঙ্গে এর পার্থক্যও অনেক 'বিষয়ে স্পন্ট। যেমন কথাকাল 
নতত্যনাট্যে অভিনয়শিজ্পশরা গান করে না বা সংলাপ আবাঁত্ত করে না, কিন্তু ভগবতমেলা 
নাটকে শিপ্লীদের সংলাপ আবান্ত বাগান করার রীতি আছে। ভগবতমেলা নাটকে 
শাঙ্্ীয় পদ্ধাত অনুসরণ করে সোচ্ঠবরচনার 'দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয় । ভাবাভিনয় 
ও আঙ্গকাভিনয়ে কথাকলি নৃত্যনাট্য অপেক্ষা ভগগবতমেলা নাটক সক্ষম শিলপসমদ্ধ 
উৎকর্ষের স্বাক্ষর বহন করে। ভগবতমেলা নত্যনাট্যে বেহালা ও মদঙ্গম  আবহসঙ্গীতে 
প্রধান বাদ্যযন্ত্ররুপে প্রচলিত । 

এই নাট্য পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হত, পরবতর্কালে তেলেগ্‌ ভাষায় বহু নাট্য 
রচিত হয়েছে। প্রায় দেড়শত বংসর পূবে' ভেঙ্কটরমণ শাম্তী রচিত নাটকগলি 
সবাপেক্ষা উল্লেখযোগা হলেও একথা সত্য যে বহ: প্রাচীনকাল থেকেই ভগবতমেলা 
নাটকের ধারা গচলিত 'ছিল। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে “কৃফলীলা তরাঁঙ্গণণী, গ্রন্থ 
প্রণেতা প্রখ্যাত শিল্প তণথ-নারায়ণ স্বামী রচিত পা'রিজাত হরণম” একটি উল্লেখযোগ্য 
নাটক। শ্্রীভৈঙকটরমন শাম্ত্ রচিত “মাকণ্ডেয়» প্রহণাদ', “সীতা কল)াণম”, 'হরিশ্চন্দ্র' 
প্রভীত নাটক বিশেষ জনাপ্রয়। 

ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া না গেলেও অন্টম শতাব্দশ থেকে ভগ্গবতমেলা নাটকের 
উৎকর্ষের পাঁরিয় পাওয়া যায়। 'বিজয়নগর রাজবংশের সময় থেকে তাঞ্জোরের মারাঠা 
রাজবংশের সময় পর্যন্ত এই শিল্পকলায় রাজদরবারের পণ্ঠপোযবতার কথা ইতিহাসে 
পাওয়া যায়। 
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কুরুভাগ্জ ব্যালে ধরনের ন.ত্যপদ্ধতি। এতে ছয় থেকে আটজন গ্শ-শিজ্পণ অংশ 
গ্রহণ করে। নায়কের প্রতি নায়িকার অনুরাগের কাহিনগ পদ]ছন্দে রচিত হয় এবং 
সঙ্গীত সহযোগে পারষেশিত হয় । ভারতের নতত্যপদ্ধাতিতে ব্যালে নৃত্যধারার এটি একমান্ন 
উদাহবণ ৷ কান্তাবিদ্যার রতি অনুসরণ করে বর্ণনাতক কাঁহনগর শুদ্ধ ভাবরূপ 
সঙ্গীতকে আশ্ররর করে কুরুভাগ্জ অনুষ্ঠানে ছন্দিত হয়। সব থেকে প্রাচগন কুরুভার্জি 
নাট্যের নাম কুন্রল কুরুভাঞ্জি। 'তিবুক্ড়া রাজাপ্পা কবিরায়ার এটি রচনা করেন। 
সাংপ্রতিকালে প্রীমতী রূুক্ষিণী দেবী কলাক্ষেত্রের শিল্পীদের দ্বারা কুরুভার্জি 
নৃত্যনাট্যের পৃনরুজ্জীবন ও সংস্কারের প্রয়াস করছেন। 

কৃচিপঁড় ন:তাধারা অন্ধ প্রদেশেব কৃষ্ধানদশর তীরে কুচিপ্যাড় গ্রামের ব্রাহ্মণ 
গোহ্ঠীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হত। 'সিদ্ধেন্দু যোগী এই নতত্যপদ্ধতির প্রবর্তক । কুচিপড় 
নতত্যনাট্যে আঞ্গকের প্রতি বেশি জোর দেওয়া হয়৷ এই নত্যধারায় বিশুদ্ধ শাস্ণীয় 
নৃত্যের অনশ।সনগর্লি কঠোবভাবে পালন করা হয়। এই অনংষ্ঠানে স্বলোকেরা অংশ 
গ্রহণ করে না, পূর.ষেবাই স্পী-ভুমিকা রূপায়ণ করে। বিজয়নগর রাজবংশ এই নত্য- 
ধারার প্‌স্ট্পোধক ছিলেন । এই অভিনয়ও সারারান্রি ধরে অনচ্ঠিত হয় এবং মণ্সজ্জার 
কোনো প্রয়োজন হয় না। নাটকের চারন্রগ্ীল মণ্ডে প্রবেশ করে সংগীতের মাধ্যমে 
দর্শকের কাছে পাঁরিচয় দান করে । আবহসঙ্গীতে মদণ্গম, ঝাঁণা, তদ্বুরা, বেহালা প্রভাতি 
বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত । কুচিপযুঁড় নাটকের মধ্যে ভামকলাপম্‌, গোল্লা-কলাপম্‌, উষা পরিণয়ম 
[বিশেষ উল্লেখযোগ্য | ৮ 

বত'মানে ভরতনাট)ম অন্ঠানের যে রাঁতি প্রচলিত তা তান্জোরের রাজা সারফো!জর 
বাজত্বচালে তৎকালশন সময়ের সংগীত ও ন:ত্যকলার শ্রেষ্ঠ 'বিশাসদ চিন্নাইয়া, পূল্নাইয়া, 
শিবান'দম ও ওয়াড়িভেল;-এই চার ভ্রাতা কর্তৃক প্রবাত'ত হয়। ওয়াডিভেলু দক্ষিণ 
ভারতীয় সংগীতের একজন প্রাতিভাবান শ্রষ্টা। এবং 'তানিই প্রথম দক্ষিণ ভারতণয় 
সংগীতে বেহালার প্রচলন করেন। ইতিপূর্বে অবশ্য কৌন্তভম্‌ নামে একটি অন:্ঠান 
গ্রচলিত ছিল। 

প্রকৃত শিল্প কোনোরুমেই স্থাবর নয়, গাঁতিশখলতাই তার ধারাকে সমৃদ্ধ করে। 
ভরতনাট/ম নতত্যধারা ঝিভন্ন সময়ে বিভিন্ন পধযাঁয়ে নবরূপে মহত্তর কলেবর ধারণ 
করেছে। এই নত্যধারার দ.ই হাজার বছরের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া না গেলেও 
এর মৌলিক শুদ্ধ রূপটি 'বাভল্ন পারবর্তনের ভর আতিক্ুম করে অক্ষু্ন রয়েছে। 
দাক্ষণ ভারতীয় সঙ্গত ও ভরতনাট/ম: উভয়ের পাঁরবর্তন পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী 
জাঁড়ত। তাঞ্জোরের রাজা অছুথাপ্পা নায়ক ( ১৫৭২-১৬১৪ খাঁঃ ), রঘুনাথ নায়ক ও 
িজয়রাঘব নায়ক ( ১৬১৪-১৬৭৩ খ্রগঃ )_এদের রাজত্বকালে ভরতনাট/ম্‌-এর 'বিকাশের 
র্ণযূগ। এই পর্যায়ে ভেঙ্কটমুখণ। ক্ষে্ায়া ও তীর্থনারায়ণ স্বামীর অবদান বিশেষ 


উল্লেখযোগ্য । 
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পরবতাঁকালে রাজা প্রতাপসিংহ ও তুলাযাজীর রাজত্বকালে ভেঙকটরাম শাম্কগ, 
মহাদেব অশ্লাভি, প্রখ্যাত তাঙ্গোর ভ্রাতচতুষ্টয়”্ঞর 'পিতা সুব্বরায়া নাট:বান, দক্ষতার, 
শ্যামশাস্তী প্রভীতির অবদানে ভরতনাট)ম: নূত্যধারা সমৃদ্ধ হয় । অবশেষে এই ধারা 
চিন্নাইয়া পূল্নাইয়া, ওয়াডভেল ও শিবানন্দ-এদের প্রচেষ্টায় বর্তমান রূপ ধারণ করে। 

আল্লারিপ্‌ ভবতনাট্যম অনষ্ঠানের প্রথম নত্য। তেলেগু শব্দ আল্লারিম্পু থেকে 
এই শব্দাটর উদ্ভব । আল্লাবিপ্‌ শব্দের অর্থ পাঁষ্পত বা প্রস্ফুট হওয়া । এই পায়ে 
অঙ্গ-প্রত্ঙ্গকে বিশঞ্ধ নৃত্যেব জন্যে দেহভাঙ্গর সুষম সৌন্দর্যে পৃম্পিত ও প্রম্ফ্টত 
করা হয়। শিজ্পধ মাথার ওপর দুটি হাত নমস্কারের ভাঙ্গতে রেখে বোলের লঞ্চে দ্টি 
ও গ্রগবাকর্মের মাধামে এই নত্য আরম্ভ করেন। এটি পূর'রঙ্গ বা বন্দনা সূচক 
অনজ্ঞান। নৃত্যের মাধ্যমে শিল্পী রঙগদেবতা, দর্শক, সঙ্গগত-শিল্পণ সকলের 
আশাবাদ প্রার্থনা করে। এই নৃত্যে সাবলীল ও সহজ ভঙ্গি অনুসরণ করা হয়। 
বঙতমানে অনেচ শিল্পী আল্লারিপু নৃতাসংগঞঠনে ভিন্ন আড়াউ ও যাঁত প্রয়োগে 
বৈচিত্র্য সৃষ্টি বরার প্রয়াস করেন, কিন্তু এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত অনুচিত। সাধারণভাবে 
এই পথাঁয়ে নৃত্য প্রদর্শনে সময় লাগে তিন থেকে পাঁচ মিনিট। 

আল্লারপুব পর অন্যাষ্ঠিত হয় যাঁতস্বরম। ইহা শোভাসম্পাদক নূত্ত প্রধান অংশ। 
দেহভাঁঙ্গর সঙ্গতে সষম সৌন্দর্য সংম্টি করাই এই পধাঁয়ে প্রধান লক্ষ্য । এই নৃত্য- 
সংগঠনে সাধাবণভাবে পাঁচ থেকে সাতটি জাঁটিল যাঁত রাগাশ্রয়ী সবগম ও তাল সমন্বয়ে 
মৃদঙ্গ ও মা'দরার সাহায্যে পরিবেশিত হয়। এতে দষ্টি, গ্রীবা, হম্ত ও পাদকর্ম 
প্রধান এবং কোনও বিশেষ ভাব প্রকাশ কবতে হয় না। এই নৃত্যে শিল্পী বিশেষ 
দক্ষতার সঙ্গে এক-একাঁট যাঁত শেষ কবে সমে আসে ও অপর একাঁটি যাঁত আরুন্ত করে । 
যাঁদও সৌন্দর্য সাঁণ্টই এই পর্যায়ে মূল লক্ষ্য তবুও সংযমের কঠিন 'ভিঁওব ওপর এই 
সোন্দ্য' স্াঁঘ্টর রচনাকে স্থাপন ক্তে হয়। অনেক ক্ষে্েই শিজ্পীরা সৌন্দর্য সষ্টর 
উত্তেজনায় সংযমের আবেগব*্ন্ত অতিক্রম করে রঞ্জনাসৃঞ্টির প্রয়াস করেন । তাতে দর্শকের 
স্ুলরুচি পরিতৃপ্ত কৰে সহজে জনাপ্রিয় হওয়া যেতে পাবে, কিন্তু মনের সংক্মতর আনন্দো- 
পলাখ্ধর বিঘ7 ঘটে । ভরতনাট্যম নুত্যধারার এই পর্যায়ের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে এই সতকর্তা 
[বশেষ প্রয়োজন । কারণ 'নম্নতর হীন্ড্রয়গ্রাহ্য শিল্পসষ্টির সঙ্গে মহত্তর শিজ্পসৃষ্টির 
দ্বন্দৰ এই নত্যধারার ইতিহাসে বার বার ঘটেছে । বর্তমান য্‌গেও এই দম্টান্ত বিরল 
নয়। এই দ্বন্দেয জয়ী হওয়ার ওপবেই শিল্পীর সোন্দর্য রচনার সার্থকতা নিভর করে। 

যাতিস্বরম-এব পর অনশষ্ঠিত হয় শব্দমম | তেলেগু ভাষায় রচিত ভন্তিমূলক সংগণতকে 
আভিনয়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাই এই পধাঁয়ে নৃত্যের লক্ষ্য । সঙ্গঈতের মাধ্যমে দেবতা 
অথবা রাজার শো বীর্য ও মহত বর্ণনা করা হয় এবং সঙ্গীতের শেষে অভিবন্দনা 
করে নতোর সমাপ্ত । সংস্কৃতে এই ধরনের সঙ্গীতকে 'যশোগীতি” বলা হয় । এতে 
সগ্চারণ ভাবেরই প্রাধান্য দেখা যায় । 

শব্দমের পরে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণম। বর্ণম ভরতনাট্যম নত্যপদ্ধাতির সবপেক্ষা 
জাঁটল ও আকর্ষণীয় পষয়ি। এতে নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্যের সমন্বয় দেখা যায় । ভাব, রাগ 
ও তালযন্ত এই অনযষ্ঠান প্রায় একঘণ্টা ধরে চলে। আবহসঞ্গীত প্রণয়ের আভব্যান্ততে 
রাঁচিত হয়। যাঁতগুলি অতান্ত জাঁটল ও দ্রুত হয়ে থাকে; একে থিরমণম বলে। 
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এর চরণমগলি অত্যন্ত সন্দর। সং্গণতাংশে কল্যাণণ, নবরত্নমালিকা প্রভাতি অপ্রচলিত 
রাগের প্রয়োগ দেখা যায়। এই সংগত ভাবোচ্ছল ও ভান্তম-লক। প্রাতাঁট যাঁতর 
সমাপ্তিতে শিল্পী সঙ্গীত সমন্বয়ে আভনয়ের মাধ্যমে আঁভিব্যন্তি প্রকাশ করে। এই 
পর্যায়ে সব ও ভাব, ছন্দ, লাস্য ও মাধ্যের সমন্বয়ে দেহভাঙ্গর সংযম স্থাপনা সচল 
স্গাপত্যেণ কারুকাতি রচনা করে । 

পন্নবতণ অন.্ঠান পদম | বর্ণম অনন্ঠানের শ্রমাবনোদনের জন্যে এই পথে প্রেম- 
গণতিমলক পদগযলি আভনয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত হয় ৷ সং্গঈীতাংশে অধিকাংশক্ষেত্রেই 
জনাঁপয় কাব জয়দেব, প:রন্দর দাস, ক্ষেত্রায়া রচিত মধুর পদাবলগ পারবেশিত হয় । 

সবশেষ অনংঞ্টান তিল্লানা ৷ ভরতনাট্যম নত্যধারার ছন্দ, লাস্য. মাধূর্য ও গভশরতার 
সশন্বয়ে সোন্দ্যের শ্রেম্ঠতম প্রকাশ এই পযণযে ছন্দিত হয়। এই নৃত্যে প্রত্যেকাঁট যাঁত 
বিলদ্বিত, মধ্য ও দ্রুতলয়ে পারবেশিত হয় । এই পর্যায়ে শিল্পী মাঝে মাঝে ক্ষিতচটুল 
পাদবিন্যাসে ও 'বাঁভন্ন মাদ্রা প্রয়োগে 'বাঁভিল্ল ভাববণ্ঠানা মূর্ত করেন। ঝাল আলাপে 
ও 'ব্তারে, লাবণ্যযন্ট নৃত্যাবন্যাসে, 'ঝিভল্ন অঙ্গহার ও করণের প্রয়োগে শিল্পগ এই 
পযণয়ে মাঝে মাঝে নিজের দেহসৌজ্গবকে স্থাপত্যের অপরূপ ভঙ্গিমায় রূপায়িত কবে। 
শিবকর্ম, দম, নাসাকর্ম, গণ্ডভেদ, কর্ম” পাদকর্ম ও সুললিত আবহসঙ্গণতসমন্ধ 
এই নং এয ভাবসৌযামের গ্রেম্ঠতম নিদশন । 

ভরতনাট্যমের আশয়রপে আঙ্গিক, বাচিন, সাত্বক ও আহায এই চার প্রকার 
আভনয | দমাঁটি ধর্ম লোকধ্মণ ও নাট/ধমশ | চারটি বৃত্ত -ভারতাঁ, সাত্তৃতী, কৈশিকগ 
ও আগভটশ | দই প্রকার সাদ্ধি দৈবী ও মানুষী | পাঁচটি আসন--পদ্মাসনম, সংহাসনম, 
যোগাসনম,, বীরাসনম ও 'সদ্ধাসনম | চারাঁটি মণ্ডলা- মণ্ডলা, অর্ধমণ্ডলা, সমমণডলা 
ও নৃতমণ্ডলা। তিনটি পদসংগ্কান-অ্টিতা, কণ্চিতা ও অর্ধাণ্িতা। তিনটি ভঙ্গি- 
সম, লাঁলতা ও বাঁলতা। তিন পুকার অঃগভেদ-এর মধ্যে করণ, অঙ্গহার ও মুদ্রা প্রধান। 

ভব নাট্যম অনভ্ঠানে মূলবস শুঙগান | এই নৃত্যের অন্তভূন্ত তাণ্ডব ও লাস্য 

উভয়ই শঙগার বস থেকে উদ্ভূত | * নাটাশাস্্ অনযযায়ী স্ঘী প,গুষ উভয়েরই তাণ্ডব 
নৃত্যে আঁধকাণ আছে. যাঁদও পরবতাঁকালে "ক্ষণশীল গুরূরা নতাভেদে তাণ্ডবকে 
প্‌স্ুশ্বেন ও লাস্যকে স্ত্রীলোকের জন্যে নিদিষ্ট করেন। কিন্তু এই সদ্ধান্ত অশাস্ীয় | 
কারণ শংঙ্গার রস থেকে উদ্ভব বলেই তাণ্ডবের প্রয়োগেও সৌকৃমার্য ও লীলায়িত গাঁত 
আছে এবং এতে গ্ণ-পুরুষের সমান অধিকার । 'নটনাদী বাদযগঞ্জনম গ্রন্থান;সারে আনন্দ 
তাণ্ডবম ( সন্ময় যাঁতনাই'ম ), সাম্ধ্য তাণ্ডবম (গীতিনাট্যম ), শঙ্গার তাণ্ডবম ( ভরত- 
নাট্যম ), নভ্রিপ.র তাণ্ডবম (পেলানি নাট্যম 7, উধর্ব তাণ্ডবম ( চিন্রনাট্যম ), মুনি 
তাণ্ডবম (লাস্য বা লয়নাট/ম ), সংহার তাণ্ডবম (সিমূহলা নাট)ম ), উগ্র তাণ্ডবম 
( রাজনাট।ম ), ভূত তাণ্ডবম ( পট্াসা নাট/ম ), প্রলয় তাণ্ডবম ( পাবই নাট্যম ), ভূজঙজ 
তাণ্ডবম ( পিথা নাট/ম ) ও শুদ্ধ তাণ্ডবম ( পদগ্রী নাট)ম )-এই বারো প্রকার তাণ্ডবের 
কথা পাওয়া যায়। 

নাট)শাস্দ্ের তাণ্ডব লক্ষণ অধ্যায়ে একশত আটটি করণের উল্লেখ আছে। হস্ত ও 
পদের পার্পারক সহযোগ করণের রূপকে বিকশিত করে, আবার কয়েক করণ একন্ন 
মাঁলত হয়ে অঙ্জরহার সৃষ্ট করে, এই করণ ও অঙ্গহারগনুলি ন:্যের সোন্দ্যের মূল 
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উৎস। 'চিদাম্বরম-এ নটরাজ মান্দরে খোদিত ভরতমাট্যম নৃত্যে প্রযস্ত একশত আটটি 
করণের অনুকৃতি এই ন:ত্যকলার বিস্ময়কর উৎকষে'র স্বাক্ষর বহন করে। ভরতনাট)ম 
নৃত্যকলায় সাধারণত আটাশটি অসংযান্ত মুদ্রা ও চব্বিশাঁট সংযাস্ত মরার প্রয়োগ হয়ে 
থাকে। 

ভরতনাট্যম নৃত্যকলার অন্যতম প্রধান অঙ্গ সঙ্গীত। সঙ্গণতাংশে একজন সকণ্ঠ 
শিল্পীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপর্ণে। আবহসঙ্গীতে বাঁণা, তদ্বুরা, বাঁশশ, নফরণ, 
সারাঙ্গী, বুদব:দিকা, মদঙ্গম, করতাল, বেহালা, সুরশুঙ্গার, পুঙ্গণ, নাগেশবরম ও 
মন্দিরা ব্যবহৃত হয়। মার্গসংগণতের প্রায় সকল সমৃদ্ধ রাগরাগিণী সঙ্গতাংশে গ্রযত্ত 
হয়। 

সাধারণভাবে ভরতনাট্যম নৃত্যে রূবকম, জাম্বাই, এরাবম, 'তিরুপজ্ডাই, আড়াতালম, 
'মিটিয়াম, একতালম প্রভৃতি নয়টি তালের ব্যবহার হয় । তালের পাঁচটি মা'র নাম 
সাধশ্রম ( চান মা্রা ), তিশ্রম (তিনমান্রা ), মিশ্রম ( সাতমান্রা ), কাণ্ডম ( পাঁচমান্া ) ও 
সংগণর্ণম ( নয়মান্রা )। তালগ.লি 'বাভন্ন মান্রা ও যাঁত সহযোগে বৈচিত্র্য সষ্টি করে। 

ভারতেন ন-ত্যকলার সবশশ্রেণ্ঠ রূপ ভরতনাট্যম। মহৎ শিল্পের সবকাঁট গুণই এই 
নত্যধারায় বিদ্যমান । কাব্য, সঙ্গীত, নতা ও অভিনয়ের সমন্বয়ে ভরতনাট্যমে যে 
চতুরঙ্গ রখাতির বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা অন্য কোনো নৃত্যে বিরল। এই চতুরঙ্গ রখাতির 
সম্মিলিত ছন্দাবভঙ্গে বিশ্বব্যাপী অনন্ত পের লীলার অখণ্ড রূপ মৃত হয়ে ওঠে । 
[শিজ্পীমানসের প্রকাশ-উন্মন্ত রূপ ভাবনা ললিতছন্দে ও ভাবাভিনয়ের উৎকষে দর্শকমনে 
সহদয় হয়ে ওঠে । কাব্য, সঙ্গীত, নতত্য ও ছন্দের 'বাঁশন্ট বিভঙ্গে লঈলায়িত একটি 
অনন্য রূপ-ভাবনা দর্শককে রসমার্গে উদ্বোধিত করে। 

এখানে শিল্পীর হস্তমদুদ্রায় স্বর্গের ফুল ফোটে, দেহভঙ্গির বিচিত্র সঙ্গীতে দিম্ধু- 
তরঙ্গের হিল্লোল লাীলায়িত হয়, গ্রবাবিভঙ্গে গর্ব ও নিবেদন বিচিন্ররঙ্গে মৃত" হয়, 
আঁখিপল্লবের উন্মোচন ও পাঁতনে প্রতিবিদ্বিত হয়- প্রেম, প্রতীক্ষা ও সংশয়। এতগ,ল 
নরবয়ব ভাবনাকে একই দেহের 'বিচিন্্র বিভজ্গে শরাীঁপী করে তুলে দরশকমনে আস্বাদ্য 
করার ক্ষমতা অনা কোনো 'শিল্পধারায় বিরল । 

বিস্ময়ের কথা এই যে কালের বিবর্তন সহ্য করেও এই ধারা দশঘ' দু-হাজার বছর 
ধরে আপন সঞ্জীবনী শাস্তির মাধূর্য নিয়ে বেচে আছে। পরিতাপের বিষয় এই শিজ্প- 
কলার সার্থক অনুশীলন ও সমাদরের অভাব ঘটেছে । আঙ্গিক সবস্ব শিক্ষাব্যবস্থাই 
প্রধান হয়ে উঠছে ; ভাবস্ণ্ার ও রসোপলাব্ধির দিকে যথাযথ দষ্টি না থাকায় শিজ্পপমনে 
অপূর্ণতার গ্লানি জমে উঠছে। 

“নটবাদীবাদ্যরঞ্জনম' ও শশলাপ্পাঁদকারম” এই দি গ্রন্থে ভরতনাট)ম নত্যধারার 
ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যায়, অনেকে মনে করেন ভরতনাট্যম অন্ধ প্রদেশ থেকে 
মাদ্রাজ ও অন্যান্য অণুলে প্রচলিত হয়েছে । অন্ধ প্রদেশের বিখ্যাত কবি ও সংগণত 
্ম্টা খাঁষি ত্যাগরাজ-এর তেলেগু ভাষায় রচিত অপূর্ব সঙ্গীতের মাধ্যমে ভরতনাট্যমের 
নাট্যধমী নৃত্য রূপায়িত হয়ে খাকে। তাঞ্জোরের মহারাজা স্বোয়াদী 'থিরূমল সংস্কৃত 
ভাষায় 'িফুবন্দনা সঙ্গীত রচনা করেন। 

তাঞ্জোর রাজদরবারের চিন্নাইয়া, প্লাইয়া, শিবানম্দন ও ওয়াডিভেল;-এই চারিভ্রাতা 
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এবং মাদ;রার শ্রীসভারায়া আল্নাভি, কল্যাণণ সূন্দরম 'পিল্লাই, পেরিয়।তাম্বি আল্লাভি, 
পুণ্যদ্বামী আনাভি প্রভৃতি আচার্যদের ভূমিকা ভরতনাট্যম নৃত্যকলায় 'চিরস্মরণণয়। 
সামপ্রীতিক কালের নৃতাগুরুদের মধ্যে গুরু মীনাক্ষীসুন্দরম পিল্লাই, কাণ্ডাপ্পা পিল্লাই, 
টি. কে. মরুথাপ্পা 'পিল্লাই প্রভাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ভরতনাট্/ম্‌ নৃত্যকলাকে পুনরুজ্জীবন ও সম্‌দ্ধ করার জন্যে যাঁরা আত্মীনবেদন 
করেছেন তাঁদের মধ্যে শরীক আয়ার ও শ্রীমতী রংব্মিণি দেবী আরুণ্ডেল-এর নাম 
প্রথমেই উল্লেখযোগ্য । দক্ষিণ ভারতে যখন নাচের 'িরোধশ জনমত সংগঠিত করা হচ্ছিল 
তখন শ্রীকৃষ্ণ আয়ার এর বিরোধিতা করেন এবং সংবাদপত্রের সহযোগিতায় ভরতনাট/ম- 
নৃতাকলার পুনরাঞ্জীবনের আন্দোলন শুরু করেন । তিনি নিজে এই নৃতাকলা "শিক্ষা 
করেন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং এই নংত্যকলা সম্পকে প্রবন্ধ লিখে 
শাক্ষতসমাজের দ্‌ম্টি আকর্ষণ করেন । তাঁরই প্রচেষ্টায় শ্রীমতী বালাসরস্বতী বেনারসে 
“নাখিল ভারত সঙ্গীত মহাসম্মেলন-এ ভরতনাটাম্‌ নতত্য প্রদর্শনের সুযোগ পান । ভরত- 
নাট্যম নৃত্যধারা সম্পকে তাঁর গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান । 

শ্রীমতী রুল্রিণী দেবীর নাম ভারতের নৃতাকলার গবেষণা ও প্রসারের হীতহাসে 
[বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। তিনি কেবলমান্র একজন কুশলী শিল্প" হবার 
প্রয়াসেই আবদ্ধ থাকেন নি, তৎকালীন সমাজের রক্ষণশগলতা ও 'বাধানষেধ তুচ্ছ করে 
নত্যকলাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আত্মীনয়োগ করেছেন। আধুনিক 
ও বৈজ্ঞনক পদ্ধতিতে সংসকারমূন্ত বদ্ধগতভাবে নৃত্যকলার চচরি 'তানই প্রবর্তন 
করেন ৷ কিলাক্ষে প্রাতিষ্ঠা করে ভগ্গবতমেলা নাটক, কুরুভা্জ, কুচিপযড়, ষক্ষগণ 
প্রভৃতি বিল:প্তপ্রায় ধারাগুলির পুনর,্্জীবন তাঁর শিজ্পসাধনার শ্রেষ্ঠ কীতি'। 

শ্রীমতী ধালাসরস্বতী ভরতনাট)ম্‌ নতোর সবঞ্ঞ্ঠে শিল্পী । তাঁর আভনয়বহল 
পদম এই নত্যধারায় নবযুগের সূচনা করেছে। শাস্ত্রীয় নৃত্যের মৌলিক শংদ্ধ রূপঁটিকে 
অক্ষ রেখে এই নৃত্যগাঁতময় িরলাশল্পী দীর্ঘ 'প্রশ বছর ধরে শিঞ্পসাধনার শশষপ্ছান 
আঁধকার করে আছেন । শ্রীমতী বালাসরস্বতী শুধুমাত্র নৃত্যেই পাণদশিনগ নন। মার্গ 
সঙ্গঈতে তাঁর দক্ষতা ও কণ্ঠসম্পদ যে কেনো প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতশিল্পশর ঈষ্যরি বন্তু। 
সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় এই দক্ষতা তিনি প্রায় উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছেন। তাঁর 
প্রমাতামহদ তাঞ্জোর দরবারের রাজনত'কা ছিলেন, মাতামহী বণাধনম ছিলেন প্রখ্যাত 
বশণাবাদিনগ । মাতা জয়াম্মা সঙ্গীতে ও নৃত্যে পারদর্শনণ ছিলেন । নৃত্য ও সঙ্গীতোচ্ছল 
এই পারবারক পাঁরবেশে শিশুকাল থেকেই বালাসরদ্বতীর শিপ্পীমানস পন 
হয়েছে। 

প্রখ্যাত গর; কাণ্ডাপ্পা পিল্লাই-এর কাছে মান্ত পাঁচ বছর বয়সে তাঁর শিক্ষা শুর, 
হয়। মান্র সাত বছর বয়সে কঞ্টীপ্‌রমের আম্মানাক্ষী মান্দরে তাঁর “আরেঙ-দে আট্যম” 
অর্থাৎ প্রথম অনচ্ঠান সূচিত হয় । পকবতাঁক।লে গৌরী আম্মাল, বেদান্তম লক্ষ্মীনারায়ণ 
শাস্ত্রী ও চিন্নায়া নাইডুর কাছেও তান শিক্ষাগ্রহণ করেছেন । ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে বারাণসীতে 
1নাখল ভারত সংগণত মহাসম্মেলনে নতত্য প্রদর্শনের পর তাঁর খাত সারা দেশে প্রসারিত 
হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দ্বয়ং এই অন,্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । তারপর শহর; হল 
দেশে ও বিদেশে গ্রীমতী বালাসরদ্বতণর সাংস্কৃতিক আঁভযান্রা । 
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তাঁর রূপায্লিত প্রাণবন্ত বর্ণম ও পদর্ম অন,ঘ্ঠান শ.ধুমান্র ভারতের নৃত্যধারায় নয়, 
পাঁথবীর যে কোনো শিপ্পকলার ক্ষেত্রে ভাবাভিনয়ের চরম উৎকর্ষের নিদশ'ন। কাহনশ- 
আত্মক সংঘাত-জনিত ভাবাটিকে সবাঙ্গের আভব্যন্তি দিয়ে শবারী করে তুলে দর্শক মনের 
আবেণবৃত্ডে সঞ্চারিত করার এই অপূর্ব আভনয় নৈপুণ্য আর কোনো শিল্পী আজ 
পযন্ত দেখাতে পাবেন নি। 

ভবতনাট/ম্‌ ন:ত্যকলার ক্ষেত্রে গ্রীমতী শান্তাবাও এব অবদানেব কথাও নিঃসন্দেহে 
উল্লেখযোগ্য ৷ কেবলমান্র ভারতীয় নৃত্যের একজন শ্রেষ্ঠশিল্পীরূপেই নয়, “মোহন 
আট/ম- নৃত্যের পুনরঞ্জীবনে তাঁখ গৌরবময় ভূমিকার জন্যে তিনি শিপ ও সংস্কৃতি- 
ব্রতীদের কৃতজ্ঞতা অন করেছেন। 

গাক্ষণ ভারতীয় ন.ত্যে তর সমতুল্য কুশলী শিষ্পী বিরল । কথাকাঁল নৃত্য স।ধারণত 
তকফালীন সময়ে প,রধ্য শি.পী এই অনধশনীলন করতেন । আমতশী শা*ঙারাও মান বারো 
বংসর বয়সে কথাকাঁল ন.ও1শক্ষা আরন্ত কবেন। এবং মান চাস বসব শিক্ষালাভ করার 
পর প্রতিযোগিতায় পদব,ধশিহপীদেব পরাজিত কণে প্রথম স্থান আঁধার কণেন। পরবতা- 
কালে রক্ষণশনল সমাজের 'বাঁধাঁনষেধ অমান্য করে তিনি কথকণি অন,ঞ্ঞানে অংশগ্রহণ 
করেন। এম*বয ও প্রাচুষের পবিবেশে লালিও হয়েও ন.ত/শিক্ষার জনে তিনি যে কষ্ট 
স্বীকার করেছেন তা ভাবলেও 'বাঁণ্মিত হতে হয়। 

কথকলি নৃত)শিক্ষা সম।প্ত কবে শ্রামতী শ।'তারাও প্রখ্যাত গযুপ্ু মীন।ক্ষীস,.দবম 
পিল্লই-এর নিকট ভরতনাট/ম্‌ ন.ত্/শিক্ষা গ্রহণ করেন । এম৩? শান্তাবও গন নিকট 
অত্যন্ত জটিল ও কঠিন “থ।না বণ মণ অননশীণন করেন । এই নৃঙ/পদ্ধাতি এন আগে 
দীঘকাল অন্য কোনো শিপ অন,শখলন করতে সাহস বঞগ্নে নি। এমতী শা'তারাও 
গ'পুগহে থেকে কঠোর পাঁরশ্রম করে এই ন.তে) সাফল্য অজন করেন। 

প্রখযাতাঁশ*পী শ্রাকৃঞ্ক পাঁনক্করের নিকট শ্রামতী শা'তারাও মোহনী-আ/ম নৃত্য 
শিক্ষা করেন | তৎখালনন. সময়ে দীঘ কাল ধরে এই নত্যের অন,শীলন ও গ্রদশ'ন 
ধনাষদ্ধ 1ছল | এ্রমতা শান্তা সামজিক 'বাখানধেধ গ্রাহ্য না রে এই শি.পকলার 
পুনরুজ্জীবনের জনে প্রাতিবূল সমালোচনা সত্তেও শিক্ষিত সমাজে এই নৃতের প্রচলনের 
জন্যে আন্দেলন আরন্ত করেন। এবং একথা অনস্বীাকাধ যে ৩ার প্রচেষ্টাৰ ফলেই এই 
নৃত্য আবার প্রাতিষ্ঞঠা জন করতে সম হয়। 

শ্রীমতী শা'ঙারাও সিংহলে নৃত্যচ্চর জন্যে কিছ.দিন বসবাস করেন। কারণ দক্ষিণ 
ভারতণয় নৃত্যের রাঁতিই 'বাঙন পাবাত'তরূপে সিংহলে প্রচলিত। বদ্ধের বাণী 
অবলম্বনে শ্ামতণী শান্তারাও প্রযোজিত “আম্রপালী নত্)নাট্য দেশ-বিদেশে সমাদ,ত 
হয়েছে । শুধুমান্র নৃত্যকলায় নয়, সাহিত্যে ও চিন্রকলায়ও তান বিশেষ দক্ষতার প্চিয় 
দিয়েছেন । দক্ষিণ ভারতের সঙ্গত ও ন.ত্যকলা সম্পর্কে তাঁর গবেষণা বিশেষ মূল্যবান । 

সাম্প্রীতিককালেব শিহপীদের মধ্যে ইন্দ্রাণী রহমান, যামিনী কৃক্মণ৩০ কুমারী 
কমলা, চন্দ্রকলা প্রভাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ভারতবষে'র জাতীয় সংস্কাঁতর পূর্ণরূপ ভরতনাট্যম | তদানশ'তন দেশশয় রাজাদের 
আত্মকলহ, শৈববাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সংঘর্ষ, মুসলমান আক্রমণ, অন্টদশশতকে শৈবধর্মের 
আঁত্মক আদর্শের অবলমপ্ত -এ সবলের আনিবার্ধ পাঁরণতি হিসাবে এই নৃত্যধারার 
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[বিকাশ ব্যাহত হয়। দেবদাস? প্রথার পাদপণঠ বখন কর্দমান্ত হল তখন এমন কি 'বাভন্ন 
সামাজিক অনুষ্ঠানেও অলঙ্কারদাসণদের আমন্ত্রণ নিষিদ্ধ হল । প্রাদেশিক সংকণণতা, 
ধর্মসংম্কারক ও রক্ষণশীল নৃত্যগদ্রুূদের অনুদার মনোবাত্ত এই নৃত্যকলার পূর্ণ- 
বিকাশের প্রাতবন্ধক। একদিকে প্রাচীন দর্শন, দেবতাকৌ্দ্রুকতা ও আত্মিক উপলব্ধির 
মাধ্যমে শিক্ষাপ্রয়াস ও অন্যদিকে শুধুমান্ন এই নৃত্যের সৌন্দ্যপ্রসাবনী রূপকে িছক 
প্রদর্শন বিলাসে পরিণত করা, এই দুই প্রচেষ্টাই নিঃসন্দেহে পথ/ত হওয়ার লক্ষণ । 
আজকের এই আঁব*বাস ও অর্থসর্বস্ব যুগের মাঝে শুধূমান্র ধর্মীয় আবহাওয়ায় নৃত্যের 
পরিবেশন বোধ হয় ধিফলতাই ডেকে আনবে । য.গোপযোগী করার জন্যে দেবতা- 
কেন্দ্রিকতা থেকে মানবকোন্দ্রিকতায় নৃত্যকলার আল্তররূপের পারবত'ন প্রয়োজন। 

আশার কথা এই যে দেশের বিভিন্ন অংশে নৃত্য নাটক সঙ্গীত আকাদেমীর প্রচেষ্টায় 
বাঙন কলাকেন্্র স্থাপিত হয়েছে । সমাজে বলাকেন্দরর প্রভাব গড়ে উঠলে তার মাধ্যমে 
এই নৃত)শিঞ্পের দাশনিক সম্পদ নিশ্চয়ই জাতিগঠন ও জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত 
হয়ে এক নতুন রূপ পাঁরিগ্রহ করবে। হয়তো সে রূপ শ.ধমান্র ধর্মীআান্তক ভাবাদর্শে 
অন:প্রাণিত হবে না। কিন্তু নিঃসন্দেহে ভাবতের নিজস্ব যৃগোপযোগণ পরিবেশে ভারত 
সংস্কৃতির অখণ্ডতা ও সংহতির উজ্জব্লভম নিদর্শনর্পে পরিচিত হবে। 


১৯১ 


কখক 


বর্তমান কালের সবাপেক্ষা জনীপ্রয় নৃত্যধারা কথক । ভারতীয় সংস্কাঁতির ধারায় সমন্বয়ের 
বৈশিষ্ট, 'বাভনন শি্পধারার যোগসূত্র, বাহরাগত শি্পসংস্কৃতির প্রভাবে গাঁতিরূপ, 
বাদনপদ্ধাত ও নূৃত্যছন্দের আবয়বিক ও আন্তর রূপের বার বার পরিবত'ন ঘঁটিয়েছে। 
এই সমন্বয়ে ও যুগ যুগ ধরে সণ্য়ের অবদানে ভারতের লালিত সম্পদ অলংকৃত ও 
মাহমান্বিত হয়েছে । অবশ্য ভারতীয় মার্গ ন:ত্যধারাগ,লি সাধারণভাবে বৈদেশিক প্রভাব- 
গুলিকে বিশেষ গ্রহণ করে 'নি। হিন্দ; ধর্মের শাদ্বীয় অনুশাসনের কঠিন রক্ষণশঈীলতার 
মধ্যে প্রাচীন ধারাটিকে অক্ষুন রাখার প্রসাস পেয়েছে । 

কথক নৃত্যে এর উল্লেখযোগ্য ব্/তিক্ম দেখা যায়। উত্তর ভারতের সঙ্গত ও কথক 
নৃত্যপদ্ধীততে পরবতাঁকালে আরব ও পারাঁসক সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। 
মুসলমান সম্রাটদের প্‌ষ্ঠপোবকতায় কথকনতত্য প্রাসাদ ও দরবারের আড়দ্বরের প্রধান 
অঙ্গ হয়ে ওঠে । এমনকি এই নৃত্যধারার প্রাচীন রূপ ও রীতির প্রায় সবঙ্গিন বিদ্ময়কর 
পাঁরবধত'ন ঘটে । এই প্রসঙ্গে সংকৃতির সমন্বয়ের একটি কৌতূহলজনক বিষয় লক্ষ্য করা 
যায়। নৃত্যশৈলা, পোশাক, অলঙকারে, ইসলামনয় প্রভাব, কিন্তু কাহিনী অংশে প্রখ্যাত 
মুসলমান শিজ্পীরাও রাধাকৃষ্ণলীলা, রাস রচনা ও রুপদান করেছেন । মাগ" সঙ্গীতের 
ক্ষেত্রেও এই একই ধারা পারলক্ষিত হয় । ধমশন্ধিতা সে সময়েও সমাজে প্রবল ছিল, 
তবুও এই ঘটনা প্রমাণ করে যে ধর্ম ও সংস্কারের গণ্জী ভেঙে সংগকাতিই মানব- 
সমাজে প্রকৃত মিলনের সেতুবন্ধ রচনা করে। 

কাঁথকা শব্দাট থেকে ককের উৎপান্ত। প্রাচীনকালে দেবতাদের ললা ও পৌরাণিক 
উপকথার বর্ণনা করার জন্যে কথক, গ্রান্ৃক, গাথাকার প্রভৃতি বিভিন্ন সম্দায় ছিল৷ তারা 
সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে এই কাহিনী প্রচার করত। তারা কাহিনী অংশটি প্রথমে বর্ণনা 
করত, এবং তারপরে ভাবাভিনয়, নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে সেই কাহিনীটি রুপায়িত 
করত। শব্দের ধানঝকার ও মাধুযের দিকে বিশেষ যত্ব নেওয়া হত। কারণ সে য.গে 
বাক অথবা অক্ষর বা স্বরকে জড় বা অচেতন মনে করা হত না। “বাণশীজিহবা দেব 
সরদ্বতণ”কে সব কিছ:র কারণস্বরূপ চৈতন্যময় প্রণবরূপে এবং বাক্‌, অক্ষর ও স্বরসম্দ্ধ 
কাঁথকাকে সেই চৈতন্/ময় প্রণবের আঁভব্/)ভ্তিরূপে গণ্য করা হত । 

কথক নৃত্যবারার প্রথম শিল্পীর্‌পে দেবার্ধ নারদকে কল্পনা করা হয় । ন্রিভূবনে 
সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে নারদ হরিগুণগান প্রচার করতেন । ব্রহ্মমহাপুরাণে কথক 
সংপ্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় । লব ও কুশের মাধ্যমে রামায়ণ কথা প্রচারের কথাও 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । পাঁনান রচিত সিদ্ধান্ত কৌমূদশ গ্রন্থে ও 'িব্দার্থ- 
চিন্তামাণ, 'বাচস্পত্যকোষ” শব্দকল্পদ্রুম কোষ' প্রভৃতি অভিধানে নত্যগণীতের মাধামে 
কাঁথকাশ্রয়ী কথক িল্পধারা সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় । জৈন গ্রন্থ “আঁভধান রাজেন্দ্র 
ও “ককপাদ্রিকোষ-এ কথক সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। তুলসাঁদাস রচিত “বিনয় পন্নিকা'য় 
কথক সংপ্রদায়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। ভারতের শিজ্পধারায় বংশানুক্রমিক ও গোম্ঠগত 


১৯৭ 


ধারাবাহিকতার বিশেষ পাঁরচয় পাওয়া ঘায়। সেইরূপে বহ্‌ কথক নত্য সম্প্রদায় গড়ে 
ওঠে । রামায়ণ, মহাভারত, হারবংশ প্রভাতি বহ: গ্রন্থে কথক, সত, মাগধ, বৈতালিক প্রভৃতি 
কথক সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া যায়। কথিত আছে কাব 'বদ্যাপাঁতর সঙ্গত সহযোগণ 
জয়ত একজন নিপুণ কথক-শিজ্পী ছিলেন। 

রাধাকৃফণ ভান্তবাদ-এর প্রভাবে কথক নত্যধারা পাঁরপুষ্ট হয়। রাধাকৃ লগলা বিষয়ক 
নৃত্যপদ্ধাতির যে রূপ আমরা নাট্যশাগ্রে বার্ণত হল্লশসক, চচরণ, নাট্যরাসক প্রভৃতি থেকে 
পাই, সে রূপের ছায়া পরবতরকালে কথক নত্যধারায় দেখা যায় । কাবা, সংগীত ও 
অভিনয় এই ন্লিধারার সমন্বয়ে তংকালনন সময়ে কথক নতত্য রাসনত্যধারার অনুরূপ 
সাদশ্যযুন্ত হয় । 

এই প্রসঙ্গে শ্রীআওয়াগ্থির উদধাত উল্লেখযোগ্য £ 
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এছাড়াও প্রয়োগরখীতি ও আঁঙ্গকে মুরলণগৎ, পনঘাট গৎ, কবিতা বোল, নটবরণ 
বোল প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাসলীন্লা নৃত্যধারা ও কথক নৃত্যের বিল্ময়কর সাদশ্য চোখে পড়ে । 

রখস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কাব জয়দেব-পত্রণ পদ্মাবত সঙ্গগত ও কথক নৃত্যে 
বিশেষ পারদর্শিন ছিলেন। কথিত আছে রাজা লক্ষণ সেন কবি জয়দেবের 'নিকট 
পদ্মাবতী অভিনধত 'গ্রোবিন্দললা* নূত্য দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পদ্মাবতশ 
তখন রাজা লক্ষ/ণ সেনকে তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ করেন । গো'বন্দলীলা কাঁথকা অভিনয়ের 
সময় রাজা বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে খতু ও কাল পাঁরবর্তনের বর্ণনার সময় প্রাকতিক 
পাঁরবেশও পারিবার্তত হচ্ছে। গৃহসংলগ্ন পিস্পলব্ক্ষ কথিকার কাল পাঁরবতনের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে কখনও বসন্ত সমাগমে পুদ্পিত হচ্ছে, আবার কখনও নবোদ্গত সমুদয় 
পন্রপল্লব ঝরে পড়ছে। প্রকৃতিও সামঞ্জস্য রেখে কখনও জ্যেংস্নাবিধৌোত বসন্ত 
প্যীর্ণমার রান, আবার কখনও 'বিরহ বর্ণনায় 'নিবিড় ঘন কাল মেঘে আচ্ছন্ন হচ্ছে। 
বিমুগ্ধ রাজা লক্ষ'ণসেন শিল্পীকে সম্মানিত করলেন। 

এই কাহিনশর সত্যতা সম্পকে” সন্দেহ থাকলেও সে সময় কথক নৃত্যের সমাদর 
ও উৎকষে'র পাঁরচয় পাওয়া যায়। জয়দের রচিত “গাীঁতগেোবিন্দ”-এর ভারতাঁয় 
নৃত্যের সঙ্গীতাংশে [বিশেষ ভূমিকা আছে । লক্ষণধয় 'বিষয় এই যে কথাকলি, কথক, 
ভর্তনাট/ম, মাঁণপুরী-এই চারটি মার্গনৃত্য ধারাতেই বিভিন্নভাবে “গীতগোবিন্দ' এর 
সঙ্গীতাংশ প্রযূন্ত হয়েছে । পদ্মাবতী "গীতগোবিন্দ"কেও নৃত্যে রূপায়িত করেছেন। 
কামতা কামরপের রাজসভা-কাবি রামসরস্বতাঁর গতগোবিন্দ অবলম্বনে রচিত একটি 
কাব্যে পাওয়া যায়। 

“কুফের গীতক জয়দেব নিগদাতি 
রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মবতণ।” 


১৯৩ 
নৃত্য-১৩ 


অর্থাং কাব জয়দেব গান কাঁরতেছেন আর সেই গানের রাগ ও তাল তরগ্রয় করে 
পদ্মাবতী নত্য করিতেছেন। অনেক বলেন জয়দেব স্বয়ং কাব্য, অভিনয়, সঙ্গত ও 
নত্/সমূদ্ধ “গীতগোবিন্দ” অভিনয় সম্প্রদায়ের আধিকারী ও মূল গায়েন 'ছিলেন। 
পরাশর প্রভৃতি অন্যান্য সকলে দোহার ও বায়েন। ন্ত্যশিজ্পশ ছিলেন কবিপত্রণ 
পদ্মাবতী । এক পদের ভণিতায় জয়দেব নিজেকে “পদ্মাবতী চরণচারণ চক্রবতাঁ” 
অর্থাৎ পদ্মাবতাঁর চরণ চালকদের অধ্যক্ষ বলে পরিচিত করেছেন। 

রাজা লক্ষণ সেনের সভায় 'বিদযতপ্রভা, শশগকলা প্রভৃতি প্রখ্যাতা কথক 'শিষ্পীদের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতের অন্যান্য নত্যধারার মতো কথক ন:ত্যধারাও ধর্মমূলক ও 
বিভিন্ন মন্দিরকে কেন্দ্র করেই প্রথমে প্রসার লাভ করে। বর্তমানে প্রচলিত কথক নৃত্য 
পদ্ধাতর সঙ্গে তৎকালীন সমাজের কঁথিকাশ্রয়ণী ধর্মভান্তক কথক নৃত্যের গুণগত ও 
চ'রিত্রগত পার্থক্য আছে। আগে কথক নত্যধারায় ভাবাভিনয়প্রধান নত্যাংশের 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল, কিন্তু বর্তমানে কথক নৃত্যে নূত্তাংশই ( ভাবাভিনয়হগন 
নটন ) প্রধান, এবং একথা অনস্বীকার্য যে বত'মানে অন্যান্য মার্গ নত্যধারার সঙ্গে 
তুলনামূলক সমালোচনা করলে কথক নৃত্যের আবেদন ও সম্পদ অনেক ?নম্ন পষয়ে 
এসে পড়েছে। ্‌ 

অন্যান্য নত্যধারায় ভারতীয় নৃত্যের বাহ্যতঃ স্থির প্রসন্ন রূপককপনার রেখাই 
ছন্দসন্ট ও গাঁতিসণ্টার করে কিম্তু কথক নত্যপদ্ধাতিতে ইসলামীয় প্রভাবে মূলত 
তালাশ্রয় রঞ্জনাশন্তিরই বেশি প্রয়োগ দেখা যায় । লঘু, গু, প্লুত, মধ্য, দ্রুত প্রভূতি 
ভেদে 'বাভন্ন তালের জঁটল ও কুশলী প্রয়োগে এই নৃত্যে মনোরঞ্জক চমকের সৃষ্টি করা 
হয় যা সহজেই দশ'কমনকে রঞ্জিত ও উত্তোজত করে। স্বভাবতই এই রঞ্জনা ভাবাভিনয়ের 
প্রতিকুল পাঁরবেশ সৃষ্টি করে। এবং ইসলামীয় প্রভাবে ভারতীয় নৃত্যের সাত্বক ও 
দাশশনক ধারা থেকে বিচ্যুতহয়ে কথক নত্য গুল ইন্দ্রিয় আবেদনে পর্য বাঁসত হয়। 

কথক নত্যধারায় বৈষব দর্শন ও ইসলামীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের অপূর্ব নিদর্শন 
দেখা যায় । এর ব্মাবিকাশ বোদিক ও ক্লাসকাল যুগ আতক্রম করে হিন্দু, মুসলমান ও 
ইংরাজ শাসনের 'বাভল্ন সময়ে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে । এর আবেদন ও ভাবধারার 
পাঁরবতনের ইতিহাসও বিচিন্ন। 

বৈষ্বধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রসারে কথকনত্যের যে নূতন রূপ তা মূলতঃ শুদ্ধরূপ। 
ধুপদ ও ধামার সং্গীতপদ্ধীতকে অনুসরণ করে নৃতাসংগঠন রাজপুত এমনাক মুঘল 
আমলেও প্রচালত ছিল। স্বামী হরিদাস, সুরদাস, তানসেন, গোবিন্দস্বামী, নন্দৃদাস 
প্রভৃতি প্রখ্যাত সুরকারদের রচিত সঙ্গীত এই নূত্যের সঙ্গে প্রযুস্ত হত। দধি, নাটংয়া, 
চরণ, কলাবন্ত, রসধার” প্রভৃতি বিভিন্ন নর্তক সম্প্রদায়ের মধ্যে কথক নত্যের এই 
শুদ্ধরূপ বিদ্যমান ছিল। হোলি উৎসবে অনুষ্ঠিত হত চর্চরী। ধামার তালে সংগঠিত 
এই নত্যছক শুদ্ধ কথক নত্যপম্ধাতর এক শ্রেষ্ঠ নিদশ'ন। একথা মনে রাখা প্রয়োজন 
যে এই সময় এই শুদ্ধ কথক নৃত্যের ধারা মান্দর ও ধর্মনিহ্ঠানকে কেন্দ্র করেই 
প্রবাহিত হত। এবং ভগবান শ্রীকৃকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী “নটনাট্যরসিকবর' নটবররূপে 
কল্পনা করা হত। কথক নত্যপদ্ধাততে এই নটবরী অন্যতম প্রধান অংগ । 

মুসলমান আমলে মন্দির থেকে দরবারে আবিভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বক নৃত্যের 


১৯৪ 


গুণগত ও চরিন্রগত পাঁরবর্তন সচিত হল। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে নৃত্যসম্প্রদায় ও 
নর্তকী 'ছিল কিন্তু মুপলমান আমলেই প্রথম নাচ ও নাচওয়ালশ এই শ্রেণীর আবভবি। 
একথা অনস্বীকার্য যে শিজ্পসংদ্কৃতির পৃচ্ঠপোষকতায় মুসলমান সম্রাটদের অবদান 
অসামান্য । মুসলমান সগ্রাটগণ নত্যগণীতের 'বশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। কিন্তু 
তাঁরা এর বিলাস ও মনোবনোদনের রূপাঁটকেই প্রধানভাবে দেখতেন। ভারতয় 
নৃত্যের আঁত্বক ও দাশশনক রূপসম্পকে" তাদের কোন শ্রদ্ধা ছিল না। তারা পারস্য 
থেকে দরবারের প্রমোদান্‌গ্ঠানের জন্যে 'বাঁভন্ন পেশাদারশ “নাচওয়াল”” সম্প্রদায় ভারতে 
নিয়ে আসেন। প্রধানতঃ হাকেশিনজ, ডোমানজ, লোলানজ ও হেঞ্জিনজ-এই চার 
সংপ্রদায়ের পেশাদার নাচওয়ালী ভারতে আসে । এই নাচওয়ালণ সম্প্রদায় কথক 
নৃত্যের প্রাতি বিশেষ আকৃষ্ট হয় এবং পারসিক ন্‌ত্যপদ্ধতির সংমিশ্রণে কথক নৃত্য 
নূতনরূপ ধারণ করে । স্বভাবতই এই পধাঁয়ে কথক নত্য ভারতীয় নৃত্যের আত্মিক 
ও দার্শানক শংদ্ধ ধারা থেকে 'বিচ্যুত হয়ে নিছক ইন্দ্রয়পরায়ণতা ও যৌন আবেদনে 
পর্যবসিত হয় এবং নাচওয়ালশরা পেশাদারী গাঁণকা শিল্পণতে পাঁরণত হন। 

ফরিষ্তার বিবরণাঁ থেকে জানা যায় দাস রাজবংশের রাজত্বকালে সুলতান বলবন 
( ১২৬৬-৮৬ এসঃ )-এর দ্বিতীয় পত্র কারা খাঁন নাচওয়ালগ সম্প্রদায়ের একটি হারেম 
চ্থাপন করেন । বাহমনীরাজ দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ (১৩৭৮-৯৭ খ্রীঃ) লাহোর, 'দিল্লশ, 
পারস্য ও খোরাসান থেকে প্রচুর অর্থব্যয়ে সুন্দরী নাচওয়ালণ সংগ্রহ করেন এবং তাদের 
নিয়ে বিলাসব্যসনে উন্মত্ত হয়ে রাজকার্যে অবহেলা করেন। এমনকি তাঁর সময়ে রাজ্যের 
অমাত্য ও 'বদ্বান মণ্ডল+ও এই বিলাসিতার স্রোতে মগ্ন হন। 

মূঘল আমলেও নাচওয়ালন ও কথক নৃত্যের যে নতুন রূপ তার উল্লেখযোগ্য মাণ 
পাওয়া যায় সম্রাট আকবরের রুজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ ) আবুল ফজল রচিত 
“আইন-ই-আকবরণী” গ্রন্থে । এই গ্রন্থে নাটুয়া, সেজেতাল, কণগ্তারী, ভোগোল প্রভৃতি 
নত্যসম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। দরবারের নাচের মধ্যে শগ্ধ কথক নতোর 
আবয়াবক ও আন্তর রূপের আমূল পাঁরবর্তন ঘটলেও বৈষব পদ্ধাতির অবশেষ তখনো 
তার মধ্যে বিদ্যমান 'ছিল। আইন-ই-আকবরণ গ্রন্থে বার্ণত আছে £ 
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এছাড়াও সাধারণ লোকের জন্যও পেশাদার নটনটারা পথে পথে ঘুরে নাচ-গান 
করত । ঢাঢা প্রভীতি এই ধরনের নটচারণ সম্প্রদায়ের কথা “আইন-ই-আকবরা” গ্রন্থে 
পাওয়া যায়। সংগত ও নৃত্যের কিছু কিছ বিবরণ অল-বাদাওনশী রচিত “ম:ম্তেখব 
উংতওয়ারীখ" গ্রন্থে পাওয়া যায় । ইনিও সম্রাট আকবরের সমসামীয়ক | সুলতান মুহম্মদ 
আদিল নৃত্যগীতে অসাধারণ পারদশ" ছিলেন এবং স্বয়ং তানসেন তাঁর কাছে শিক্ষাগ্রহণ 
করেছেন। তিনিও কথক নত্যপদ্ধাততে বিশেষ উৎসাহী ও দক্ষশিল্পী ছিলেন । 


১৯ 


মুসলমান অমল থেকেই এই নাচওয়ালণ সপ্প্রদায় সারা দেশে ছাড়িয়ে পড়ে। 'বাভশ্ন 
রাজনৌতিক পাঁরবর্তনে এই সময়ে অনেক 'শিজ্পণর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও ইতিহাসে 
পাওয়া যায়। আমশর, ওমরাহ, 'বাভন্ন সামম্তরাজা ও জমিদারদের পৃচ্ঠপোষকতায় এই 
নাচওয়ালী সম্প্রদায় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এদের 'বাঁভন্ন সম্প্রদায় 'বাভন্ন অণুলে 
বিভিন্ন নামে পারিচিত হয়। তৎকালপশন সমাজে 'বিভিন্ন দেশের সম্রাটদের অন্য দেশের 
রাজা ও আমীরদের “নাচওয়াল” উপঢোকন দেবার প্রথাও ঠচলিত ছিল। 

শুধুমান্র মুসলমান দরবারেই নয় 'হন্দুশাসকদের মধ্যেও এই নাচওয়াল? সম্প্রদায়ের 
সমাদর ও প্রভাবের কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। মারাঠা শাসক ছন্রপাঁতি শাহ্‌ (১৭০৭- 
২৯ খ্রীঃ) 'বাভন্ন অণ্লের সুন্দরী নাচওয়ালণ প্রচুর অর্থবায়ে সংগ্রহ করে “নাচওয়ালগ- 
মহল” স্থাপন করেন । পেশোয়া দ্বিতীয় বাজধরাও ( ১৭২০ ৪০ খাঃ )-এর রাজত্বকালে 
'মন্তানী” নামে এক সংন্দরী নাচওয়ালীর জীবনে ও রাজ্যপাঁরচালনার ক্ষেত্রেও তপ্রাতিহত 
প্রভাবের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় । 

পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সংও এই নাচওয়ালণ সমপ্রদায়েব একজন 'বিশেষ অনুরাগী 
প্‌ষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনিও কা*্মীর, পারস্য, খোরাসান ও দেশের অন্যান্য অণ্ুল 
থেকে দেড়শত সুন্দরী নৃত্যকুশলা নাচওয়ালী সংগ্রহ করেন। তাঁর জীবন ও কারের 
মধ্যে এ শ্রেণশর স্মীলোকেদের তাঁর ওপর বিশেষ প্রভাবের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। 
লোটাস নামে এক নাচওয়ালীকে তিনি সাতখা'নি জায়গীর ও প্রচুব ধনসমপাত্ত দান করেন। 

এই সব দহ্টান্ত অনুসরণ করে দেশের 'বাভন্ন অংশে ক্ষংদ্রু ভূদ্বামী ও সামন্ত- 
রাজগণও নাচওয়ালী রাখতেন। রাজকমচারী ও ধনী ব্)ন্তদের মধ্যেও স্বভাবতই 
[বিলাস ও প্রমোদের উপকরণ হিসাবে এই সম্প্রদায় তাদের প্ঠপোষকতা অন করে। 
পরবতণকালে এইসব নাচওয়ালীরা ভারতের বিভিন্ন অণুলে' রমজানগ, মিরাশন, বাঈ, 
ডোমনখ, খেলানধ, নার"য়ালণ, মন্তানশ, ঝুমারণ প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভন্ত হয়। 

মান্দর ও ধমনিজ্ঠানের অঙ্গ থেকে দরবার ও প্রমোদাবলাসের উপকরণে পাঁরিণত 
হওয়া-এই পারিবত'নের মধ্য দিয়েই মানবমনের মহৎ আনন্দের উপকরণ কঁথিকাশ্রয়শ কথক 
নৃত্য দেহ-সর্ব্ব লীলাবিলাসের উপকরণ হয়ে ওঠে । পরুববতাঁ শ,দ্ধ কথক নৃত্যের 
শাস্ত্রীয় আঙ্গিক, করণ ও অঙ্গহার সমৃদ্ধ ভাবব্ন্তির সংক্গতা, চার,তা ও রূপ কল্পনার 
রসরঞ্জনার পরিবর্তে পারসায় প্রভাবে রূপাতরিত কথক নত্য পদ্ধাত শুধমান্ত 
মনোবনোদনের প্রকরণ হিসাবে এই নৃত্যের সোন্দয প্রসাধনী রূপকে স্থুলরঞ্জনা দ্বারা 
উত্তেজনা ও মনোরপ্রক চমক সৃষ্টির উপকরণে পরিণত করে। কথকনৃতে)র গুণগত 
ও চরিন্রগত পাঁরবর্তনের এই ইতিহাস 'বাচন্র ও অনুধাবনযোগ্য । 

মন্দির থেকে দরবার-এই পরিক্রমায় ককনতত্য ম,সলমান সম্রাটদের প্ঠপোষকতায় 
দিল্লশ, আগ্রা ও লক্ষেনী-এই তিনাঁট কেন্দ্রে ও হিন্দুরাজাদের আনূকুল্যে রাজস্থানে প্রধান 
িলপকলার্‌পে প্রাতদ্ঠা লাভ করে। অবশ্য এই দ.ইদ্থানেই আড়ম্বর ও 'িবলাসের 
প্রকরণরূপে গ্ুযুন্ত হওয়ার ফলে আন্গক ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে সামান্য প্রভেদ থাকলেও 
চাঁরন্ুগত পার্থক্য 'ছিল না। 

সাধারণভাবে কথক নত্যধারায় লক্ষে7া ও জয়পুর-এই ঘরানা প্রচলিত। উনবিংশ 
শতাব্দগতে প্রথ্যাত কথক শিল্পী ঠাকুরপ্রসাদ লক্ষেনীতে অযোধ্যার শেষ স্বাধীন নবাব 


১৯৬ 


ওাঁজন আলণ শাহের দরবারে প্রধানাঁশল্পণ রূপে যোগদান করেন। তখন থেকেই 
লক্ষে7ী ঘানার সডনা। অবশ্য অনেকের মতে ঠাকুরপ্রসাদের পিতা কথকশিজ্পধ 
প্রকাশজী নবাব আসফউদ্দৌলার দরবারে যোগ দিয়ে লক্ষে7ী ঘরানার সন্রপাত করেন। 
এ'রা “রসধারণ” সম্প্রদায়ের কথক 'শিজ্পশ এবং রাজস্থান থেকে ( মতান্তরে এলাহাবাদ 
থেকে ) লক্ষে27ীতে আসেন। 

নবাব ওয়াজদ আলণ শাহ নত্যগশতে বিশেষ অনুরাগণ ছিলেন। তিনি দ্বয়ং 
ঠাকুরপ্রসাদের নিকট ন:ত্যশিক্ষা গ্রহণ করেন এবং দরবারে নবাবের পাশেই ঠাকুরপ্রসাদের 
স্থান নিদিষ্ট হয়। ঠাকুরপ্রসাদ শুধুমাত্র একজন দক্ষাশজ্পণ 'ছিলেন না, নাট্যশাস্মে 
তার গভগর পাঁণ্চত্য ছিল। কাঁথত আছে নি নাট্যশাস্রের একাঁট ভাষা রচনা করেন, 
দুভগ্যিবশতঃ তাঁর গৃহে আঁগ্নকাণ্ডে এই শ্রস্থৃরটি ভস্মীভূত হয়। ঠাকুরপ্রসাদের তিনপূ্ত 
_বিন্দাঁদন, কালকাপ্রসাদ ও ভৈরবপ্রসাদ । ঠাকুরপ্রসাদের ভ্রাতা দগপ্রিসাদও নবাব-এর 
দরবারে শিজপশীরূপে যোগদান করেন। বিন্দাদিন ও কালকাপ্রসাদ এই দুটি নাম কথক 
নৃত্যের ইতিহাসে আবস্মরণীয় । এরা দুজনেই নবাব ওয়াজদ আলশ সাহের দরবারে 
নিযুত্ত ছিলেন । দুই ভ্রাতাই দক্ষাশজ্পণী ও নত্যশিক্ষক ছিলেন । বিন্দাবিন স্‌কবি 
ছিলেন এবং সঙ্গীতেও তাঁর অসামান্য দখল ছিল, কালকাপ্রসাদ ছিলেন তালবাদ্যে 
আছ্বতীয় । এই দুই ভাই একত্রে আজীবন কথক নৃত্যের কাঁব্যক সুষমা, রূপকর্মের 
পুনরুধ্জীবন ও নতুন সৃষ্টিকর্মে গভীর নিষ্ঠা ও সাধনায় আত্মীনয়োগ করেন । 

বিন্দাদন ছিলেন পরমবৈষফব। কাঁথত আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে স্বপ্নে দর্শন 
দিয়ে নটবর নৃত'লীলা প্রচারের আদেশ দেন। কথক ন:ত্য-পদ্ধাততে 'তিনি কয়েকাঁট 
নূতন আকঙ্গক সংযোজন করেন। নৃত্ত প্রধান কথক নতত্যধারায় বিন্দাদিন ভজন, 
ঠুংার, দাদরা, কাঁবিতা প্রভৃতি সহযোগে ভাবসমদ্ধ নত্যাংশ সংযোজনা করেন। 

কথক নৃতাধারার উন্নীত ও প্রসারে নবাব ওয়াজদ আলণ শাহের অবদানও 
অসামান্য । নবাব সকবি ছিলেন এবং সঙ্গীত ও নৃত্যে তাঁর অসামান্য দখল ছিল। 
তান অত্যন্ত বিলাস ও আড়ম্বরাপ্রয় ছিলেন । ছন্রম্জলে অনজ্ঠানের জন্যে তিনি 
চারশত সূম্দরশ নর্তকশ নিযুন্ত করেন। সেখানে দশাঁদন দশরা'ি ধরে নৃত্যোৎসবের 
আয়োজন হত এবং সমাপ্তুতে নবাব স্বয়ং অংশগ্রহণ করতেন । অনেকের মতে সঙ্গীতে 
ও নৃত্যে ঠুধার রীতির তিনিই প্রবর্তন করেন। কথক অনুষ্ঠানের জন্যে তিনি অনেক 
সুললিত গণীত রচনা করেন। তাঁর উৎসাহেই কথকনৃত্যে গজল ও ঠুংরণর প্রয়োগ 
হয়। এই শিল্পের প্রসারের জন্যে নবাব অজস্র অর্থব্যয় করেছেন । ইংরাজ শাসকদের 
দ্বারা রাজাচ্যুত হয়ে যখন তিনি কলকাতায় আসেন, তখনও তাঁর বাংসারক ভাতার 
একটি প্রধান অংশ তিনি এর জন্যে ব্যয় করতেন । এ'দকে নবাব ওয়াঁজদ আলণ শাহ 
1বলাসী ও আমোদাপ্রয় 'ছিলেন, কিন্তু বিন্দাদন ছিলেন ধমনি;রাগণ বৈষব । এই দুই 
[পরত ধমপ প্রতিভার সংযোগে কথক নত্য এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করল । “রাধা- 
কৃষলশলা” কাহনণ অংশে ভাবাভিনয় যত হল, অবশ্য লাস্য ভাবত শঙ্গার রসই প্রধান 
স্থান আঁধকার করল। আগ্গক-এর জটিল নৈপুণ্যের থেকে রস ও ভাব সম্টি এবং রঞ্জনা 
নবাবের 'প্রয় হওয়ায় লক্ষেনী ঘরানায় ভাবাভিনয় ক্রমশঃ একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে । 
ঠুংর, দাদরা ও গজল সহযোগে কথক নৃত্য পারবেশন এজন্যে অধিক জনপ্রিয় হয়। 


গ 
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বিন্দাদন নিঃসম্তান ছিলেন। কালকাপ্রসাদের 'তিনপন্র-অচ্ছন মহারাজ, লচ্ছ 
মহারাজ ও শন্ত্‌ মহারাজ 'পিতৃব্য 'বিন্দাদিনের কাছে ন:ত/শক্ষা করেন এবং পরবতর্কালে 
যশস্বী শিজ্পপর্পে পরিচিত হন। কথক নৃত্যে 'বিন্দাদিন-এর পরে অচ্ছন মহারাজের 
অবদানই সবাঁধিক স্বীকৃত। অচ্ছন মহারাজের পত্র বিরজ মহারাজ সাম্গ্রতিক কালের 
অন্যতম শ্রেচ্ঠ 'শিজ্পশী। 

কেবলমান্র ভাবসমন্ধ নৃত্যাংশ রচনা করাই লক্ষে ঘরানার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, 
ভাবাভিনয়ের নতুন পদ্ধাত সূষ্টি এই ঘরানার শ্রে্ঠ অবদান। লক্ষেদী ঘরানার 
নৃত্তাংশকেও অবহেলা করা হয়নি । 'বাভন্ন তোড়া, টুকরা প্রভৃতিও এর নূত্তাংশে প্রয্ত 
ছয় । লক্ষেনী ঘরানায় পাখোয়াজ এর পাঁরবর্তে তালযন্ত্র রূপে তবলার প্রচলন হয়। 

জয়পুর ঘরানার প্রবর্তক ভানজশ শিবভন্ত ছিলেন। কাঁথত আছে 'তনি এক 
সন্ন্যাসীর কাছে শিবতাণ্ডব নত্যশিক্ষা করেন । তাঁর পত্র মালুজী ও পৌর লালুজণ ও 
কানৃজণর মাধামে বংশপরম্পরায় শিবতাণ্ডব নৃত্যের এই ঘরানা প্রচালত থাকে । 
কানৃজণ বৃন্দাবনে গিয়ে বৈষবধম গ্রহণ করেন ও লাস্য ভাবযু্ত “রাধাকৃফলণলা” নৃত্য 
রচনা করেন। জয়পুর ঘরানার শ্রেষ্ঠ শিল্পণদের মধ্যে হরিপ্রসাদ, দুগপ্রিসাদ, শ্যামলাল, 
হনুমানপ্রসাদ, জয়লাল, মোহনলাল, নারায়ণপ্রসাদ, সন্দরপ্রসাদ প্রভূত উল্লেখযোগ্য । 
অবশ্য সুন্দরপ্রসাদ জয়পুর ঘরনার ধারাবাহণী হলেও লক্ষেনী-এ গুরু বিন্দাদিনের কাছে 
শিক্ষাগ্রহণ করেন । 

জয়পুর ঘরানা রাজস্থানের রাজন্যবর্গের পৃচ্ঠপোষকতায় প্রসার লাভ করে। 'কিম্তু 
একথা অনস্বীকার্য যে গুণগত বিচারে ও উৎকর্ষে লক্ষে2ী ঘরানা অনেক সমদ্ধ। জয়পুর 
ঘরানায় আঁঙ্গক সর্বস্ব জটিল তালগুচ্ছ রচনার দিকেই বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়। 
স্বভাবতই ভাবাভিনয়কে প্রাধান্য না দেওয়ার ফলে সৃজনশীল নতুন রূপকর্মের গাঁত 
রুদ্ধ হয়। এর ফলে জয়পুর ঘরানার অনেক শিল্পী লক্ষে ঘরানার প্রাত মনোযোগী 
হন। জয়পুর ঘরনার শিল্পীদের মধ্যে অসংযত জাবনযান্রা ও আরক ও মাদদদ্রব্যে 
আসন্তির ফলে এই ঘরানা বিশেষ দুদরশাগ্রন্ত। 

অনেকে বেনারস ঘরানা বলে জানকশপ্রসাদ প্রবর্তিত কথক নৃত্যধারার উল্লেখ করেন 
কিন্তু এই পদ্ধতিও লক্ষে ঘরানার অনুরূপ | লক্ষেনী ঘরানার 'শিন্পীরাই কথক নৃতা- 
জগতে আধিক খ্যাতিমান। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে বিভিন্ন ঘরানার 
নৃতাশৈলীর এই যে পার্থক্য সেটা ব্মশঃ কমে আসছে । কারণ এই দুই ঘরানার সমন্বয়ের 
সাধনায় অনেক শি্পণ ও প্রাতষ্ঠান ব্রতী হয়েছেন । 

মধ্যপ্রদেশের রায়গড়ের রাজা পরমবৈফব চক্রধর সিংয়ের নাম কথক ন:ত্যের পূনরু- 
হজীবন ও উৎকর্ষের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় । তিনি লক্ষেচী ও জয়পুর এই দুই 
ঘরানারই সমন্বয়ের পৃচ্ঠপোষক ছিলেন । জয়লাল, অচ্ছন মহারাজ, মোহনপ্রসাদ, নারায়ণ- 
প্রসাদ, দুই ঘরানার এই প্রখ্যাত 'শিজ্পণরা তাঁর রাজসভা অলঙকৃত করেছেন । রাজা চক্রধর 
[সং স্বয়ং অত্যন্ত সুদক্ষ তবলা ও পাখোয়াজ বাদক 'ছিলেন। ভারতের 'বাভল্ন প্রদেশ 
থেকে প্রখ্যাত যন্ত্রী ও বাদকদের "তান রায়গড়ে নিয়ে আসেন। পরমবৈষ্ব এই রাজার 
প্রাসাদের প্রায় সকল কক্ষেই ন:ত্য ও গীতের অন,শীলন হত। তিনি গোপনে কথক 
নৃত্যের অনুশীলন করতেন। কাঁথত আছে একদিন যখন জয়লাল ও অচ্ছন মহারাজ 
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বিভিন্ন গং সম্পকে আলোচনা করছেন তখন তানি আত্মাবস্মত হয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে 
তাঁদের গাগরণীভরণের একুশ টি ভঙ্গী প্রদর্শন করেন। বিস্মিত ও মুগ্ধ অচ্ছন মহারাজকে 
নটবর কৃষ্ণের অবতার বলে আলিঙ্গন করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন । শুধু কথক নৃত্যের 
ক্ষেত্রেই নয়, মার্গ সঙ্গশতের সকল ক্ষেত্রেই তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। 

কথক নৃত্যানুজ্ঠানে শি্পশর নিশি অনুযায়ণ সারেঙ্গী ও তবলা বা পাখোয়াজ- 
বাদক প্রথমে সুর সহযোগে লহরা বাদন করেন। এই রাত থেকেই তালাশ্রয়ী নূত্ত- 
পদ্ধাতাঁট স্পন্ট হয়ে ওঠে । কথক নৃত্যে নৃত্তাংশ প্রধান । বহুবাচত্র ছন্দপ্রয়োগে 'বাভন্ন 
তালগচ্ছ রচনা করে শোভাসম্পাদক রঞ্জনা সৃষ্টি করা নত্তাংশের প্রধান কাজ । সাধারণ- 
ভাবে এই ছ-দপুয়োগগনলকে “বোল” বলা হয় । 

নৃত্যসংগঠন ও প্রয়োগবৈচিন্রা অনুসানে কথক নত্যধারার ন:ত্তাংশে এগুলকে 
সাধারণভাবে বারাঁটি পর্াঁয়ে ভাগ করা হয়। গণেশবন্দনা, আমাডা, থাতা, নটবরণ, 
পরমেল, পারান, ক্লমলয়, কবিতা, তোড়া, টুকরা, সঙ্গত ও পাধান-এই বারাঁট পযয়ে 
নৃত্তাংশ গঠিত হয়। 

ভারতীয় নৃত্যে রঙ্গবিঘুশান্তির জন্যে গণেশবন্দনা ও রঙ্গাধদেবতাস্তুতি অনুষ্ঠান 
আরন্তের পবে আচারিত হয় । শাস্নমতে এই বন্দনা ও প্রার্থনা ব্যতশত যে নৃত্য অনুষ্ঠিত 
হয় তাকে নী৯ন:তা বলে এবং এই নীচনতত্য যারা দর্শন করে তারা বংশহণীন হয় ও 
তিষগ-যোঁনতে জন্মগ্রহণ করে। কথক নৃত্যেও এই গণেশবন্দনা অনুষ্ঠান শাম্তীয় 
রীতি অনুসরণ করে অনুষ্ঠানের সচনা করে। 

«“আমাডা” শব্দাট পারপীয় ভাষা থেকে এসেছে । এর অর্থ হল প্রবেশ । অরাং এই 
পরাঁয়ে তালবাদ্য সমন্বয়ে নটবরশ বোল সহযোগে 'শিজ্পীর প্রাথাীমক অনষ্ঠান। আমাডা 
অনুষ্ঠানের আগে দেহভাঙ্গর সুষম 'বিন্যাসকরণ পদ্ধাতাটিকে “থাতা” বলা হয়। এই 
অংশে শিল্পী তালসহযোণ্ে দুষ্ট, গ্রগবা ও শিরকর্মের প্রয়োগে বিভিন্ন ভাঁঙ্গর সঙ্কেত 
সৃষ্টি করেন। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 'নর্তককুলচ.ড়ামণি নটবররূপে কল্পনা করা হয়। কথিত আছে 
কালশয়দমনের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন নত্য করেন তখন তা, থেই ও তাৎ-এই ধনি- 
গুলির সৃটি হয়। সেজন্যে পরবতাঁকালে কথক নত্যগুরুরা এই ধর্ধনগূলি ও এই 
মূল ধ্যানসম্ভূত ছন্দ সৃষ্টি করেন এবং এগুলিকে “নটবর” আখা দেন। 

“পরমেল” শব্দের অর্থ বিভিন্ন ধানর মিলনে ছন্দস:ষ্টি করা । এই অংশে ধ্বান- 
শিজ্পের দ1ট প্রধান অঙ্গ ছন্দ ও সঙ্গীতের বৌচিন্পূর্ণ মিলন ঘটেছে। বিভিন্ন তালযয্ত 
সহযোগে 'বিভন্ন ধ্বানপ্রকৃতিকে 'বিচিন্র ভঙ্গীতে ন:ত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে তরাঙ্গত করা 
হয়। 

পাখোয়াজ-এর সাহায্যে গান্তীপূর্ণ যে ধ্নিসংগঠন তাকে পপারান' বলে । 'ক্লমলয় 
পায়ে শিতপণ বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত ভেদে তালবাদ্যসহযোগে পাদকর্মের কুশল প্রয়োগে 
চমক সংষ্টি করেন। এই অংশে শিত্পীর আপন সামর্থ ও কুশলতা অন_যায়ী দক্ষতা 
প্রদর্শনের সুযোগ আছে । এই অংশে বাঁধাধরা নৃত্যছক অতিক্রম করেও শিল্পণ স্বাধধন- 
ভাবে নৈপনণ্য দেখাতে পারেন । 

'কবিতা' পয়ুয়ে তালবাদাসহযোগে কবিতার আবূতিতে সঙকভাবে ও সুকৌশলে 
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যুগ্মধযানর প্রয়োগ করে ছন্দ ও ধ্যানকে তরাঙ্গত করা হয়। কাঁবতার ভাব 'বাভঙ্গ 
ভঙ্গগ ও আভব্যান্তর সাহাযো প্রকাশ করা হয় এবং পদগ্বয়ে তালরঙ্ষা করা হয়। 

“তোড়া” ও 'টূকরো' হচ্ছে 'বাভল্ল তালগচ্ছ সমন্বয়ে ছন্দের বৈচিন্য সৃষ্টিকারণ 
নূত্তপদ্ধাতি। 'বাভন্ন বোলের সঙ্গীতরণীতিতে পরিবেশন করার পদ্ধাঁতকে 'সঙ্গীতা” বলে। 
সাধারণতঃ কথক নৃত্যে গীতি সঙ্গীতকে অনুসরণ করে। 

'পাধান' শব্দাট মূল সংস্কৃত শব্দ পাঠান থেকে উদ্ভূত । কথক অনুষ্ঠানে করতালি 
দিয়ে তাল 'নির্দেশ করে বোল আবৃত্তি করার পদ্ধাঁতকে পাদান বলে। 

কথক নতত্যধারায় নূত্তাংশই প্রধান, এব নত্যাংশ সহযোগণ সঙ্গীতের ধাবা অন.যায়শ 
রচিত হয়েছে । ধ্রপদ, ধামার, কর্তন, ভজন, ঠুধার, দাদরা, গজল প্রভৃতি 'বিভন্ন ধারার 
সঙ্গণত সহযোগে নত্যাংশ রাঁচিত হয়েছে এবং গণীতিপদ্ধাত অনুযায়ী নামকরণ হয়েছে । 
স্বভাবতই নত্যাংশ ভাবাভনয়যুত্ত সেজন্যে মুদ্রাও প্রযযস্ত হয়েছে । অবশ্য অন্যান্য 
শাস্নীয় নৃত্যধারার মতো কথক নৃত্যে বিভিন্ন হন্তের বাঁধাধরা নিয়ম নেই। 'শিজ্পণ 
অনেকক্ষেত্রেই আভিনয়ের উপযোগণ হস্তপ্রয়োগ ভঙ্গীর সম্গে সামঞ্জস্য রেখে ম্বাধীনভাবে 
করতে পারেন। 

পুপদ, ধামার ও কীর্তন সহযোগেই কথক-এর নতত্যাংশ রচনার প্রথা প্রথমে প্রচলিত 
ছিল । এছাড়া জয়দেবের গণতগোবিন্দ, সুরদাস, তুলসাঁদাস, মাঁরাবাঈ, কাবির প্রভৃতির 
পদ ও ভজনের সহযোগেও কথক এর ন:তাাংশ রচিত হয়েছে। 

মুসলমান দরবারে এসে যুন্ত হল ঠুংরণী, দাদরা ও গজল । রাধাকৃষ্লশলা কাহিনগ 
সহযোগে ভাবাভিনয় প্রধান নৃত্যাংশে গাগরাঁ, পনঘট, যমৃনাতট, কালীয়মদ্দন প্রভৃতি 
রূপাঁয়ত হয়। নায়কাভেদ অন.যায়শ ভাবাভিনয় কথক-এর নৃত্যাংশে রূপাঁয়িত হয়। 

কথক নৃত্যে মুসলমান আমলে ভাবাভনয়প্রধান 'বাঁভল্ন নত্যাংশ রচিত হয় এবং 
নবাব ওয়াঁজদ আলা শাহ ও 'বন্দাঁদন শাম্তীয় অঙ্গহারগঃুলির সমধমণ 'বাভল্ন ভঙ্গণ 
(গং) রচনা করেন। হিন্দু "ও মুসলমান সংদ্কৃতির সমন্বয়ে রচিত এই ভাঙ্গগুলির 
সম্পর্কে 'বিশদ তথ্য পাওয়া যায় না, তবে 'মদন-অল-মাশুকণী', “শাত-অল-মুবারক+ 
'নাজমল-অল "হিন্দ" প্রভাতি 'বাভন্ন গ্রন্থে এই ভাঙ্গগৃলর উল্লেখ পাওয়। যায়। পরণ, 
সালামি, ফরিয়াদ, মুকুট, অঞ্চল, মুস্করাতি, মুয়াদ্দব, হাসন, ঘুংঘট, মেহবুব, নাজ, 
গমজা, আদা, কৃষ্ণকানাইয়া, গৎ, মেহবু্‌ব, জাদু বাক প্রভৃতি ভঙ্গিগুলি হিন্দু মুসলিম 
সংস্কৃতির সমন্বয়ের স্বাক্ষর বহন করে। বহু; ভঙ্গীতেই নামকরণে ও প্রদর্শনরঞাতিতে 
ইসলামণর প্রভাব, আবার বিভিন্ন হন্ত ও অঙ্গসণ্টালনে শাম্রীয় মুদ্রা ও অঙ্গহারের সাদশ্যও 
চোখে পড়ে। 

তাণ্ডব ও লাস্য ভাবয্ন্ত কথক নৃত্যে সারেংগী, হারমোনিয়াম, তবলা, পাখোয়াজ, 
রবাব প্রভৃতি যন্ত্র আবহসংগীতে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন সময়ে এই নৃত্যধারার পাঁরিবত্তনের 
সঙ্গে সঙ্গেপোশাক ও অলঙ্কারেরও ঘটেছে । সাধারণভাবে উত্তর ভারতের দরবারধ পোশাক 
প্রচালত। 

কথক নৃতাপদ্ধীত সম্পর্কে দ্ট কথা মনে রাখা গবশেষ প্রয়োজন । প্রথমত কথক 

মুলত তালাশ্রয়ী নৃত্য এবং 'দ্বতীয়ত এই নৃত্যে শিল্পণর বাঁধাধরা নৃত্যছক অতিক্রম 
করে নৈপদপঃ শরদর্শ নের প্রাম অবাধ স্বাধানতা আছে। একথাও মনে রাখা দরকার যে 
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কথক নত্যধারা বর্তমানে যে রুপ ও রীতিতে গ্রচালিত, এই নৃত্যের প্রাচীন ধারার সঙ্গো 
তার গ্‌ণগত ও চাঁরন্রগত গুভেদ ঘটেছে। 

কথক নত্যপদ্ধাঁত ব্যালে ও নৃত্যনাট্য প্রযোজনায় 'বিভিন ক্ষেত্রে (যেমন চিনের 
প্রবেশ ও প্রচ্থান্রে সময় ) নাটকাঁয় চমক সষ্ট করার পক্ষে যথাযথ প্রযুস্ত হল্লে বিশেষ 
সাফল্যলাভ করতে পারে । এই নত্যপদ্ধাত যখন গত শতাব্দীতে পর্যন্ত সংস্কৃত হয়েছে 
(যা ভারতের আর কোনো মার্গনৃত্যধারায় হয়ান ), তখন বত'মানকালেও এই নত্য- 
পদ্ধতিতে সংস্কৃত ও প্রদর্শনরধীতিতে 'বাভন্ন পরণরক্ষা 'নিরপক্ষার অবকাশ আছে। 

সাম্প্রতিককালে কথক নতাধারার গবেষণা ও 'িজ্পকর্মে স্বর্গতা শ্রীমতণ মেনকার 
অবদান আবস্মরণণয় । ভারতের নত্যশিজ্পীদের মধ্যে শ্রীমতী মেনকার মতো প্রকৃত 
[বদুষাঁ কলাবতণ মাহলা 'বিরল। ভারতীয় পদ্ধাতিতে পূর্ণাঙ্গ ব্যালে প্রযোজনার ক্ষেত্রে 
তিনি অনাতম পাঁথকৃৎ। ১৮১৯ গ্রপস্টাব্দে বারশালের এক কুলধন ব্রাহ্মণ পাঁরবারে তাঁর 
জন্ম। লরেটোতে শিক্ষা লাভ করার পর তান ইংলণ্ডে শিক্ষাগ্রহণের জন্যে যান, 
এবং বেহালাবাদনে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে বৃন্তলাভ করেন। এই সময়ে 
ভারতীয় নৃত্যের গভীরতা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে । সধতারাম মিশ্র, গুর্‌ 
করুণাকর মেনন, নবকুমার 'সিং, কৃষ্ণ কুট, রামনারায়ণ মিশ্র, 'বাপন সিং, দময়ম্তশ, 
শিরণণ ভাজিফদ।র প্রভৃতির সহযোগে তিনি ন:ত্যসম্প্রদায় গড়ে তোলেন এবং 
ইউরোপ ও এশিয়ার বাভন্ন দেশে ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন করেন। শ্রীমতণ আনা পাভলোভা 
মেনকার নৃত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। শ্ীআনন্দ কুমারস্বামীর সহযোগিতায় 
কথক ন.ত/ সম্পকে: তাঁর মূল্যবান গবেষণা জাতির সমপদ | ১৯৪৭ খ্রাস্টাব্দে শ্রীমতশ 
মেনকা পরলোক গমন করেন। বর্তমান বিস্মতপ্রায় এই বিরল মহিলাশিজ্পীর 
গবেষণা ও প্রযোজিত শিল্পকলা সম্পর্কে অনুশীলন বিশেষ প্রয়োজন । 

বতমানে কথক নতত্যধারার লক্ষেনী ঘরানার উত্তরসাধকের মধ্যে শ্রীবিরজু মহারাজের 
অবদান সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । মান্র দশ বছর বয়সে পিতা প্রখ্যাত শিজ্পী অচ্ছন মহা- 
রাজের মততযুর পর তিনি লচ্ছ্‌ মহারাজ ও শম্ভু মহারাজের নিকট নত্/শিক্ষা গ্রহণ 
করেন৷ শৈশবেই তললয়ে তার অপ্‌ব দক্ষতা প্রকাশ পায়। পরবতর্ীকালে তিনি তবলা 
ও পাখোয়াজ বাদনে বিশেষ নৈপুণ্য অজ'ন করেন। বিভিন্ন নত্যাংশে তালবোিন্রয 
সষ্টিতে তাঁর সমতুল্য শিল্পী বিরল। কথক নৃত্যপদ্ধৃতিতে পণঙ্গি ব্যালে রচনা করার 
প্রয়াসে গত কয়েক বছর ধরে তানি আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর প্রযোজিত “মালতী 
মাধব”, 'কুমারসন্তব", “ফাগলীলা”, ণগোবধধনলীলা ও নবাব ওয়াজদ আলি শাহের 
সমূতিতে 'অযোধ্যার নবাব' প্রভাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিদ্দাদিন মহারাজ ও অচ্ছন 
মহারাজের সার্থক উনত্তরসাধক 'বিরজ মহারাজ বর্তমানে দিল্লীতে কলাকেন্দ্রে প্রযোজনা ও 
অধ্য।পনায় ব্রতী আছেন। 

সাম্প্রতিককালে কথক শিল্পীদের মধ্যে গোপাকুষ, শ্রীমতী তারা, দময়ন্তাীঁ যোশ", 
রামগোপাল, শোহনলাল, শ্রীমতী বেলা অর্ণব, বন্দনা সেন, চিন্রেশ দাস প্রভৃতি 


উল্লেখযোগ্য । 
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লোকনৃত্য 


সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকেই আদিম জণীবনে প্রকাতির উন্মত্ত প্রাঙ্গণে 'বি*বছন্দের চাণ্ুলো, 
জীবনছন্দের স্বতস্ফ্তে আবেগে কখনও শিকারের উন্মাদনা জাগাতে, কখনও বা 
অপদেবতাকে তুষ্ট করতে উৎপ্লাবনপূ্ণ সহজ আনন্দে মানুষ দলগতভাবে রচনা করেছে 
নৃত্যছন্দ। *বাপদসঞ্কুল আরণ্যক পাঁরবেশে প্রথম পযাষে ন্ত্যভাঙ্গ ছিল হিংঘ্র, 
আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষার উৎপ্লাবনে পর্ণ । সমতল ভূমিতে নেমে এসে সেই মানৃষ 
যখন ঘর বাঁধল, শিখল চাষ আবাদ, তখন সংঘবদ্ধ হল, সমাজবদ্ধ হল। নত্যছন্দের 
আবয়বিক ও আম্তর রূপেবও এল পাঁরবর্তন ; নতুন সামাঁজক পাঁরবেশে জীবনচষরি 
অঙ্গরূপে মধুর, বাঁলম্ঠ ও সরল ভাঙ্গতে এল লোকনতত্য। 

লোকনৃত্য এই সংহত সমাজের সূষ্টি। অনেকে আদিম নৃত্য (110716155 [98005) 
ও লোকনতত্য (6০1 147০)-কে একই পধাঁয়ে ফেলেন । কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত । 
আদিম সমাজ থেকে উন্নত ও অগ্রসর সমাজ অথাৎ যে সমাজে বিশেষ গোষ্ঠী ও 
সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত আচার আচরণ, সংস্কার, অনুষ্ঠান, রখতিনশতি ও জশবন আভিব্যন্ত 
1বশেষ বোশিষ্ট্য প্রকাশ করে, লোকনতা সেই সংহত, উন্নেত সমাজের সৃষ্টি । 

আদিম সমাজে নৃত্যের জন্ম হয়েছে ব্যবহা'রক প্রয়োজনের প্রেরণায় ৷ 'কিন্তু সামাজিক 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সংহত সমাজে মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা যেমন দণপ্ত হয়েছে তেমানি 
আবার সামাঁজক সদ্বন্ধগুলর মধ্যে জটিলতা বদ্ধি পেয়েছে । তাব ফলেই প্রত্যেক 
শিজ্পরুপই স্বতন্ত্র ও 'বাঁশষ্ট চাঁরন্র অজন করেছে । জন্ম নিয়েছে আদিম নত্য 
থেকে লোকনত্য ৷ 

লোকনৃত্যে আদিমন]ুত্যের ব্যবহারিক তাৎপর্য পুরোপুরি বজায় না থাকলেও 
আবেগ প্রকাশের ধারা আবিকল অক্ষুণ থেকে গেছে। আদিম নৃত্যের প্রত্যক্ষ 
ব্যবহাঁরক রূপটি ক্রমশঃ লোকনূতোো এসে প্রতাঁকধমাঁ হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক 
অনষ্ঠানমূলক লোকনূত্যের মধ্যে আদিম আচার অন,ষ্ঠানের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই 
[বদযমান, কিন্তু সংযত সমাজের দ:ঢভীন্তর জন্য তার মধ্যে লৌকিক উপকরণের ক্রমশঃ 
আঁবিভবি ঘটেছে । এককথায় বলা যেতে পারে সংহত সমাজে সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় 
জীবনছন্দের রূপসৃষ্টিশান্তর স্বতস্ফ্ত অবারিত প্রকাশ হচ্ছে লোকনৃত্য। পরে অণল 
ও রূচিভেদে এল বৈচিত্র, সৃষ্টি হল লোকনত্যের 'বাভন্ন ধারা । 

লোকনৃত্য সামীগ্রক সমাজের সৃদ্টি। কারণ সংহত সমাজের সকল সামাঁজক 
অন,্ঠান ও উৎসবই দলগতভাবে পালন করা হয় | সুতরাং সাধারণভাবে লোকনত্যকে 
4৫০01150055 01686190001 0 1০1] এই সংজ্ঞা দেওয়া হয় | যদিও সাধারণভাবে 
লোকনৃত্যে ব্যান্তপ্রাতভা অস্বীকৃত তবুও অনেকে বলেন ইহা ব্যান্তচেতনার কোনো 
স্বাক্ষর বহন করে না এ কথা সবধিশে ঠিক নয়, তবু ব্যান্তচেতনা সম্প্রদায়গত স্টির 


মাধ্যমে পাঁরপূর্ণতা লাভ করে। 
শাম্্রীয় নৃত্যধারা উন্নত সভ্যতার সুষ্টি । লোকনূত্যের আঁঙ্গক রূপান্তারত ও 


০ 


শোধিত হয়ে উচ্চাঙ্গ শাস্মীয় নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে । শাঙ্গদেব-এর মতানুসারে আহার্া- 
ভিনয় বাঁজত আঁঙ্গক, বাচিক ও সাত্রক আভনয়যস্ত ভাবের আভিব্যঞ্জক নর্তনকে “মার্গ” 
বা শাস্রীয় নৃত্য বলা হয় । এবং আঁঙ্গক, বাচিক, সাত্তক ও আহার্য-এই চতুর্বধ 
অভিনয় বাঁজত গান্রবক্ষেপকে দেশি (0০11) নূত্ত বলে । অবশ্য প্রচলিত অনেক 
লোকনৃত্যের ক্ষেত্রেই এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয় । 
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[শন্পাবিষয়ে ভ্রম্টা যখন আত্মসচেতন হন তখনই উচ্চতর শিজ্পের সৃন্টি হয় এবং 
যখনই নৃত্যে এই আত্মসচেতনতা আসে তখনই তা লোকনৃত্যের গণ্ডী আতিক্রম করে 
শাস্য় নৃত্যে পাঁরণত হয়। শাস্ণীয় নৃত্যধারায় সেজন্যে বা্ত প্রতিভার অবদানই অধিক 
্বীকৃত। সচেতন মনের প্রথাপুষ্ট রুচি রূপায়ণ ধারা বিভিন্ন শাম্নীয় নৃত্যের আঙ্গক, 
রূপবন্ধ ও প্রয়োগরণীতিতে সেজন্যে সুস্পস্টভাবে প্রতিফলিত হয় ৷ অবশ্য এই সকল 
শাগ্রীয় নৃতাই বাভন্ন আঁদবাসী, প্রান্তিক উপজাতি ও 'বাভন্ন অঞ্চলে হচলিত 
লোকন-ত্যকে 'ভীন্ত করেই রচিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথাও মনে রাখতে 
হবে যে পরবতণঁকালে শাম্রীয় নৃত্যের আঁঙ্গকে পুষ্ট ও অলংকৃত হয়েও অনেক লোক- 
নৃতে/র রূপবন্ধ ও নৃত্যকজ্পনা রচিত হয়েছে। কারণ লোকনতত্য সংরয় প্রাণশপ্তির 
অধিকারী । 

উন্নত সভ্যতর সমাজে রূপান্তারিত ও সমৃদ্ধ আঙ্গিকপ,স্ট হলেও এর দ্বতস্ফত'তা ও 
সৌন্দর্য দলগত অনষ্ঠানে গোষ্ঠীজীবনের কেন্দুগত ভাবটিকে অক্ষুপ রাখে | লোক- 
সঙ্গগিত সম্পকে“ এই উীন্তীটি লোকনৃত্য সম্পকেও বিশেষ প্রযোজ £ 
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প্রত্যেক জাতি ও গোহ্ঠণজশবনের মধ্যে দেখা যায় যে স্মরণাতশত কাল থেকেই 
প্‌রুবানুক্রমে তাদের মধ্যে লোকনৃত্যের 'বিভিল্ন ধায়া চলে আসছে । ঠিক কোন: সময় 
এগুলির উৎপাত্ত বা কারা এর শুম্টা সঠিকভাবে তা নির্ণয় করার কোনো উপায় নেই। 
এগ্ীল যুগ যুগ ধরে সংশ্লিষ্ট জনসম্টির যৌথ উত্তরাধিকার রূপে প্রবহমান এবং 
সমাজের সমবেত সুষ্টি রূপে 'বিবেচিত। অবশ্য 'বাভন্ন সময়ে নব নব আঁঙ্গক ও রুপ- 
কর্মে সমৃদ্ধ হয়ে এই সকল লোকনৃত্যের অনেক ধারাই নবপল্লবে স্‌শোভিত হয়ে 
উঠেছে । 

আবহমানকাল প্রচলিত লোকনত্যের এই প্রবাহই দেশের শাস্ণীয় নৃত্যবলার মূল 
উৎস | অবশ্য শাম্মীয় নৃত্যধারায় লোকনৃত্যের পূণ" প্রকাশ সম্ভবপর নয়, সেজন্যে এর 
আঙ্গিক সম্পূর্ণ পাঁরবর্তিত ও শোধত রূপ ধারণ করে । 

শুধুমান্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অণ্লে প্রচলিত লোকন্‌ত্যধারায় নয়, পৃথিবগর 
বাভন্ন অংশে প্রচালত লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের মধ্যে অনেক সময় 'বিস্মিয়কর সাদশ্য 
পাঁরলাক্ষত হয় । অনেক ক্ষেত্রে এই সব জনসমণ্টির পরস্পরের মধ্যে গ্রতাক্ষ ও পরোক্ষ 
অতত যোগাযোগের সূত্র পাওয়া যায় । কিন্ত বহৃক্ষেত্রে এই সংযোগ না ঘটলেও 
সাদশ্য চোখে পড়ে। এ বিষয়ে গবেষকদের মত এই যে অনুরূপ সামাজিক ও প্রাকৃতিক 
পাঁরবেশে মানবমন একইভাবে চিন্তা করে ও িজ্পস-ঘ্টি করে ; পাথবীর 'বাভন্ন অংশে 
লোকনত্য ও লোকসংন্কৃতির বিস্ময়কর সাদশ্যের এও অন্যতম কারণ। 

লোকনৃত্যের মধ্যে ধায় ধারণা, কাব্যময় কজ্পনা, অতিপ্রাকৃতে বিশবাসের মূলে 
আদিম মানুষের ইচ্ছাপূরণের আকাঙক্ষা, ব্যবহারিক প্রয়োজন প্রভাতির ভূমিকা স্পষ্ট 
প্রতিফলিত । একথা সতা যে 'বাভন্ন দেশের মানবগোষ্ঠণ সমাজবিকাশের প্রক্রিয়ার 
অনুরূপ ভ্তরগঃলর মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয় বলেই লোকনৃত্যে এখনও আ'দময,গে প্রচলিত 
প্রথা ও সংস্কারের অবশেষ দেখতে পাওয়া যায় | বিশেষ করে উপজাতির লোকনত্যের 
মধ্যে এই লক্ষণ অত্যন্ত স্পছ্ট?। 

লোকনত্যের মধ্যে পুরাতন যৃগের অবশেষ খুজে পাওয়া যায় একথা সত্য, কিন্তু এ 
শহধুমান্র পুরাতনের প্রতিচ্ছবি নয় । চলমান জীবনের ছন্দে সমসাময়িক সমাজজশবন ও 
ইতিহাসের প্রবাহ লোকমানসের আঁভজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে লোকনত্যে শিল্পায়িত হয়েছে । 
দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে বিভিন্ন লোকনৃত্যের পুনরুজ্জীবনের কিছ] প্রয়াস সূচিত 
হলেও এ বিষয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা ও তত্গত বিশ্লেষণের 'দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া 
হয় দি । কারণ লোকনত্যের ধারা শুধস্তান্ত স্মতিচারণ বা সংগ্রহশালার বিষয় নয়; এই 
শিল্পকলা অতশতেও যেমন সমাজজশীবনের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ব্যস্ত করেছে, তেমনই 
উপযস্ত অনশশলনে ও লালনে মহাভাঁবষ্যং রচনার ভূমিকাও গ্রহণ করতে সক্ষম । 

ভারতণয় গ্রামীণ লোকনৃত্যের শিক্ষাপদ্ধাতর সঙ্গে 'কি 'নাবিড় সংযোগ ছিল শ্রদ্ধেয় 
শ।্তদেব ঘোষ আত সুন্দরভাবে 'বিশ্লেষণ করেছেন £ 

'ভারতণয় গ্রামণণ-নৃত্যের মধ্যে প্রধান ও সবচেয়ে বোঁশ প্রচলিত হলো দলবম্ধ 
সামাীজক নত্য। মানুষ চায় জশবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে, তেমনি মানুষের সমম্টি 
যে সমাজ সেও চায় নিজেকে সুন্দর করে প্রকাশ করতে । সমাজের সন্দর হওয়ার অর্থ 
হলো 'বাভন্ন প্রকৃতির মানুষের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের সূষ্টি করা, নানা 'বিপরাঁতগামী 
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গনোব্যান্তকে একি ছন্দোময় শৃঙ্খলার মধ গ্রথত করা । একতে এক গ্রামে বাস করতে 
হলেও মানুষকে অনেক রকম নিয়মের মধ্যে চলতে হয় । এমন কি গ্রামের বাসস্থানগীলকে। 
চলাফেরার রান্ত।ঘ।টকে এমনভাবে সাজাতে হয় যেন সমগ্র গ্রাম্য-রচনার মধ্যে একটা ছন্দ 
থাকে । কে'থাও যেন বিরোধ না দেখা যায় কোন দিক থেকে । সমাজের এ বস্তুর মধ্যে 
এঁক্য রচনার প্রধান ও সংন্দর উপায় হোলো নৃত্যগণতবাদ্য। সেই জন্যেই সামাজিক নাচ 
হোল সমাজকে সৌন্দ্যমণ্ডিত করার একাট প্রধান অবলম্বন। সামাজিক নৃত্যের এই 
হোল প্রকৃত উদ্দেশ্য । ভারতের পল্লীগ্রামে এর কাজ আরো সার্থক হয়ে মানব সমাজের 
কল্যাণকে প্ি্ফুট করেছে । 

লোকনত্যের এই ভূমিকা অবশ্য ইংরাজশাসনের নতুন সামাজিক, অথনোৌতক ও 
সাংস্কৃতিক পাঁরবেশে ক্রমশঃ সংকীর্ণ ও অবল্দীপ্তর পথে অগ্রসর হল। কারণ উনবিংশ 
শতকের নবজাগৃতির প্রেং্ণা মূলতঃ ইউরোপ থেকে এসেছে ; গ্রামীণ জীবনের ভাব- 
চৈতন্যের সঙ্গে তার যোগ ছিল না। স্বভাবতই গ্রামগীল এই নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে 
পাঁরাচত হল না এবং তার ফলে নগর ও গ্রামজীবনের সংস্কৃতির কোনো যোগ বজায় রইল 
না। ভারতের লোকনৃত্যের ঝালঘ্ঠ মাধ, সহজ ভাবূকতা, শ্যামাস্নগ্ধ পরিপূর্ণ 
প্রাণময়তার উৎস কাঁধিনিভ'র পল্লীঞজীবনে। এই কীঁষানভ'র জনসাধারণের কাছে নগর- 
কোঁশ্দ্রিক নতুন শ্রেণীর বস্তুবিচ্ছিন্ন নিরবয়ব মননশীল 'শিল্পগ চেষ্টার কোনো সেতুবম্ধ 
গড়ে উঠল না। ফলে স্বভাবতই গ্রামণ লোকনত্যধারার নতুন সৃষ্টির সন্তাবনা ব্যাহত 
হল। 

লোকনৃত্যের পৃনর্জীবনের নামে শহরে বিভিন্ন নৃত্য সম্প্রদায় আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই 
যা পারবেশন করেন তা লোকনত্যের 'বকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। লোকনৃত্যের 
মৌলিক বৈশিষ্ট্য, আণলিক স্ববণয়তার দিকে দৃষ্টি না রেখে আধীনক মনের উপযোগণী 
বাহরঙ্গ আঙ্গক সমৃদ্ধ এই তথাকথিত লোকনত্য আধকাংশ ক্ষেত্রেই যান্ত্রিক, কৃন্রিম ও 
্বতস্ফৃততাবাঁজত। ফিল্মে, মণ্ে, লোকনৃত্যের বলিষ্ঠ উৎপ্লাবন ও সোন্দ্যকে 
মনোরঞ্জনের প্রকরণ রূপে প্রয়োগ করতে গিয়ে তা অনেক ক্ষেত্রেই শালীনতার সীমা 
আঁতক্রম করে রসাবকাতির নিদর্শন হয়ে উঠেছে। 

লোকনতত্য ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ বৈজ্ঞানিক দুণ্টিআাঙ্গ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হওয়ার 
জন্যে বহু কৃিম ও হাস্যকর প্রচেষ্টার 'নদশন পাওয়া যাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে 
লোকসঙ্গগতে 'হারমোনাইজেশন' বা স্বরসঙ্গতির যৌথ প্রয়োগের অত্যাচারে ও লোকনত্যে 
গবতস্ফূর্ততার পাঁরবর্তে আধ্মানক রূপবদ্ধ ও কম্পিত নৃত'ছক রচনা করে বৌচত্য 
আনার যে অপপ্রয়াস স:চিত হয়েছে তা স্ত)ই বেদনাদায়ক । 

লোকনত্যের পুনরুজ্জীবন বা তার সম্পকে গবেষণা করতে গেলে প্রথমেই একটি 
কথা মনে রাখা দরকার । শুধুমান্র তত্বীনভরতা থেকে লোকসংস্কৃতিচচা সম্ভবপর নয়, 
তার জন্যে তথ/নভ'রতাও বিশেষ প্রয়োজনণয়। প্রচলিত লোকনৃত্যের ধারা সম্পকে" 
অনুশপলন করতে গেলে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী বা সমাজজাবনের ধারাটিকে বুঝতে 
হবে; প্রচলিত সংস্কার, প্রথা ও সামাজিক ও ধায় অনয্ঠানগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ করে 
দেখতে হবে, তা না হলে লোকনৃত্যের মৌলিক শঃগ্ধরূপ খুজে পাওয়া যাবেনা । 

স্বদেশ ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট ভাবধারাকে বাঁচিরে রাখতে হলে জ।তায় সংহতি রচনার 
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শৈষ্ঠতম মাধ্যম লোকনত্য ও লোকসঙ্গীত-এর নতুন ভূমিকা রচনা করা একান্ত প্রয়োজন । 
জাতির শতকরা নব্বই জন গ্রামের আধিবাসণ কাজেই বৃহত্তর শান্ত সেখামেই সংহত । সেই 
শন্তকে জাতিগঠন ও বিভিন সৃ্টিমূলক প্রয়াসে উদ্বোধিত করার প্রধান মাধ্যমই হচ্ছে 
লোকনত্য ও লোকসঙ্গীত । কাজেই শুধুমাত্র জাতির এীতহ্য ও সংস্কীতর পুরাতন 
মূল্যবোধগৃলির পুনরাবিদ্কারের জন্যে নয়, জাতির ভবিষ্যৎ রচনার জন্যেও লোকনৃত্যের 
প্রসার ও নবমূল্যায়ন একান্ত প্রয়োজন। 

সাধারণভাবে লোকনতত্যকে প্রধান 'তিনটি পযাঁয়ে ভাগ করা যায় । ১. বিভিন্ন ধম"য় 
ও সামাঁজক অনষ্ঠানে পালনীয় গোষ্গীনত্য ২. বংশগত ধারাবাহণ বিভিন্ন পাঁরবার বা 
সংপ্রদায়ের নত্য-যা জন্ম, 'বিবাহ প্রভাতি অনঙ্ঠানে পরিবেশিত হয় ৩. উপজাতণয় জন- 
সমগ্টির লোকনতত্য যা প্রাচগন জাদুতান্ত্রত প্রথাপু্ট। প্রয়োগ অনুযায়ী অবশ্য লোকনতত্য 
আধকাংশ ক্ষে্রেই ধমাঁয় ও সামাজিক উৎসবে লোকধমণণ স্বতস্ফূর্ত গোম্ঠীনৃত্য । তবে 
[কিছ কিছ: ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ শাস্তীয় আঙ্গিকে পুষ্ট নাট্যধমণ লোকনতা দেখা যায় । 

বারো মাসে তের পার্ষণের দেশ বাংলা দেশেও লোকন:ত্যের বৈচিন্র্যের অন্ত নেই। 
সংপ্রদায়গত লোকনৃত্যের মধ্যে বাউল নাচ ও ভ্রিনাথের নাচ 'বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বাভন্ন 
ধর্মের সাধনরীতির সমন্বয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উদ্ভূত এই বাউল সম্প্রদায়ের 
নৃত্য শান্ত মধুর রসেব দ্যোতনায় ভাবব্‌পায়ণের অপূর্ব নিদর্শন । বাউল সংপ্রদায়ের 
নৃত্য লোকনৃত্যের অঙ্গীভূত হলেও এর বিনিয়োগ ও প্রয়োগ পম্ধাতিতে উচ্চাঙ্গ নত্যের 
রশতি-পদ্ধাত অনুসৃত হয় ৷ বাউল নৃত্যেও উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মতো নৃত্য ও নত্ত এই দুই- 
এরই প্রয়োগ আছে। গানের সঙ্গে ভাবর্‌পায়ণের সময় নতত্যাংশ ও গানের 'বিরাতিতে 
একতারা বা দোতারা সহযোগে নূত্তাংশের প্রয়োগ হয়। দেহতত্, গুরুবাদ, সাধন রহস্য 
প্রভৃতি বিষয়ক গানের অন্ত'ন হিত ভাবকে প্রকাশ করার জন্যে বাউল নূত্যে যেসব 
অঙ্গাভিনয় প্রযস্ত হয় তার মধ্যে শাস্ত্রীয় নৃত্যের পাদকর্ম, 'িরকমণ, গ্রাঁবাভেদ, আক্ষিকর্ম' 
ও বিভিন্ন গ্রাতি ও ভ্রমরীর সাদৃশ্য দেখা যায়। 

ধমনিমসরণের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত লোকনৃত্যের মধ্যে গাজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
সাধারণত চৈল্রমাসে গাজন উৎসব অন.ষ্ঠিত হয়। দেহহত্ব গাজনের দেবতা শিব। 'বাভন্ন 
দেবদেবীদের বেশে নৃত্য, সং-এর নাচ, মুখোস নাচ, দশাবতার, কালণীকাচ, তামাশামূলক 
ঘোড়া নাচ, বুড়াবংড়ণর নাচ, পরা নাচ প্রভতিও অন.চ্ঠিত হয়। এই সব নাচের 
আঁধিকাংশেরই নৃত্যছকের কোনো বাঁধাধরা রূপ নেই। ঢাকের বাজনার সঙ্গে এই নাচে 
উৎপ্লাবনেরই প্রধান্য । অবশ্য কালীকাচ নৃত্যে শাস্ত্রীয় নৃত্য আঁঙ্গকের কিছ; প্রভাব 
পাঁরলাক্ষত হয়। গপ্তীরা উৎসবেও নাচগানের মাধ্যমে শিবের বন্দনা করা হয়। 'শিবকে 
উপলক্ষ করে নিজেদের সুখদঃখ জানাবার ছলে সারা বছরের অনায় অবিচারের বিরুদ্ধে 
শ্লেষাত্বরক সমালোচনা নাচ-গানের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। গন্তীরা উৎসবে মুখোস 
নৃত্য অত্যন্ত আকর্ষণীর, সমগ্র মালদহ জেলায় গন্তারা অনুষ্ঠান বিশেষ জনপ্রিয়। 

'“আলকাপ' গান ও নাচে গন্ভীরার মতো শ্লেষ ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে সামাঁজক দুনশীতির 
সমালোচনা করা হয়। অবশ্য আলকাপের ব্যাখ্যান ও প্রয়োগ-পদ্ধাঁত স্থল ও অনেবক্ষেত্রে 
শালপনতাবা্জত । আলকাপে মুখোস নাচের প্রচলন নেই। 

দশাবতার নৃত্য নাধারণতঃ স্বাভাঁবক বেশভূষা পরেই অন্দগ্ঠিত হয়। দশাবতার 
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গানের সঙ্গে নৃতানাট্যের আকারে অন:ষ্ঠিত এই নাচেও কিছ কিছ; শাম্ব্ীয় ও তান্রক 
মুদ্রা ও করণের প্রয়োগ দেখা যায়। 

এইসব লোকনৃত্যে ধর্মমত, রাজনশীতি, সমাজনশীতির অপর সমন্বয় দেখা যায়। 
উৎসবের দেবতা শিব অথচ গন্তীরা, আলকাপ প্রভীতিতে মুসলমান শিল্পীরাও অংশগ্রহণ 
কবে। সংলাপে, গানে, অভিনয়ে, নাচে, নানাভঙ্গগঈতৈ লোকন:ত্যের বলিষ্ঠ ব্যঞ্ানা মত 
হয়ে ওঠে । 'বিভিন্ন সামাজিক ও ধমাঁয় উৎসবগুলিকে কেন্দ্র করে কালিকাপাতা্ণ, 
ধাইচণ্ডীর নৃত্য, গৃধিনীবিশাল নৃত্য, শবখেলা নৃত্য, রাবণকাটানত্য প্রভাতি বহ 'বিচিন্ন 
লোকনৃত্য বিভিন্ন অণুলে প্রচালত। 

বীর, রোদুরসায্মক রণনৃতোর ধারাও লোকনৃত্যের একটি প্রধান অঙ্গ । ঢালিনতত্য, 
রায়কে খে, পাইকান প্রভৃতি নৃত্য শচচাঁর মাধ্যম ও প্রদর্শনীর অঙ্গরূপে প্রচলিত ছিল। 
মাথায় লাল কাপড়, পরনে মালকোঁচা, হাতে ঢাল ও বল্পম নিয়ে ঢালী নাচে তন জনকে 
নিয়ে দল গঠন করা হয় । দুই দলে প্রদর্শনীমূলক নৃতা চলে। এক সময় বাংলাদেশের 
জমিদারদের পজ্টপোষকতায় ঢাল নৃত্যের বিশেষ প্রসার ছিল। পাইকান নৃত্যে হাতে 
লাঠি থাকত। মোদনীপুর ও বাঁকুড়া অণ্ুলে এই নৃতোর গুচলন ছিল। বীরভূমের 
রায়বে শে নত্য গাঁতর উদ্দামতা ও বাঁল্ঠতার সমন্বয়ে ঢাক ঢোলের বাজনার তালে তালে 
অপূর্ব পাঁরবেশ সষ্টি করে। 

লোকন্‌ত্যের আর একাঁট ধারা বাংলা দেশে মেয়েদের ুতকথা, 'িববাহ উৎসব, 'বাভন্ন 
স্তী আচার ও সামাজিক অনুষ্ঠানকে বেন্দ্র করে গ্রবাহিত। এই নৃত/লোকের ছন্দ যেন 
বনা সৌন্দর্যে সরভিত। নদী যেমন আপন আবেগে কলকল স্বরে ছন্দ সংষ্টি করে, 
বনফল যেমন আপন খাঁশতে সৌন্দ্য' স:ষ্টি করে, মেয়েলী উৎসব ও ব্লতপার্বণকে কেন্দ্র 
করে তেমান বহু বিচ লেকনৃত্য রচিত হয়েছে । ফসল বোনা ও তোলার সময়ে, খতু 
উৎসবে, গ্রামদেবতার পূজায়, পূুত্রকন্যার জন্ম ও বিবাহে, শান্তিস্বন্তায়ণে ও 'বাভন্ন 
মঙগগলসচক গাহস্থ্য অন.ষ্ঠানে এই সব লোকনত্য অনুষ্ঠিত হত। 

ভাদ্র ও পৌষ ম'সে ফসল ওঠার সময়ে গ্রামে আনন্দের সাড়া পড়ত ও তাকে কেদ্দ্ 
করে 'বাভল লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হত। ভাদ ও টস; পরবে এখনো এ ধারা বজায় 
আছে। ভাদু ও টুস্‌ পরবে অবশ্য গানের অংশই প্রধান, তবে স্বতগ্ফ্ত' ভাঙ্গতে এর 
সঙ্গে আনন্দসূচক নাচও প্রচলিত । 

পুরুলিয়া অণুলে প্রচলিত ছৌনৃত্য বিশেষ প্রসিদ্ধ । এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার 
যে ময়রভঞ্জ ও সেরাইকেল্লা অণুলের ছোৌনৃত্যের সঙ্গে বাংলা দেশের ছৌনৃত্যের পার্থক্য 
আছে। বাংলা দেশে ছৌনৃত্যের ধারা বহু প্রাচীন । সেকালে সাধারণত নাচ, গান ও 
অভিনয় একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। নৃত্যাঁভনয়ে “পান্ন নূন” ও “প্রেরণ নতত্য” এই 
পদ্ধাত প্রচালত ছিল । পান্ন নৃত্যে 'বাভন্ন চারন্রের উপযোগী মুখোস সাজসজ্জা ব্যবহার 
করা হত এবং প্রেরণ নৃত্যে ্বাভাবিক বেশভূষা ব্যবহার করা হত। ছৌনৃত্যে পান্ন নৃত্যের 
পদ্ধাত অনুযায়ী 'বাভলনন মুখোস ও অংগসহ্জা, 'বিচিত্র অলংকার ব্যবহার করা হয়। 
ছোন্‌ত্য বছরে যে কোনো পালপার্বণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে চৈত্র-বৈশাখ 
মাসে গাজনের সময়েই বিভিন্ন নতত্য সম্প্রদায়ের প্রতিযোগিতা অনুচ্ঠিত হয়। নাচের সময় 
কোনো গান থাকে মা, আবহসঙ্গীতে ঢাক, ঢোল, কাঁসর প্রধান। নারাঁচরিন্লে পুরুষরাই 
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অংশগ্রহণ করে। এই ধরনেব নৃত্য ও মূকাভিনয়কে পতঞ্জাল তাঁর মহাভাষ্যে “শোঁভিক” 
আখ্যা দিয়েছেন । সেজন্যে অনেকে বলেন যে ছো শব্দটি “শোঁভিক” থেকেই উদ্ভূত । 

প্রেরণ নৃত্য পদ্ধতি অনযযায়ী পুতুলনাচের ধারাটও বাংলাদেশে বহুকাল থেকে 
প্রচালিত। সে কালে পান্রপান্রীর পণ্টালিকা বা পৃতুলরূপ-এর নাচের রণাঁত ছিল। 
সংস্কৃতে “পণ্টালিকা” শব্দের অর্থ কাঠ, কাপড়, হাতির দাঁত, চামড়া প্রীতির দ্বারা তোর 
পৃতুল। চতুর্দশ-পণদশ শতকে সংকলিত “বৃহৎ ধর্মপুরাণ”-এ পাণ্সালখ নত্যগীতের 
বণনা পাওয়া যায়। বর্তমান পতুলনাচের যে ধারা প্রচলিত তাতে পূতুলগুি দু-ফুট 
থেকে আড়াই ফুটের মতো উচ্চ, এদের হাত, মুখ ও পায়ের সঙ্গে কালো সুতো বাঁধা 
থাকে। প্রত্যেকটি পৃতুল নাচানোর জন্যে একজন আলাদা লোক নির্দিষ্ট থাকে, সে 
পরদার আড়াল থেকে পৃতুল নাচায় । সানাই, ঢোল, কাঁঁসর ছন্দে চলে নত্য ও আঁভিনয়। 

ঝুমুর, খেমটা, ঘাটহ, লেটে প্রভৃতি লোকনত্যগূলি সাধারণভাবে মেদিনীপুর, রাড 
অণ্ুল, মানভূম. বাঁরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অণলে বিশেষ প্রচলিত । ঝুমুর নৃত্যের পদ্ধাতির 
সঙ্গে সাঁওতাল নাচেব মিল আছে। প্রেমাবষয়ক গানের সঙ্গে ম্বতম্ফরতভাবে মাদল ও 
বাঁশির সহযোগে নাচ হয় । 

খেমটা নাচের সঙ্গে বাইজী নাচের সাদৃশ্য দেখা যায়। মোগলধুগে নাচওয়ালশ 
সম্প্রদায়ের যে সব শাখা দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে তাদের মাধ্যমেই খেমটা 
নাচের প্রচলন । নৃত্যের ভঙ্গ চটুল ও আ'দরসাত্মক। 

ঘাট: নাচে পুরুষেরা শাড়ী, ঘাঘরা ও গহনা পরে নারীবেশে হারমোনিয়াম ও তবলা 
সহযোগে চটুল নৃত্য করে। ময়মনসিংহ, ন্লিপ:রা শ্রীহট্র প্রভৃতি অণ্ুলে ঘাট: নৃত্যগণতের 
[বিশেষ প্রচলন ছিল । লেটো নাচও ঘাটুর অনুরূপ তবে এর মাঝে পালাগান ও সংলাপ 
থাকে । 

এছাড়াও সাব, জারি, পাতা, ঢোলি, মেচেনী প্রভৃতি বহু 'বাচন্তর লোকনৃত্যের ধারা 
বাংলার্দেশের বিভিন্ন অণ্ুলে প্রচলিত। 

আসাম ও মাঁণপ্‌রেও লোকন[ত্যের অসংখ্য বৌঁচত্রয দেখা যায় । আসামেব সবাপেক্ষা 
জনাপ্রয় ও প্রচলিত লোকনত্য বিহয। 'বিহ্‌ উৎসবে সমাজের সব শুরের লোকেরাই 
অংশগ্রহণ করে। একন্শে চৈত্র অর্থাৎ বৎসরের শেষ দিনে 'বিহ্‌ উৎসব সূচিত হয় এবং 
প্রায় একমাস ধরে এই উৎসব চলে। বিহু নৃত্যের দ:টি অংশ-বিহ্‌ ও হ্‌চারী। 
বিহ্‌ নৃত্য শ্যামল প্রান্তরে ব্ক্ষছায়ায় অন:ুগ্তিত হয়। বিহু ঢোল, গাগনা, বাঁশ”, 
সিঙা প্রভৃতি লাদ্যযন্ত্র ও গ্রানের সহযোগে এই অনষ্ঠান হয়। ছেলেমেয়েরা তাকা 
( চেরা বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত ) দ্বারা সমবেতভাবে তালরক্ষা বরে। 'ধাভিন্ন ভাঁচতৈ 
চক্তাকারে মণ্ডলরচনা করে এই নৃত্যের স্বতন্ফ্ত সাবলগল ছন্দ মাধুয" রচনা করে। 

হুচারী অংশ গ্রামের সম্দ্রান্ত অধিবাসীদের বাড়ির সামনে অনুষ্ঠিত হয়। এই অংশে 
কেবলমাত্র যুবক সম্গ্ুদায় অংশ গ্রহণ করে। প্রথম অংশে ভন্তিমূলক গানের (হ.চারী 
কর্তন ) মাধামে শুভ নববধের জন্যে দেবতার আশাবদি প্রার্থনা করা হয়। তারপরে 
বিহ্গপাত অনুষ্ঠিত হয় । 

আসামের রণন্‌তোর মধ্যে ঢুিয়া ও ভাওয়ারিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ । জয়ঢাক, শিঙা 
ও বাঁশশ সহযোগে আসিন্‌তোরর মতো যুদ্ধের মহড়ার ভাঙ্গতে নত্য প্রদর্শিত হয়। 
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দেওধান বা নাগকন্যার নৃত/ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই নৃত্যের শিল্পণকে আজীবন 
কুমারী থাকতে হয়। খোলাচ.লে, একাট ঘুঘুপাখির রন্তু পান করে জয়ঢাক ও বাঁশশর 
সহযোগে এই নৃত্য প্রচণ্ড উদ্দামতা সৃষ্টি করে। শিল্পী মার্ঘত হয়ে পড়ে না যাওয়া 
পর্যন্ত এই নৃত্যের বিরতি হয় না। 

আসামের গোয়ালপাড়া অণ্লে ভাটিয়ালী, ধামাইল, ঝুমুর ভাঙ্গযুন্ত বিভিন্ন 
লোকনত্যের প্রচলন আছে। 

বিচিন্ত মানবগোষ্ঠী অধ্যুষিত আসাম প্রদেশের মতো জাতিবৈচিত্র্য ভারতের অন্য 
কোনো প্রদেশে দেখা যায় না। সে জন্যে বিভন্ন ধর্ম, উপজাতির সংস্কার প্রভতিকে 
কেন্দ্র করে বহু 'বাঁচন্তর লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে । ল.সাই, জয়ন্তিয়া, খাসিয়া, মার, 
সারদুকপেন, কাচেরী, আবর প্রভাতি পার্বত্য ও সমতলবাসী গোম্ঠপদের মধ্যে 
লোকনৃত্যের ধারায় সাধারণভাবে রণনৃত্যের প্রভাব বোৌশ দেখা যায়। সামাঁজক 
অনুষ্ঠানমূলক গোচ্ঠীনৃত্যও প্রচলিত । 

নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে ধমনি:জ্ঠানের সঙ্গে ন:ত্য আবিচ্ছেদ্যরূপে জাঁড়ত। বড়ঝড় 
ঢাকের বাদ্য, শিঙা ও কর্ণপটহভেদী সঙ্গীতের সঙ্গে উদ্দাম নৃত্যে ও কলহাস্যে উৎসব 
প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে ওঠে । নাচের পোশার খুব আকর্ষণীয় । কোমরে লাল কাপড়ের 
টুকরা, মাথায় ধাতুনিাম'ত ভূষণ, তাতে দণর্ঘ পাঁখর পালক । কানে 'বিচিঘ্ন কর্ণভুষণ। 
হাতে নকশোকাটা দা বা বর্শা থাকে । এছাড়া কোমরে হাতে ও মুখে 'বাভল্ন উলাকিয্ন্ত 
প্রসাধন । গলায় ভাল্ল;কের দাঁতের হার, কোমরে দড়ি দেওয়া বন্ধনী থাকে । পায়ের 
বাঁচত্র ছন্দে বলিঘ্ঠ পদক্ষেপে মাটি কাঁপয়ে এদের অপরূপ নতত্যভাঙ্গমা শুধুমান্র 
উদ্দামতা নয়, মনোমুগ্ধকর শান্তর মাধূর্যে অপ;ব বৈচিত্র্য স:ষ্টি করে। 

ফাইকিৎলীম, মৈগৈন্যহ, বাণরোদ্বা, হরাইরাঙ্গলী, অফিলাকুব, তপুকাখিলে, মিরি, 
খুয়ালাম প্রভৃতি মসংখ্য লোকনত্য আসামের সমতল ও পাবত্য অণলে গ্রচলিত। 

বিহার প্রদেশের লোকন:ত্যধারায় আদবাসী ও মিথিলা অণ্ুলের ভান্তমূলক 
লোকনৃত্যের অংশই প্রধান। ধরমমূলক লোকনৃত্যের মধ্যে রামলশলা, কীতনীয়া, 
কুঞ্জবাসী, নারদণী, ভগতা, বিদ্যাপত, পূজারতি গ্ুভূতি উল্লেখযোগ্য । কেবলমান্ 
মেয়েদের জন্যে ঝিঝিয়া, যাতা-যাতিন, সমা-চাকুয়া প্রচলিত। এছাড়া বংশলালা, 
কদমলীলা, নাগলধলা, প্রভৃতি ধর্মমূলক নাচেরও প্রচলন দেখা যায়। নি'নশ্রেণর 
আঁধবাসশদের মধ্যে চামর নাট;য়া, কমলামাই নাচ, দস্ফাবাসুলশ ও মুসলমানদের মধ্যে 
ঝারণ? নাচ প্রচলিত। 

দক্ষণ বিহারের অধিবাসীদের মধ্যে বুবু, দশাই, হোলি উপলক্ষে ঝিকা ও ডাঙ্গা 
নাচ, পাইকা, লাঝ:ীর, যাদুর, ল:রিদ্ধরায়দ, ঝুমুর, শিকার, ছোঁ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

রাঁসক, নাটঃুয়া ও নাচনী-এই তিন প্রকারের চ্ঠুলন্‌তোর প্রচলন আছে। এগুলি 
বাইজী নৃত্যের অনুকরণযুন্ত আঁদরসাত্মক নাচ। সেরাইকেচলা খারসোয়ান অণ্ুলের 
ছোনৃত্য লোকনত্য ধারার অন্ততুন্ত হলেও আঙ্গিক বৈচিন্রে ও উৎকর্ষে শাদ্নীয় 
নৃত্যের প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়। 

গুজরাট প্রদেশের লোকনতত্যকে মোটাম7াটভাবে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়- 
গরবা, গরবণ ও রাস* এ ছাড়াও দধিলীলা নামে যাত্রা ধরনের অনষ্ঠ।ন প্রচলিত আছে 


২০৯ 
নৃত্য-১৪ 


ধাতে নাটক ও নাচের সমন্বয় দেঁখা ধায় 

গরবা নৃত্য শুধুমান্ত মেয়েদের জন্যে 'নাদর্ট। অধ্বামাতার উৎসব উপলক্ষে 
নবরাত্রণ সময় প্রকৃতপক্ষে সারা প্রদেশেই গরবা নচ ও গানের লম।রোহ দেখা যায়। 
গরবা নাচে শিলপীনংখ্যার কোনো 'বাধনিষেধ নেই । হাতে তাল, তু'ড় 'দয়ে বা মাথায় 
কলসা নিয়ে বিভিন্ন ভাঙ্গতে এই ন'চ অনুষ্ঠিত হয়। 

গরবী নত্য শুধূমান্র পুরুষদের জন্যে নাদি্ট। গরবী নৃত্যও অম্বামাতার উৎসব 
উপলক্ষে নবরান্নিতে অনণ্ঠিত হয়। ধূতি ও শট পরা সাধারণ পোশাবেই সঙ্গীত 
সহযোগে সহজ স্বচ্ছন্দ ভাঙ্গতে নাচ হয়। 

রাসনৃত্) সাধারণভাবে পুরুষদের জন্যে 'নাদ্ট হলেও কোনো কোনো সময় এতে 
স্ত্রী ও পুরুষ উভযেই একত্রে যোগদান করে। পুরাণে উল্লিখিত “হল্লশীসক" নৃত্যের সঙ্গে 
রাসনৃত্যের সাদংশ্য দেখা যায়। এই রাসনত্য তিন গুকারের-লাঠি সহযোগে দ'ডর'স, 
তাল সহযোগে তালরাস ও ভাব সহযোগে ললিতরাস। 

অন্ধ প্রদেশের লোকনত্যের মধ্যে দপ্প? বাদ)ম, মাথ,রণী, বথকম্ম, কু্মি, কোল ট্রম, 
লাঃবাঁড ও 'সি্দি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

হিমাচল প্রদেশে ডাঙ্গি, দীপক, বাঁঝর, পাচ্গ, সালা গুভূতি লোবনত্য গ্রচালত। 

কেরলের লোকন-ত্যের ধারায় দ্রাঝিড় সংস্কৃতির বিশেষ হুভাব দেখা যয়। িয়াট্রম, 
থেরায়ট্রম ভেলাকলি, কোলকলি প্রভাত গ্রচলিত। 

জম্মু ও কাশ্মীরে হাঁফজা, বচা নজমা, ধূমল রোফ, হিকাত্‌ পাঠের গুভাঁত 
লোকনত্য বিশেষ জনপ্রিয় । 

মহারাছ্টর অণ্ুলে গাও চা, ঝেলিয়'ছা, লা'জিম, দাহকল, দশাবতার, গোলন, ত।মাশা 
[বিশেষ জনাগুয়। 

পঞ্জাব প্রদেশের লোকন€ত/ধারাব মধ্যে লখড়, ঝুমীর ভাঙুড়া ও গিধ্হা বিশেষ 
জনাপ্রয় । বলিষ্ঠতা ও মাধ.যে'র সমন্বয়ে ভাঙড়া ও 'গিধৃহা ভারতের লোকন:তোর মধ্যে 
একাঁটি বিশেষ স্থান অধিকার কবেছে। 

রাজহানের লোকনৃত্যের মধ্যে গাঁদার, র'সিয়া, ঝুমার, ডাণ্ডিয়া, কাছি খোঁড়, 
ভালার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

উত্তর প্রদেশে নৌট।ঙক, নাচুয়া, কাজরণ, ঝূলা প্রভৃতি ও পাবত্য অণ্চলে চাউ'লয়া, 
চণ্বী, যাদ্দা ঝোন্তয়া, ছাপে, খাসিয়ারা, শোখী প্রভাতি উল্লেখযেগ্য। 

যুগযুগান্তেব সংস্কৃতির সমন্বয়ে রসবৈচিঘ্যে অনরষ্চিত লোবন,ত্)ধারা যথাহথ 
অন,শশলনে ও প্রয়োগে শুধুমাত্র লোকঃঞনে নয়, লোকশিক্ষা চারের অন/তম 
মাধ/মর্‌পে প্রযন্ত হতে পারে। 
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রবীন্দ্র নৃত্যধারা 


সুদূর অতাঁতের 'দিকে চেয়ে আমরা দেখি মানষ যোঁদন স্পশ্দিত হল ছন্দে, সেইদিনই 
তার জীবনে এল গাঁতবেগ ৷ সূচিত হল তার জয়যান্লা। জণবনকে সহজ ও সাবলগল করে 
ছন্দ। ছন্দোবদ্ধ কর্মশান্তর অপব্যয় হয় না। ছন্দের ধর্ম হল শান্তকে সংযত, সংহত ও 
একাগ্র করে তোলা । বিদ্রোহী মান,ষ বাহিরের প্রকৃতি ও অন্তরের প্রকৃতির সঙ্গে দ্বিমুখী 
সংগ্রাম করে মন'এাত্বকে মাঁহমান্বিত করার গন্থার সম্ধান পেয়েছে। এই বিশবছন্দের 
চাঞ্ল্য ও আন্দোলনে ভাষা সৃষ্টি হবার আগেই নৃত্য হয়ে উঠেছে মান,ষের ভাবের 
বাহন। 

সভ্যতা ও সংস্কৃতির চলমান আঁভিযান্রায় 'বাভন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রনোতিক 
পাঁরবেশে নৃত/ধারাও পাঁরবরতিত হল 'বাভল্ন ভাবাদশে"। অবশেষে ইংরাজশাসনের বৃত্ত 
পাঁরাধতে এসে তার গতিবেগ হল মন্থুব সংকীর্ণ । ১৮১৭ খ্রীপ্টাব্দে হিন্দু কলেজের 
প্রতিষ্ঠার পরে বাংলাদেশের যে নবজাগৃতি কাল-সেই উনাবংশ শতাব্দীর রামমোহন, 
বিদ্যাসাগর, ম।ইকেল, বাঁংকমচন্দ্র প্রভীতির অবিভবি যুগে যখন বিভিন্ন সামাজিক প্রগাঁত 
সচিত হল, নাট।শালা ও নাটকের পথ উন্মুস্ত হল, তখনও ন[ত্যকলা রইল অবহেলিত । 
গ্রাম বাংলার লোকসংদ্কৃতির মধ্যে নত রইল বেচে, শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর সমাজ থেকে 
নৃত্য বাঁজত হল। কারিগর; রবীন্দ্রনাথের আবিভবি ও প্রচেষ্টার পূব পর্যন্ত নত্য- 
কলার শিক্ষিত সমাজে কোনো শ্রদ্ধার আসন ছিল না। স্বভাবতই তার ফলে এর মানও 
[নদ্নগামশ হয় এবং মনো'বিনোদনের প্রকরণ রূপে এর প্রদর্শন পণ্যশুককা বারবধ্‌ 
[িজ্পশদের মধোই সীমাবদ্ধ থাকে । 

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার অন্যতম বাহনরূপে ললি তকলার প্রয়োজনায়তা উপলাব্ধ বরে- 
ছিলেন। 1তাঁন বি*বভারতণ গ্রাতষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পকে বলেছেন £ 

“আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণত মানুষ আধ্যাত্মিক মখান্তুর সাধনা, সন্নসের 
সাধনা ধরে নিয়ে থাকে । আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-স্থাপনার 
উদ্যোগ কবেছিল।ম, সাধারণ মান.ষের 'চিন্তোৎকর্ষের সুদূর বাইরে তার লক্ষ্য ছিল না। 
যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র ; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদম খাঁনজ অবস্থার 
অন.জ্জখ্লতা থেকে তার পূণ" মূল্য উদ্ভাবন করে নেয়। এই সংস্কীতর নানা শাখা- 
প্রশাখা ; মন যেখানে সংস্থ সবল, মন সেখানে সংস্কীতির এই নানাবিধ প্রেরণাকে 
আপনিই চায়।, 

সংস্কীত সম্পর্কে এই যথ থ' মূল্যবোধই কাঁবগুরুকে সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা, 
মানবমনের মহৎ আনন্দের উপাদান নত্যকলার 'দিকে আকৃষ্ট করেছিল । দেশে প্রচলিত 
ণক্ষাব্যবস্থার সঙ্কীণণ সীমা শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশকে রুদ্ধ করছে তা তিশি বুঝে- 
ছিলেন, তাই বললেন £ 

“ব্যাপকভাবে এই সংস্কীতি অনুশীলনের কেন্দ্র প্রাতষ্ঠা করে দেব, শান্তিনিকেতন 
আশ্রমে এই আমার আভপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের 'বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পাঁরাধর 
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মধ্যে জ্ঞানচচরি যে সংকীর্ণ সামা নার্দঘ্ট আছে কেবলমান্ত তাই নয়, সকলরকম কারু- 
কা, শিল্পকলা, নৃত্যগীতবাদ্য, নাট্যাঁভিনয় এবং পল্লাহিতসাধনের জন্যে যেসকল শিক্ষা 
ও চচরি প্রয়োজন সমন্তই সংস্কৃতির অন্তত বলে স্বীকার করব । চিত্তের পণ বিকাশের 
পক্ষে এই সমন্ডেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি। খাদ্যে নানা প্রকারের প্রাণগন 
পদার্থ আছে তার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আ£মের সাংনায়-এই কথাই অনেক 
ফাল ধরে চিন্তা করোছি।, 

এ কথা অনস্বীকার্য যে তৎকালীন সমাজে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার অঙ্গর্‌পে নৃত্য- 
কলার স্বীকতি-এই প্রয়াসই আজকের নৃত্যকলার অন:শগলন ও গুসারের কারণ । 


ভারতের ন্‌ত্যধারার আ'ম্বক ভাবাদর্শের সঙ্গে রঝান্দ্রদর্শনের কোনো অসামঞ্জস্য 
নেই। 
“আঙ্গিকং ভুবনং ষস্ত বাঁচিকং সর্ববাজ্মহমূ। 
আহার্ষং চক্দ্রতারাদি তং নুম সাত্বিকং শিবম্‌। 
অভিনয় দর্পণে উল্লিখিত নটরাজ মার্তর এই উদাত্ত কমপনার সঙ্গে কাঁবগুরুও 
একাত্ব। 
'নৃত্যের বশে সংন্দর হল 'বিদ্রোহণী পরমাণু, 
পদযুগ ঘরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু । 
তব নতত্যের প্রাণবেদনায় 'বিবশ বি*ব জাগে চেতনায় 
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে, 
সুখে দুখে হয় তরঞ্গময় তোমার পরমানন্দ হে), 
আহলে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ভারতাঁয় চিন্তার এতিহ্যের সহ্গে য্ত। 
কিন্তু রবীন্দ্র প্রাতভার মহৎ ব্যন্তিত্ব তার সুদুর প্রসারণ চেতনা দিয়ে বিশ্বের সকল 
কালের সকল মানয়ের চিন্তাধারাকে উপলব্ধি করে শিজ্পতত্বের সত্যকে পাঁরস্ফুট 
করেছে। 
মানুষ 'নজের প্রকাশে তার নিজের মধ্যকার অনন্ত বোনকে নব নবরূপে 
আ'বদ্কার করতে চায় । এই প্রচেষ্টাই সাহত্য, সঙ্গীত, নতত্য, চিত্রকলা প্রভৃতি 'বাভন্ন 
রুপ ধারণ করে। আত্মপ্রকাশের এই 'িপাসাই আত্মীয়তার প্রেরণা-আত্মোপলাব্ধর 
বাহন। 
সঙ্গীত, চিন্ন, সাহিত্য মানুষের সম্বন্ধে সেই 'পিপাসাকেই জানান দিচ্ছে । ভোল- 
বার জো কি! সে যে অন্তরবাসী একের বেদনা ! সে বলছে আমাকে বাইরে প্রকাশ 
করো, রূপে, রঙে, সুরে, বাণীতে, নৃত্যে ।' 
আর সেই সত্য সুন্দর, মঙ্গলের প্রকাশের আবেগেরই আর একাঁট সাথ'ক প্রকাশ 
ঘটেছে রবধন্দ্র নৃত্যধারায়। মানবমনের মহৎ আনন্দের উপাদান এই নৃত)কলায় ভারতণয় 
সংস্কৃতির এীতিহ্যকে 'ভীন্তু করেই রবীন্দ্ুক্পনা এক আনিবণ্চনীয় মুন্তির স্বাদ এনে 
দিয়েছে। 
“জাভাযাব্রপর পন্র'"এ রবীন্দুনাথ বলেছেন £ 
মানুষের জীবন বিপদ-সম্পদ-সখ-দ?ঃখের আবেগে নানাপ্রকার রূপে ধনতে সপে 
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ললারিত হয়ে চলেছে ; তার সমন্তটা যাঁদ কেবল ধরানতে প্রকাশ করতে হয় তাহলে সে 
একটা বিচিত্র সঙ্গত হয়ে ওঠে ; তেমান আর সমন্ত ছেড়ে দিয়ে সেটাকে কেবলমাত্র যাঁদ 
গতি 'দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তা হলে সেটা হয় নাচ। ছন্দোময় সূরই হোক আর নত্যই 
হোক, তার একটা গতিবেগ আছে, সেই বেগ আমাদের চৈতন্যে রসচাণুল্য সণ্টার করে 
তাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে রাখে । কোনো ব্যাপারকে 'নাঁবড় করে উপলাষ্ধ করাতে হলে 
আমাদেব চৈতন্যকে এইরকম বেগবান করে তুলতে হয় ।' 

আবার নৃত্যের সংজ্ঞা সপে তাঁর বন্তুব্য ঃ 

আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ-প্রতাঙ্গের ভার, আব তাকে চালনা কবে অঙ্গ-প্রতাঙ্গের 
গতিবেগ । এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পরের মিলনে লগলায়িত হয় তখন জাগে 
নাম। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গীতে বিচিত্র করে,._জীবিকার প্রয়োজনে নয়_, 
সৃষ্টির অভিপ্রায়ে ; দেহটাকে দেয় চলমান 'শিজ্পরূপ | তাকে বাঁল নত্য 1” 

এখানে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে নৃত্যের শিজ্পরূপের মূল দৃণ্টিভাঙ্গ কত 
সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে । 

এই শিজ্পবপে ছন্দের ভূমিকা সম্পকে তাঁর বন্তবা £ 

'রূপসূ্টির প্রাবাহই তো বিশ্ব । সেই রূপটা জাগে ছন্দে, আধূুরনক পরমাণুতত্তে 
সেকথা সূস্পত্ট। সাধাবণ 'বিদ্যৎ প্রবাহ আলো দেয়, তাপ দেয়, তার থেকে লুপ দেখা 
যায় না। কিম্তু বিদ্যৎকণা যখন বিশেষ সংখ্যায় ও গতিতে আমাদের চৈতন্যের দ্বারে ঘা 
মাবে তখাঁন আমাদের কাছে প্রকাশ পায় রূপ, কোনটা দেখা যায় গোলা হয়ে, কে'নটা হয় 
সীষে | বিশেষ সংখাক মাত্রা ও বিশেষ বেগেন গতি এই দুই নিয়েই ছন্দ, সেই ছন্দের 
নায়ামন্ত্র না পেলে রূপ .থাকে অব্ন্ত। ি*বসৃষ্টির এই ছন্দোরহস্য মানুষের িভপ- 
সৃষ্টিতে !' 

আবার এই ঠৈতন্যকে বেগবত করার সাধনায় ছন্দোপ্রয়োগের প্রথম প্রয়াসেই যে 
নৃত্যের উৎস তাও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 

মানুষ তার প্রথম ছন্দের সুষ্টিকে জাগয়েছে আপন দেহে । কেননা তার দেহ 
ছন্দ বচনার উপযোগণী। আবার নত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহসণ্ালনের অর্থহণন সুবমায়। 
তাতে কেবলমার ছন্দের আনন্দ । 

কাবগ্বৃর এরকম অনেক উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যে তান ভারতাঁয় নৃত্যের 
গাঁতি ও গ্রকৃতিটিকে উপলাধ্ধ করেছিলেন। এবং তাকে চলমান শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠা 
করার প্রয়াসেই রবীন্দ্ুনাথ নত্যকে মান্ত দিলেন তাত্ুক ও জ্যামিতিক আবেগব্ত্তের 
পাঁরধি থেকে । ছাড়িয়ে দিলেন সহজর.পে, সরল ছন্দে, পাঁরিম্ন্ত প্রাণময়তায় জশবনে। 

রবান্দ্র নৃত্যধারা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একাঁট সত্য উপলব্ধি করা বিশেষ 
প্রয়োজন যে কাবগুর্র 'বাভন্ন সৃষ্টির 'বিচিন্ত প্রকাশের মূলে কাব্যগত প্রেরণাই প্রধান । 
এই প্রেরণাই তার সঙ্গীত, চিত্রকলা ও নৃত্যকজ্পনায় সুষম সৌন্দর্যে পস্ফুট হয়েছে। 

“মেয়েরা ধতুরঙ্গ আভনয় করবে আজ সম্ধ্যেবেলায় । তাদের অভ্যাস করাতে হবে। 
ওরা অঙ্গভঙ্গিমার লতানে রেখা 'দিয়ে গানের সুরের উপর নকশা কাটতে থাকে । মনে 
মনে ভাব এর অর্থটা কি। আমাদের প্রাতিদিনটা দাগধরা, ছে'ড়াখোঁড়া, কাটাকু'টিতে ভরা, 
তার মধ্যে এর সংগাঁভ কোথায় । যারা লোক হিতব্রতী-পরায়ণ সম্্যাসী তারা বলে বান্তব 
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সংসাবে দংঃখ দৈনা শ্রীহনতার অন্ত নেই, তার মধ্যে এই 'বিলাসেব অবতাবণা কেন। 
তাবা জানে “দাবদ্রনারায়ণ” তো নাচ শেখেননি, তিনি নানা দায় নিষে কেবলই ছটফট; 
কবে বেড়ান তাতে ছন্দ নেই। এরা এই কথাটা ভূলে যায়ে, দবিদ্র শিবের আনন্দ 
নাচে । প্রতিদিনেব দৈন্যটাই যাঁদ একান্ত সত্য হত তাহলে এই নাচটা আমাদের 
একেবাবেই ভাল লাগত না, এটাকে পাগলামি বলতুম। কিন্তু ছন্দের এই সুসম্পর্ণ 
র্‌পলশলাি যখন দেখি তখন মন বলতে থাকে এই জিনিসটি অত্যন্ত সত্য-ছিল্লবিচ্ছিন্ন 
অপাঁরিচ্ছন্নভাবে চারদিকে যা চোখে পড়তে থাকে তাব চেষে অনেক গভগবভাবে নি'বিড়- 
ভাবে। পদাটাব উপবেই প্রাতিদিনেব চলাতি হাতেব ছাপ পড়ছে, দাগ ধবছে, ধুলো 
লাগছে, পারপূর্ণতার চেহারাটা কেবলই অগ্রমাণ হচ্ছে-একেই বলে বান্তব। কিম্ত পদারি 
আড়ালে আছে সত্য, তাব ছন্দ ভাঙে না, সে অদ্লান, সে অপরুপ | তাই যাঁদ না হবে 
তবে গোলাপ ফুল ফুটে ওঠে কিসের থেকে, কোন্‌ গভশীবে কোথায় বাজে সেই বাঁশ 
যার ধন শুনে মান্‌ষের কণ্ঠে যুগে যগে গান চলে এসেছে আর মনে হয়েছে মানের 
কলহ কোলাহলেব চেয়ে মানুষের এই গানেই চিবন্তনের লীলা । অঙ্গে অঙ্গে যখন নাচ 
দেখা দিল তখন এ ময়লা ছেখ্ড়া পদটার এক কোণা উঠে গেল--“দারিদ্রুনাবায়ণ”কে হঠাৎ 
দেখা গেল বৈকুণ্ঠে, লক্ষণীর ডানপাশে । তাকেই অসত্য বলে উঠে চলে যাব, মন তো 
তাতে সায় দের না। দরিদ্রুনারায়ণকে বৈকুণ্ঠের 'সিংহাসনেই বসাতে হবে। তাকে 
লক্ষ-শছাড়া করে রাখব না। আমাদের পুরাণে শিবের মধ্যে ঈ*ববের দাঁবদ্রবেশ আর 
অন্নপ্ণায় তর এম্বর্য, বিশ্বে এই দ.ই-এর 'মিলনেই সত্য, সাধুরা এই মিলনকে যখন 
স্বীকার করত্বে চান না তখন কাঁবদের সঙ্গে তাঁদের 'বিবাদ বাধে । তখন শিবের ভন্ত কবি 
কালিদাসের দোহাই পেড়ে সেই যৃগলকেই আমাদের সকল অন:জ্ঠানের নান্দীতে আবাহন 
কবব যাঁরা “বাগর্থাবিব সমংপূক্তৌ”, যাঁদের মধ্যে অভার ও অভাবেব পূর্ণতার 
নত্যলীলা ।, | 

এইবকম তাঁর বহু পন্রেব উদ্ধৃতি থেকে রবীন্দ্রনাথের নৃতাধারার মূল 'চিন্তাগুলি 
এবং কাব/ক প্রেরণার পাঁর্চয় পাওয়া যায়। নত্যকলার রসনিষ্পান্ত ও আশ্রিতভাবের 
প্রসঙ্গেও তার উদ্ধত উল্লেখযোগ্য । 

“মানুষের ছন্দোময় দেহ কেবল প্রাণের আন্দোলনকে নয় তার ভাবের আন্দোলনকেও 
যেমন সাড়া দেয় এমন আর কোন জাঁবেই দেখিনে। অন্য জন্তুর দেহেও ভাবের ভাষা 
আছে কিন্তু মানুষের দেহভঙ্গীর মতো সে ভাষা চিন্ময়তা লাভ করেনি, তাই তার তেমন 
শান্ত নেই, ব্/ঞজনা নেই। 

কিন্তু এ যথেষ্ট নয়। মানুষ সৃষ্টিকততা। সংষ্টি করতে গেলে ব্যন্তগত তথ্যকে দাঁড় 
করাতে হয় ঝিবগত সত্যে । সখ, দুঃখ, রাগ, 'বিরাগের আভিজ্ঞতাকে আপন ব)ন্তগত 
একান্তিকতা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেটাকে রুপসূদ্টির উপাদান করতে চায় মান.য। 
«আম ভালবাসি” এই কথাটি ব)ন্তগত ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে বান্তিগত সংবাদ 
বহন করার কাজে । আবার “আম ভালবাসি”-এই কথাটিকে “আমি” থেকে স্বতন্ত্র 
করে সৃষ্টির কাজে লাগানো যেতে পারে-যে স.ম্টি স্বজনের সর্বকালের । যেমন 
সাজাহানের বিরহ শোক দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তাজমহল, সাজাহানের স্টি অপরূপ ছন্দে 
আঁতক্রম করেছে ব্যাঞ্তগত সাজাহানকে । 


৯৪ 


নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহ চাণ্চল্যের অর্থহীন সূষমায়। তাতে কেবলমান 
ছন্দের আনন্দ ।-."গানেরও আদম অবস্থায় একঘেয়ে তালের একঘেয়ে সুরের পুনরাবৃত্তি ; 
সে কেবল তালের নেশা জমানো, চেতনাকে ছন্দের দোল দেওয়া । 'কিম্তু এই ভাবব্যান্ত 
যখন আপনাকে ভোলে, অর্থাং ভাবের প্রকাশটাই কেবল লক্ষ্য না হয়, তাকে উপলক্ষ 
করে রূপস্‌্টিই হয় চরম তখন নাচটা হয় সর্বজনের ভোগ্য। সেই নাচটা ক্ষণকালের 
পরে বিদ্মত হলেও যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার রূপে চিরকালের স্বাক্ষর লাগে। 

নৃত্য সম্পর্কে কবিগুরুর এই সব বিভিন্ন বন্তব্য থেকে বোকা যায় যে তার স্ন্টির 
[বাভন্ন প্রকাশগ'লির মূলে যে কাব্যগত প্রেরণা প্রধান, সেই প্রেরণাই সঙ্গত ও নৃতা- 
কন্পনায় কাবোবর সুষম উপলব্ধিকে সুর ও ছন্দের সংক্ষ] ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছে। 
সঙ্গত ও নত্যেব যুত্ত দ্বৈত প্রণামে অন্তরঙ্গ হয়েছে কবিক্পনা। সযান্তের রংলাগা 
পশ্চিম দিগন্তে হংসবলাকা যে আকুলতায় কাঁবহৃদয়কে আন্দোলিত কবকেছে, সেই স্পন্দনই 
সৃর ও ছন্দে অবগাহন করে কবিগুরুর সঙ্গীত ও নৃতাকলায় এনেছে পারশ্ুত সোন্দয। 
শিপ ও সংস্কাত জশবনেব উপস্থাপনা । তাই এর আনন্দের বৃত্তে রুপ ও রসের অজন্্ 
বৈচিত্র্য ও বাভন্নতা । এই আনন্দ ও সৌন্দর্যের মধ্ো]ই যে মানত, সেই মতই কাবগুরু 
সণ্টাঁরত করেছেন তাঁর নৃত্যধারায় । 

অনেক সময় আমবা “রবীন্দ্র নৃত্য পদ্ধাতি” বলে একটা কথা শনে থাকি । আসলে 
সেটা কি তাব কোনো অথ আজ পর্যন্ত নিধারিত হয় নি । রবীন্দ্রনাথ কি বিশেষ কোনো 
মৌলিক নৃত্যপদ্পাীত রচনা কলেছেন ? এই প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা প্রাযাজন, কারণ 
আজ কাল প্রায়ই সগালে চনার ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গি বাবধীন্দ্রক হয়েছে-কি-হয়নি এই নিয়ে 
[বিতক“ উপস্থিত হয় । নৃত্যকলা সম্পকে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মৌলিক দৃছ্টি- 
ভা্গ ছিল" িন্তু তিনি শাম্তীয় রীতি অনুযায়ী কোনো বিশেষ নৃত পদ্ধতি রচনা 
কবেন নি। এই আলোচনা *কালে অত্যন্ত সতকভাবে নৃত্য সম্পকে তার চিন্তা ও 
শান্তিনিকেতনে নত্য প্রযোজনার ইতিহাস অনুসরণ করতে হবে। শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব 
ঘোষ-এর রচনা থেকে আমরা জানতে পারি 

এখানকার নাচকে এবং তার আদর্শকে ঠিকমতো বুঝতে পারলে আগরা দেখতে 
পাব শান্তিনিকেতনে নাচের শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা কেবল ন৷চিয়ে তৈরী করা গূরুদেবের 
উদ্দেশ্য ছিল না; তাঁর উদ্দেশা ছিল প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান ও অন্যান্য কলাবিদ্যা 
সমাজজগবনকে যেমন উন্নত শান্তিময় করে তোলে, ন:ত্যকলাও যেন তাই বরে।, 

এই উদ্ধৃতি থেকে সহজেই অন:মান করা যায় বিশেষ কোনো ব্যাকরণ'সিদ্ধ-পদ্ধাঁত 
কবিগুর: 'াঁদষ্ট করতে চান নি। 

১৯০১ গ্রশস্টাব্দে শান্তানকেতনের প্রাতিষ্ঠার সময় থেকে কাঁবগুবুর জীবতকালে 
1তাঁন ভারতের শাম্রগয় নৃত্যধারার প্রখ্যাত গ্‌রুদের এনে শিক্ষাব ব্যবস্থা করেছেন। 
িম্তু শান্তানকেতনে প্রযোজিত নৃত্যধারায় ভারতাঁয় এতিহোর ও বিদেশীয় ভাবধারায় 
সমন্বয় ঘটেছে, শাসগ্রীয় নৃত্যের জটিলতা মুন্ত হয়েছে সহজ ছন্দে। নত্যপ্রয়োগের থম 
পায়ে দক্ষশিজ্পণ না থাকায় কাবগুর্‌ অনেক সময় নিজেই সহজভাবে সঙ্গীতের ভাব 
প্রকাশের উপযোগী নৃত্যশিক্ষা দিতেন । প্রথমেই ম্‌কা'ভিনয়. গীতাভিনয় ও দেহ ভাঙ্গতে 
একট; ছন্দ লাগয়ে আঁভনয় করা হত। গ-জরাটী ছাছান্রীদের মাধ্যমে সেখানকার 
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লোকনত্যও রব'ন্দ্রসঙ্গগতের মাধ্যমে পাঁরবোঁশত হয়েছে। পববতাঁকালে কথাকলি 
ভরতনাট্যম্‌. মণিপূরণ ও কথক নূত্যও শান্তিনিকেতনে প্রচালত হয়েছে। শ্যামা 
নৃতানাট্য প্রযোজনায় ভারতের চারটি শাম্নীয় নৃত্যধারার সমন্বয় ঘটেছিল । বন্ত্রসেন 
চবি বৃপায়িত হযোছিল ভবতনাটাম ও কথাকি ন-তাধাবায়, উত্তপয় কথক ন-তাধাবায়, 
প্রবণ কথাকাঁল নৃতাধাবায় ও শ্যামা চবির মণিপুর ভাঙ্গতে । এখানে লক্ষণণয় যে 
'বাভন্ন নৃতাপম্ধাত নিয়ে পরধক্ষা-নিরপক্ষা হলেও মূল নাট্যপ্রচেষ্টায় একাঁট কাব্যধমণ 
সূলকেই অনৃসবণ কবা হয়েছে । শাস্ত্রীয় নত্যের মধ্যে মণিপব নৃতাযই শান্তিনিকেতনে 
সবচেষে জনাপ্রঘ হয়েছিল । মাঁণপুরণ নৃত্যের সহজ সাবলশল ছন্দ, স্বচ্ছ বিন্যাস ও 
মনোবম মদ ললিত সৌন্দর্যের সঙ্গে কবিকম্পনার একাত্মতাই এর কারণ । কথক 
নৃত্যপদ্ধাঁত শান্তিনিকেতনে তার স্থল আঁ্গীকসবস্বতার জন্যে বিশেষ সমাদৃত হয়ান। 

কাবগুরু নৃত্যপ্রযোজনা কালে সৌন্দয'বসের উদ্বোধন সম্পকে বিশেষ সতর্কতা 
অবলম্বন কবতেন বলে অনেকক্ষেত্রে শাম্তীয় নৃত্যের বাহূল্য ও কলা-কৌশল বাদ 
দিতেন । প্রতিমা দেব এ প্রসঙ্গে বলেছেন £ 

“বশ্ধ সৌন্দর্যবসের তাৎপর্য এমন সংক্্ম পাঁরমাপণশর উপর দাঁঁড়য়ে আছে যে 
তার কোনোদিকে একট: ম্তুলতার ভার চাপলে 'গাঁত 'নিদ্নগামী হবে এই আশংকায় 
অনেকগুলি প্রচলিত নত্যবাঁতিকে আমরা স্বকার কাঁরনি । 

“চণ্ডালিকা” প্রযোজনা সম্পর্কে প্রতিমাদেবীর আলোচনায় শান্তিনিকেতনে নত্য 
প্রযোজনার সূন্দর ছবি পাওয়া যায় £ 

চগ্ডালকার কথোপকথনের ছন্দের মধো সবের সেই কার্কাষ মনকে টানে। 
কর্তন, বাউল থেকে আরন্ত করে পূরবী, সাহানা, পরজ, ভৈরব, বাগেশ্লী পর্যন্ত 
নানাপ্রকাবের সুব কথার অনুসবণে প্রাতিপদে পরিবর্তিত ভযেছে। সঙ্গশতে যেমন 'মিশ্রণ 
ঘটেছে নতোও হয়েছে 'ঠিক তাই । চতুর্বধ তালনতত্যই বিবিধ ভঙ্গগর মধো মিলিত 
হয়ে গঞ্জে ভূমিকাকে ফৃটিয়ে তুলেছে ৷ এই যে সংমিশ্রণ এতে এঁক্য নষ্ট না হয়ে 
নৃত্যকলা ও সঙ্গীত সমভাবেই বৌঁচন্রালাভ করেছে ৷ এই রকমারী না থাকলে নাটক 
তোর" হত না। বিচিত্র সর সমাবেশের জোবে কথোপকথনের ছন্দ সচল ও জোবালো 
হয়ে উঠেছে, তালও প্রথাগত নিয়ম থেকে ম্যান্ত পেয়ে নিজের আবেগকে অবাধে প্রকাশ 
করেছে । কোথাও কোথাও আধুনিক সাহিত্যেব গদ্য কবিতার মতো ভাব আপনাকে 
ছন্দের বন্ধন থেকে মস্ত দিয়েছে৷ নৃত্োর সেই বন্ধনহণীন রূপ নূতন আকৃতি নিয়ে 
নাটকপয় সংঘাতের মধ্যে এক অকৃত্রিম রস ও শান্তকে জাগিয়ে তুলেছে । অনেকেই 
জানেন বোধহয় শান্তানকেতনের নৃত্য কোনো 'বিশেষ বিধিবদ্ধ সবাঙ্গণ প্রাচশন নত্য- 
কলার আঁ্গককে অনুসরণ করে না। মিশ্রসুরেয় মতো মিশ্র তাল ও ভঙ্গগর যোগে 
বর্তমান নৃত্যকলা সংগাঠত হয়ে থাকে | এই মিশ্রণ যত সহজভাবে হয়, দেখা গেছে 
নাচের বৈচিত্র্য ও প্রকাশ ততই পারিস্ফুট হয়ে ওঠে । চণ্ডালিকা ও চিন্রাঙ্গদার মধ্যে এই 
আ্গকের অনৃশশলন আমরা পুনঃপুনঃ দেখতে পাই । যাঁদচ মাণপুরের নৃত্যের আঙ্গিকের 
উপর চিন্রাঙ্গদার ভি তোর হয়েছে তবুও দর্শক সমন্ত মণিপুর ঘরেও চিন্রালদা নৃত্যের . 
অনরূপ 'জিনিস দেখবেন না । তেমনি দক্ষিণণ আগ্গকে তোর চন্ডালিকাকেও দক্ষিণ 
নৃত্যের মধ্যে চেনা যাবে না, সংমিশ্রণের এমনি গণ | এ যেন রাসায়নিক মিশ্রণ । 
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জাভা, বাঁলদ্বীপ, সিংহল ও জাপানের নৃত্যপদ্ধাততে সৌন্দর্যের সম্ম ও সুষম 
প্রকাশ কাবগরুর নতত্যকল্পনাকে বিশেষ মূগ্ধ করোছিল। তিনি 'জাপান যাব্র'তে 


নূতোর প্রসঙ্গে বলেছেন £ 

একদিন জাপান নাচ দেখে এল্‌ম | মনে হল এ যেন দেহভঙ্গশর সঙ্গত । এই 
সঙ্গত আমাদের দেশের বীণার আলাপ | অথাৎ পদে পদে মশড | ভাঙ্গ বৈচিল্লোর 
পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই 'ফিংবা কোথাও জোড়েব চিহ দেখা যায় না; 
সমন্ত দেহ পৃঘ্পিতলতার মতো একসঙ্গে দুলতে দুলতে সৌন্দর্যের পুহ্পবৃণ্টি করছে। 
খাঁট যুবোপশয় নাচ অর্ধ-নাবীশ্বরের মতো, আধখানা বায়াম, আধখানা নাচ; তার 
মধো লম্ফঝম্প, ঘুরপাক, আকাশকে লক্ষা কবে লাথ-ছোঁড়া-ছ:শঁড় আছে | জাপানশ 
নাচ একেবাবে পাঁবপর্ণ নাচ । তাব সঙ্জাব মধোও লেশমাত উলঙ্গতা নেই । অনা দেশের 
নাচে দেহেব সৌন্দর্যলশলাব সঙ্গে দেহের লালসা মিশ্রত। এখানে নাচের কোনো ভাঙ্গর 
মধ্যে লালসার ইশাবামান্র দেখা গেল না। 

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কবিগুরু যে সবলতা ও স্বচ্ছতার সমন্যয়ে বস্তবাহলাবরল 
রিন্ততার ব্যঞনায় রসস্ণ্টর প্রয়াসী, নৃতোর ক্ষেত্রেও তিনি সেই একই পথ নিদেশ 
করেছেন, কারণ তার নৃত্যকজ্পনাতে কাব্যগত প্রেরণাই প্রধান | নৃত্য সম্পকে" তিনি 
বলেছেন £ 

'মানুষের সহজ চলায় অব্ন্ত থাকে নৃতা, ছন্দ যেমন প্রচ্ছ্ থাকে গদ)ভাষায় | 
কোনো মানহষের চলাকে বাল সূন্দর কোনোটাকে বলি তার উল্টো। তফাতটা 'িসে। 
কেবল একটা সমস্যা সমাধান নিয়ে । দেহের ভার সামলিয়ে দেহের চলা একটা সমস্যা। 
ভারটাই যাঁদ অতান্ত প্রত্যক্ষ হয়, তা হলেই অসাধিত সমস্যা প্রমাণ করে অপট[তা। 
যে চলার সমস্যার সমৃৎকৃষ্ট মশমাংসা সেই চলাই সন্দর।, 

এই হচ্ছে নৃত্য সম্পকে* কবিগ্‌রুর মৌলিক দ-ষ্টিভাঙ্গ | নতত্যকলাকে জাঁবনের 
ছন্দরপে মান্ষের মনে কত সহজভাবে কবিগুরু ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন নিচের 
উদধূতি থেকে তা উপলাধ্ধ করা যায় । 

“রোসো, নাচের কথা যখন উঠলো ওটাকে সেরে নেওয়া যাক। নাচের জন্য বিশেষ 
সময়, বিশেষ কায়দা চাই । চারদিক বেষ্টন করে আলোটা মালাটা 'দিয়ে তার চালচিন্ত 
খাড়া না করলে মানানসই হয় না| 'কিম্তু এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের 
মধ্যেই 'িনাছন্দের ছন্দ আছে । কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা 
খুজে বেড়ায় ।, 

এই হচ্ছে রাবশীন্দুক দূম্টিভীঙ্গ ৷ সাধারণভাবে রাবীন্দ্রিক দম্টিভা্গ বলে একদল 
তথাকথিত রবীন্দ্র অনুরাগী যে অনুকরণাঁপ্রয়তা ও রবাঁন্দু ধারারক্ষার কথা বলেন তা 
নিশ্চয়ই রবীন্দ্র শিজ্পকলার অনুকূল নয় । রবীন্দ্রনাথের মতে £ 

“সুরে ও কণ্ঠে জোর দিয়া, ঝোঁক 'দিয়া হদয়াবেগের নকল করতে গেলে সঙ্গীতের 
সৈই গভশরতাকে বাধা দেওয়া হয়। সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটার মতো সঙ্গীতের নিজের একটা 
ওঠা-নামা আছে, িম্তু সে তাহার 'নিজেরই জিনিস ; কবিতার ছন্দের মতো সে তাহার 
সৌন্দর্যনৃত্যের পার্দীবক্ষেপ ; তাহা আমাদের হদয়াবেগের পৃতুলনাচের খেলা নহে ।, 

রবান্দ্র নৃত্যনাট্য প্রযোজনায় এই সংযম ও কাব্যিক সবিচারের প্রয়োজন সব থেকে 
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বোশি। রবীন্দ্রনাথের কথায় £ 

'অভিনয় জিনিসটা যদিও মোটের উপর অন্যান্য কলাবদ্যার চেয়ে নকলের 'দিকে 
বোঁশ ঝোঁক দেয়, তব তাহা একেবাবে হরবোলার কাণ্ড নহে। তাহাও স্বাভাবিকের পদা 
ফাঁক কাঁবিয়া তাহার 'ভিতর 'দিকের লশলা দেখাইবার ভার লইয়াছে। স্বাভাবিকের দিকে 
বোঁশ ঝোঁক 'দিতে গেলেই সেই ভিতরের 'দিকটাকে আচ্ছন্ন কাঁরয়া দেওয়া হয়। রল্গচ্ণ্ে 
প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা 
কণ্ঠস্ববে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে । তাহার কারণ এই যে, যে বান্ত 
সতাকে প্রকাশ না কাঁরয়া সত্যকে নকল কাঁরতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষাদাতাব মতো 
বাড়াইয়া বলে । সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না।, 

অনেক প্রখ্যাত ন:তাগহরুও রবীন্দ্র নৃত্যনাট। কল্পনায় ভাবরূপের প্রতি বিশেষ 
অবহেলা দেখান ৷ ববান্দ্র সাহত্য ও নত্যাদর্শের মর্গকথা না বোঝাই এর কারণ । তারা 
অনেক সন্দব নৃতযাংশ রচনা করেন কিন্তু মনোগ্রাহী হওয়া সত্তেও অধিকাংশক্ষেত্রেই তা 
ব্যন্তগত দক্ষতা প্রদর্শনের আতশধ্যদুন্ট । কাবগুরুর কথায় £ 

“এর্‌প অসংযত আ'তিশয্য অভিনেতব্য গবষষের স্বচ্ছতা একেবারে নণ্ট কবে ফেলে ; 
তাতে কেবল বাহিবের দিকেই দোলা দেয়, গভগরতার মধ্যে ঢোকবার এমন বাধা তো আমি 
আর দোঁখনে 

রবীন্দ্ু নৃতাকল্পনাব সৌন্দর্য ও আনন্দেব সন্ম সংবেদন রচনা একটি মহৎ গৃণ- 
এই সৌন্দ্য' রচনাব ক্ষেত্রেও তাঁর সতক“বাণধ মনে রাখা দরকার । 

“এক বকমেব গামে পড়া সৌন্দর্য আছে যা ইন্দ্ুষতীপ্িব সঙ্গে যোগ দিয়ে আতিলালিত্য 
গুণে সহজে আমাদের মন ভোলায় । চোর যেমন দ্বারীকে ঘুষ দিয়ে চুর করতে ঘরে 
ঢোকে । সেইজন্যে যে আট আভিজাত্যে গৌরব করে সে আট এই সৌন্দর্যকে আমল 
দিতেই চায় না ।' * 

নতুনাত্বেব প্রলোভনে চর্মক সংণ্টি ও কাব্যের মর্মকথাকে উপেক্ষা কবে চোখ-ধাঁধানো 
দৃশা, মন-মাতানো নূত্যভর্গিমা ও পাঁরমিতিহীনতা অনেক সময়ে রসাবকৃতি ঘটায় । এই 
[বকাতিও স্থল দর্শকেব কাছে জনীপ্রয় হতে পারে, কারণ 'রসের পথেই পথ ভূলাইবার 
অনেক উপসর্গ আছে'। 

রবীন্দ্রনাথের নত্যনাট্যে নূতা, নাটা ও কাব্যের অপূর্ব সণ্মিলন ঘটেছে । সংরের 
রস. নৃত্যেব রস ও কাঁধিতার রসেব সমন্বয়ে এক অখণ্ড রসবৈচিত্যের পরিপূর্ণ সংহতি 
কাজেই এই ন্রিধারার সম্যক উপলব্ধি না ঘটলে শিল্পীর পক্ষে রবধন্দ্রনত/নাটের যথার্থ 
রপায়ণ ও পারকল্পনা অসন্তব। প্রথমেই উপলব্ধি করতে হবে বিষয়বস্তুর ভাবরুপ- 
পাঁরকজ্পনাব যা প্রধান প্রেরণা । তারপরে নতোর বিভিন্ন অংশের সংযোজন ও 
ভারসাম্য । তার পরে পারিপাশির্বকের সৌন্দর্য যাকে কাঁবগুর বজেছেন চালচিত্র 
খাড়া করা। এবং সবোঁার প্রাণছন্দের ভাবসৌধাম্য অথাৎ সকল আভিব্যান্তর মধো 
সুষমা স্থাপন, সৌন্দর্য ও আনন্দের সঙ্গ সংবেদন রচনা করা যা মানবমনের গভপ্নর 
অন.ভূঁতিকে পাঁরতৃপ্ত করে। ভাবরপের সার্থকতা যদি নৃতার্‌পে সুষম হয়ে ওঠে 
তবেই সেই নৃত্যকজ্পনা সার্থক, কারণ নত্যের প্রধান উদ্দেশ্য তার সমগ্র ভাঝটিকে 
দেহচাণ্ল্যে প্রম্ফট করা । সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুভূতির একটি অশরণরণ আত্মা ও 
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নৃত্যেব মধ্য দিয়ে সেই অন:ভূতির বাস্তব রূপ যাঁদ গঠন পা'রিপাট্য, সামাগ্রক অভিনয় 
সৌম্ঠবে, নতাগণতের উৎকর্ষ ও মেলবন্ধনে একাঁটি সবঙ্গিশণ অথণ্ডতা সম্পাদন করে 
দর্শকমনে অলোক রুস সণ্টার করতে পারে তবেই রবান্দ্রনৃত্য পাঁবিকল্পনা সার্থকতা 
লাভ করে। অবশা এই সুষমা কিভাবে গ্ুম্ফুট হবে সেটা 'শিতপপর দক্ষতার উপর 
নিভ'র করে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে ছাপার অক্ষরে নিল পাওয়া যায়, সঙ্গিতেরও 
মবরলিপি আছে কিন্তু নৃত্যের জন্যে বিশেষ কোনো 'নিদেশিকা না থাকায় অপব্যাখ্যা ও 
স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচারের বহু নিদর্শন দেখা যায়। 

রাবান্দ্রক হয়েছেএকি-হয় নি এই প্রসঙ্গে বর্তমানকালের সর্ঝশ্চ্চ প্রযোজক 
শ্রীউদয়শঙ্করের ' সাম'না ক্ষাত”র কথা মনে আসে । অনেক রবান্দ্র অনুরাগণী বলছেন 
ভালো হয়েছে 'কিম্তু ঠিক রাবান্দ্ুক হয় 'নি। শ্রীউদয়শঙ্কর “সামানা ক্ষতি” পরিকল্পনায় 
কাব্যিক সবচার করেছেন। পণ্ডিত রবিশগ্কব সঙ্গীতাংশে কাব্যের মর্মকথাকে 
অনবদ্যর্পে ঝগকৃত করেছেন। তা হলে রাবীন্দ্িক হয় নি এ প্রশন কেন? কোনো 
পাঁরচিত রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর অনুকরণ করা হয়ান বলে? এই অন্ধ অনকরণ- 
প্রয়তাকে কবিগুরু সব সময়েই নিন্দা করেছেন। অবশ্য এর ব্যাতিক্রমও আছে। 
ফিছ্‌কাল আগে জনৈক দক্ষিণ ভারতণয় চিন্ততারকা প্রযোজিত “চণ্ডালিকা” আমরা 
দেখোছ। কাব্যের মর্মকথাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চোখধাঁধানো দৃশ্য. মনমাতানো 
নত্যভাঙ্গমা ও ঝ।ন্তগত নৈপুণ্য দেখানোর অশোভন আগতশয্যে এই গ্রাচ্টা রবান্দ্ 
সংস্কৃতিচচরি নামে রসাবকৃতির নিদর্শন । প্রকৃতির ভূমিকায় রূপায়ণশ চিন্রতারকা 
দাক্ষণ ভারতণয় নৃত্যের এবজন দক্ষাশিল্পণ। কিন্তু তাঁর পারিকশপনায় অস্ংযম ও 
নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার উৎকট বিলাস দেখে “রসের পথেই পথ ভূলাইবার অনেক 
উপসর্গ আছে" এই কথাট বারবার মনে হয়েছে। 

এই অসংযম ও পাঁরামাতিহীনতা সংপকে কারিগর বারবার সতর্ক করেছেন £ 

'আমাদের দেশের গাইয়ে-বাজিয়েরা কিছুতেই মনে কাখে না যে আটের প্রধান তত্ত 
পাঁরামাত। কেননা রূপকে সব্যন্ত করাই তার কাজ। বিহিত সমার দ্বারা রূপ সত্য 
হয়, সেই সামা ছাড়িয়ে আঁতকীাতিই 'বিকৃতি । 

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে ভাবকে রূপ দেওয়ার জনো যতটুকু চালচিন্র খাড়া করা দরকার 
ততটুকুই দৃশাপট, আলোক সম্পাত, বেশভূষা ও বর্ণ সমন্বয় ব্যবহার করা উচিত। এর 
আতিশযাও অনেক সময় পণড়াদায়ক হয়ে ওঠে। বেশভূষা, প্রসাধনেও কবিদষ্টি 
কাব্যধমর্ণ। “জাভা যাল্রীন পন্ন-এ তিনি বলেছেন £ 

'নাচের তালে দ:ট অজ্প বয়সের মেয়ে এসে মেজের উপর পাশাশাশি বসল। বড়ো 
সংন্দর ছবি। সাজে সঙ্জায় চমৎকার সছন্দ। সোনায় খাঁচত মুকুট মাথায়, গলায় 
সোনার হারে অর্ধ চ্দ্রাকার হাঁসুলি মণিবন্ধে সোনার সপ“কুণ্ডলণী বালা. বাহুতে একরকম 
সোনার বাজ-বন্ধ-তাকে এরা বলে কীলকবাহ। কাঁধ ও দুই বাহু অনাবৃত, বক থেকে 
কোমর পযন্ত সোনায় হ'বুজে মেলানো আট কাঁচুলি, কোমরবন্ধ থেকে দই ধারায় 
বস্না্ল কে'চার মতো সামনে দুলছে। কোমর থেকে পা পর্যন্ত শান্ড়র মতোই 
বম্বেষ্টনী স্বন্দর বতিকশিজেপে 'বিচিন্ন; দেখবামান্ই মনে হয় অজন্তার ছবিটি। 
এমনতরো বাহূল্য *্বার্জত স্পরিচ্ছন্নতার সামঞ্জস্য আমি কখনও দেখিনি। আমাদের 
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নর্তকী বাইজীদের আঁট পায়জামার উপর অত্যন্ত জবড়জঙ্গ কাপড়ের অসোগ্ঠবতা 
চিরদিন আমার ভার কুগ্রী লেগেছে। তাদের প্রচুব গয়না-ঘাঘরা-ওড়না ও অতম্ত 
ভারধদেহ মিলিয়ে প্রথমেই মনে হয়-সাজানো একটা মন্তড বোবা । ""আমরা দেখলম, 
এই দুটি বালিকার তনহদেহকে সম্পূর্ণ আধিকার করে অশরধীরশ নাচেরই আ'বিভবি। 
বাক্যকে অধিকার করেছে কাব্য. বচনকে পেয়ে বসেছে বচনাতণত 1, 

এই উদৃধূতি থেকে রবীন্দ্র নৃত্য প্রযোজনায় আঙ্গক-এর দিকেও কাব্যংমণ 
দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। মনে রাখতে হবে ভাব নিজেতে প্রকাশ 
করার জন্যে রূপকে অবলম্বন করে। ভাব না থাকলে শুধু রুপ প্রাণহণন পৃতুল। 
রবীন্দ্রনাথের কথায় £ 

ভাব তো রূপকে কামনা করে, কিন্তু রূপ যদি ভাবকে মারিয়া একলা রাজত্ব করিতে 
' চায় তবে বিধাতার দণ্ডবিধি অনুসারে তার কপালে মৃত্যু আছে। পাথরের টুকরা 
দিয়া রুটির কাজ চালান যায় না, বাহ্যিক চাকাঁচক্য দিয়া অন্তরের শন্যতা পণ করা 


চলে না।' 

রবীন্দ্র নত্য পঁরিকজ্পনার প্রযোজনা ও আঁ্গিক-এর ক্ষেত্রে এই তর্ীটি মনে রাখা 
বিশেষ প্রয়োজন । 

কাঁবব কাবতা যেমন তার হদয়াবেগের ভাষা, তেমনি সুর ও নত্যও 'শিষ্পণর 
হদয়াবেগের বাহন । আর কাব্য, সর ও নৃত্যের যথার্থ ন্লিবেণসঙ্গম না ঘটলে রবান্দ্রনত্য 
কঙ্পনা অসংপূর্ণ থাকে । 

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উন্তরসাধক বাংলা দেশের কবিদের সম্পর্কে একটি অভিযোগ 
করা যেতে পারে। বর্তমানে কাব্যে, নাটকে, সঙ্গগতে বহু পরীক্ষা-নিরগক্ষা চলেছে কিন্তু 
পাঁরতাপের 'বিষয় এই যে রবান্দ্রোন্তর কালে বাংলা দেশের কোনো কবি নত্যনাট্য রচনা 
করেন নি। স্বভাবতই তার ফলে মানবমনেব মহত আনন্দের উপাদান নৃত্যকলা 
আধুনিক কাল ও মানসের বাহন হয়ে উঠতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। কাব্যনাট ও নত্যনাট্যের 
গঠনশৈলশ, রূপ ও রীতির পার্থক্য কবিগুরুর রচনাতেই নিদেশশত হয়েছে । কারণ 
কাবগরহ “ণচন্রাঙ্গদা”, “শ্যামা প্রভৃতির রচনা কাব্যনাট্য ও নৃত্যনাট্য দুই ভাবেই 
করেছেন। আমরা নৃত)শিল্পাীরা সাগ্রহ প্রত্যাশা করব-কাব্য ও নৃত্যকলার সেতুবন্ধে 
সংস্কৃতির যে মানত কবিগুরু প্রবর্তন করেছেন, বাংলা দেশের কবিরা তার 


উত্তরসাধকের দা'য়ত্ব পালন করতে এগয়ে আসবেন। 
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কুচিপুড়ি নৃত্য 


মানের হীন্দ্রিয়জাত সংবেদনশশলতার পাঁরচয় পাওয়া যায় তার শিল্পকর্মে। মানবের 
মননশলতার অনন্ত বৈচিত্র্য শিজ্পের বহুমুখিতায় প্রকাশিত । জগতের জীবন্ত শিজ্প- 
কলার মধ্যে প্রাচীনতম-নত্যকলা | সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচশনতম ধারা নত্যকলা, 
উত্তর্ষে রূপ পরিকল্পনায় ও ভাবরসের এশবর্ষে বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও দর্শনের স্বভাব- 
সুন্দর পরম আঁভিব্যান্ত। 

সংস্কৃতি হ্ছাবর নয়, গতিশীলতা তার ধর্ম । সংস্কৃতির ধর্মই হচ্ছে গ্রহণ করা ও 
বজন করা; আর গ্রহণ-বজনের মধ্য দিয়েই তার আঁভযান্রা। 'শি্পতাত্বক বিচারে 
নৃত্যের প্রাচীনতা স্বীকৃত হলেও ভারতীয় নৃত্যের কালানক্রুমক ইতিহাসের অত্যন্ত 
গুরৃত্বপূণ“ বিষয়গুলি এখনও অন্ধকারে রয়ে গেছে। কারণ আমাদের দেশের এই গুরু- 
মুখী শিপকলার যতখানি ফাঁলত চচাঁ হয়েছে ততখানি ওপপাঁন্তক চা হয় 'নি। 
ইতিহাসের গাঁতকে অনুসরণ না করলে নত্যকলার বিবর্তনের রূপাঁটিকে খুজে পাওয়া 
যাবে না। শির করণ ও অঙ্গহারযুন্ত নৃত্যকলার ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত না হলে এর 
ক্মপাঁরণাতর রূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয়। ভারতয় ইতিহাসের ধারা অত্যন্ত ও 
ছন্নসত্র হওয়ার জন্যে ভারতের নৃতাকলার ব্রমাবকাশের ইতিহাসও উদ্ধার করা সন্তব 
হয়'ন। 

নানা বৈচিন্যময় বিপুলায়তন এই নতত্যধারাকে বর্তমানে কয়েকাঁট ভাগে ভাগ করা 
হয়ে থাকে । যৈমন-আদিবাপী নৃত্য (1008) [91706 ) লোকনত্য ( 6০1 [98105 ), 
প্ুপদী (:1591০41 [091০৭ নৃত্য । এছাড়া লোকন:ত্য ও উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মধ্যবতণ 
ধারাঁটকে বলা হয়ে থাকে-21555100 ৮1০] বা 3459$ 6০) | যাই হোক এ আদিবাসী 
নৃত্য কিভাবে লোকন্‌ত্যে এবং লোকনৃতযই বা কিভাবে মার্গ নৃত্যের পাঁরশীলিত রূপ 
পায় তার বিস্তৃত ইতিহাস অনধাবনযোগ্য । 

আমরা এখনো মা নত্য বা উচ্চাঙ্গ নৃত্য বলতে কথাকলি, মণিপুরী, ভরত- 
নাট্যম- ও কক-কে প্রাধান্য দিয়ে থাকি কারণ এগুলি বহ্‌ল প্রচালিত। কিন্তু এছাড়া, 
মোহিনী আটযম, কৃষ্নাট্যম: বলে দ:টি ক্ষাঁয়ফু ধারা আছে । তাছাড়া বত'মানে সর্বাপেক্ষা 
বোঁশ আকর্ষণীয় ন:তকল্" ওঁড়শশ । এছাড়া কুঁচিপহাড়র সম্ভাবনাও বর্তমানের রাঁসক 
জনের দস্টি আকর্ষণ করেছে । সাদিরনাট/ম, ভগবতমেলা নাটক, কুর্‌ভঞ্জি ও কুচিপাড়- 
এই চাঁরাট পদ্ধাতই প্‌বে ভরতনাট্যমে প্রচলিত ছিল। সা'দিরনাটম্‌, ভরতনাট)ম্‌ 
নৃত্যের শুদ্ধ মৌলক রূপ। বহু শতাব্দী ধরে মাঁন্দিরে ও রাজ দরবারে দেবদাসাঁদের 
দ্বারা এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হত। সাদরনাট্যম, দাসাী-আট্যম, 'চিন্লমেলম্‌, ভোগমেলম, 
তাঞ্জোরী নাচ প্রভৃতি বাভন্ন নামে বাভন্ন অঞ্চলে জনাপ্রয় ছিল। এর গঠনে নূত্ত ও 
নৃত্য দুইই সমভাবে প্রযন্ত হত। প্রান ভগবতমেলা নাটকের ধারা অনুসরণ করেই 
কুচিপু়ি নৃত্য পাঁরবর্তন ও পারবর্ধনের মধ্য দিয়ে মান্দির ছেড়ে মণ্ডে এসেছে। 

উত্তর ভারতের" নৃত্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের নৃত্যশৈলীগ্ালর বিাঁভল্ন মৌল 
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পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কিন্তু দক্ষিণ ভারতের নত্যশৈলশগলিতে অনেক বিষয়েই সাদশ্য 
লক্ষ্য করা যায়। ভরতনাট/ম্‌, ও়িশশ, কুচিপাড়, ভগবত মেলা, কথাকি প্রভৃতি 
প্রতোক নাচই নাট্শাস্ত্ের নিয়ম অন,শাসনে সমৃদ্ধ । 
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দাক্ষিণাত্যের প্রাতটি নৃত্যনাট্য একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃন্ত। কারণ- 
(১) ভৌগালক অবস্থান (২) আবয়াবক ও ওপপান্তক প্রকরণ নাট্শাম্ অনুসারী । 
ভৌগাঁলক অবস্থান পূব ঘাট পর্বতমালা-কেন্দ্রিক, আবয়াবক পদ্ধাতিতে ফিছ কিছু 
আগ্ালক বৌশিঞ্ট্যর পার্থক্য থাকলেও ভরতনাট)ম্‌, কুচিপড়ি ও গাঁড়শশীর মধ্যে অনেক 
মিল খে পাওয়া যায়। কর্ণাটকের যক্ষগণ নত্যনাট্ে প্রায় দশ প্রকার 'কলি' নত্য 
আছে, যার প্রভাব কেরলের কথাকলি নৃত্যে লক্ষ্য করা যায়। তেমাঁন ভগবত মেলা 
নৃত্যনাট্্যের প্রভূত প্রভাব পাওয়া যায় কুচিপুড় নৃত্যনাট্য এবং এর সঙ্গে ওড়িশশ 
নৃতে/;র মিলও লক্ষ্য করার মতো । যাঁদও আণ্লিকতা ভেদে ও আচার ভেদে পার্থক্যও 
আছে । রক্ষণশখল বঠগ্তরা অবশ্য ভরতনাট/মের সঙ্গে এদের একীকরণ পচ্ছম্দ করেন না 
যেহেতু এগুলির প্রচার ও প্রসার এখন ঘটলেও আগে 'ছিল না। এ প্রসঙ্গে সমালোচক 
ডঃ চার্লস-এর উীন্ত আমাদের অনেকখানি সাহাযা করবে £ 4১0০1)100 1) ১100 19 
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এ ব্যাপারে দুজনের মতই আমাদের গ্রহণযোগ্য । কারণ পূবেই বলা হয়েছে 


১১১, 


আদিম নত, লোকনত্য ও সর্বশেষে তার উত্তরণ ঘটেছে মাগ নৃত্য হয়ে ওঠায়। 
জানা যায় “শব।লিয়া” নামে বৌঁচন্রপূর্ণ লোকনৃত্যের নবতর রূপ উদ্ভূত হয়েছে কুচি- 
পুড়ি নৃত্যনাট্যে। যদিও সাধারণভাবে মাগ নৃত্য বলতে ভরতনাট/ম্‌, কথাক'ি, মণি- 
পুরী ও কথক এই চারটিই উল্লেখ করা হয়, কিন্তু অনেকের মতে এই বগণঁকরণ 
অসম্পূর্ণ । কেউ কেউ বলেন মার্গ নৃত্য অন্তত নয়াঁট-(১) কুচিপড় (২ ভরতনাট্যম 
(৩) কথক 1৪) মাঁণপুরশী (৫1 কথাকাঁল (৬) সেরাইকেল্লার ছো নাচ (৭) আসামের 
আ্কয়ানাট (৮) ওঁড়শশ 1১) যক্ষগণ | 

ডঃ চার্লস ফোর মতে ভরতনাট্যম, কথক, বথাকলি মাঁণপ.রী, ওঁড়িশশ, ভগবত 
মেলা, কৃষনাট)ম্‌, মে'হিনী আট্ম্‌ ও কুচিপুড়ি_নয় প্রকার। 

'এনাক্ষী ভবনানশর মতে মাগ নৃত্যকে দা পায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পধযয়ি- 
ভরতনাট)ম্‌, কুরংভাঞ্জী, কথক, কথাকাঁল ও কুম্মি। দ্বিতীয় পায়ে ও'ড়শী. কুচিপাঁড়, 
মাঁণপুরী, সেরাইকেল্পার ছৌ নাচ, মোহিনী আট,ম্‌, কৃষ্ণ ন ট্রম, ভগবত মেলা ও যক্ষগণ। 

এইভাবে 'বিচার করার আগে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে মানব সংস্বাতি ভৌগলিক 
অবস্থান ও 'বাঁভন্ন সভ্যতার সংঘ।ত-তানিত কান্তিকালের মধ্য দিয়ে পাঁরবর্তিত ও 
পারপুষ্ট হয়। 'বিচার করার সময় আমরা যাঁদ আণ্চলিক আবেগের বশখভূত না হই 
তাহলে সত্যকে দেখা অনেক সহজ হয়। একথা স্বীকার করতে 'দ্বিধাগ্রস্থ হবার কোনও 
কারণ খ.জে পাওয়া যায় না যে ন:তাত্বক ও নাট্যশাস্ত এই দুইদিক দিয়ে বিচার ঝরে 
দেখলে মাগ" নৃত/কে মূলত ভবতনাট/মৃ, কথাকলি, মাঁণপুরী ও কথক এই চারটি 
গিভাগেই রাখতে হয় । এই স্বীৰতির ফলে অন্য নৃত্যশৈলীগলর উৎকষ" বা ময্দার 
কোনও হানি ঘটে না। এঁতিহ।ঁসক তথ্য একথাই প্রমাণ কয়ে যে ভরতনাট্যম- ভগবত 
মেলা, কুবভার্জি, ওঁড়ণী, কুঁচি পংড়ি, ক্ষ ণ-অ.ণাঁলক দ্বাতন্্র বাদ দিলেও মেটামুটি 
ভাবে একই সং্রে গ্রাথত। কথাক্ষালি, মে,হিনী আট ম্‌, কৃষ্ণনাট/ম প্রসঙ্গেও একই কথা 
প্রযেজ্য। সেরাইকেল্লার ছৌ-ন/চ, কুঁণ্ম, আঁঙকয়ানাট এগখীল লোকনত্যের মাগ নত্যা- 
[ভম,খী রূপ। 

প্রাচীনতম ন।ট্যশাস্্কার ভরতের র্চনাকালের আগেও আমাদের দেশে শাম্ীয় নত্য- 
পদ্ধতি প্রচালত ছিল। মহেঞ্জেদরো ও হরপ্পার প্রত্ুতাঁত্বক গবেষণায় প্রাক বৈদিক 
যুগের নত্যকলার আগ্তত্ব প্রম।ণিত হয়েছে । তক্ষশিলার ধংসন্ত্‌প থেকে প্রাপ্ত উধর্ধ- 
তান্ডব ভঙ্গিযুন্ত নটমূৃর্তি খ্স্টপূর্ব পণম ও চতুর্থ শতাব্দীর শাস্নীয় বিশুদ্ধ নৃত্য 
পদ্ধাঁতর অস্তিত্ব প্রমাণ করে । এছাড়াও বহু সংগহণত মূর্তি, প্রাচীন গ্রন্থু গ্ুভূতি থেকে 
অম্ধের নৃত্যকলার প্রাচীনত্বের বহু; প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্রাট অশোকের শিল।লাপিতে 
অন্ধের রাজত্বের ও শিজ্পকলার উল্লেখ আছে। পরবতণ সাতবাহন, ইক্ষবাকু, চোল, পল্লব, 
[বফ্‌কুন্তিমা, কাকতীয়, হাম্পি, বিজয়নগর, মাদুরা ও তাঞ্জোরের ন'য়ক, গজপতি- 
জগপাঁত, ভেলস, রোড, গোলকুণ্ডার পদুশা, তাঞ্জোরের মহারাশ্ট্রীয় শাসক প্রভৃতি বংশের 
নৃপাঁতরা অম্ধে রাজত্ব করেছেন । এ ছাড়া মুসলমান ও ব্রিটিশ শাসনও ছিল। 

ঞঁতহানিক আন্তত্বের "বারা যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে মনে হয় বিজয়নগর রাজত্বের 
কালে ১৩৩৬ খাশষ্টাব্দে কুচিপুঁড়ি নাচের উদ্ভব হয়। ভারতের তথা দক্ষিণ ভারতের 
সংস্কীতর ইতিহাসে* বিজয়নগর একটি গুরুত্বপূণণ স্থানের অধিকারী । এতিহাসিক 
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সংস্কৃত সাহত্য ও তেলেগু ভাষা অন্ধের তথা দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতি বিকাশের 
একটি অন্যতম বাহন । এই তেলেগ; ও সংপ্কৃত ভাষাকে কেন্দ্র করেই দক্ষিণ ভারতের 
সঙ্গীত ও নৃত্যের চা অদ্যাবাঁধ বর্তমান। ভারতের নত্যকলার মূল ভাবধারা ধর্ম- 
1ভন্তিক ও দেবতাকৌঁন্দ্রক । শিবতাণ্ডব থেকে এর জয়যান্রার সূচনা । দেবতাকোঁন্দ্রকতা 
থেকে মানবকেন্দ্রিকতা নৃত্যলার উপরণের এই পথপরিক্রমার মধ্যেই ভারতীয় নত্য- 
ধারার ইতিহাসকে অনুসরণ কন্তে হবে। 

নত্যকলার উৎস সন্ধানে ভারতের মন্দির ও দেবদাসীদের ভূমিকা একাঁট অন্যতম 
প্রধান বিষয় । পদ্মপুরাণে দ্বর্গে পর্ণ কলপলাভের জন্যে দেবতাকে সংন্দরণী সতী উৎসগ 
করার 'বাধির উল্লেখ পাওয়া যায়। ভবিষ্পুরাণে সূর্যের উপাসনায় নৃত্যগীতি কুশলা 
স্লীলোকদের উৎসর্গ করার 'বিধির উল্লেখ পাওয়া যায়৷ দেবমান্দরে নত্যগীতান:ষ্ঠানের 
রশৃতির উল্লেখ পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ুপুরাণ, আগ্নপুরাণ 
প্রভতিতে পাওয়া যায়। অন্ধের চারুকলা বিকাশে ও প্রচারে-অমরাবতাঁ, দ্রাক্ষারম 
সিংহপুরণ, শ্রীশৈলম, কলাহস্থণ প্রভাতি ধর্মকেন্দ্রগণীল মুখা ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । 
আর্ধ যুগ থেকে দাক্ষণ ভারত ইতিহাসে তার একটা 'নিজদ্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে সক্ষম 
হযেছিল। আধ" ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রচার দক্ষিণাত্যে অনেক পরে হয়েছিল । ম.সলমান 
আমলে খলজশ সুলতানরা দক্ষিণভারতে পথম আক্রমণ করেন, এরপর আসেন তুঘলকরা। 
মহম্মদ-বিন তুঘলক দেব্গীরতে তাঁর রাজধানী পর্যন্ত'স্থানান্তারিত করেন, 'কিন্তু শত 
[বপযঘের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের হন্দুরা বিচলিত হন নি । হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পকে 
তারা অত্যন্ত সচেতন, নিষ্ঠাবান ছিলেন বলে তাদের সংস্কৃতির ভিত আল:গা হয়ে 
পড়েনি। এই সচেতনতায় বিজয়নগর রাজাদের অবদান সবপেক্ষা আঁধক। 

1বজয়নগররাজ বীর নরসিংহ রায়ের রাজত্ব কালেই কুচিপুড় ন:ত্যকলা সবাপেক্ষা 
উৎকষ' লাভ করে। এরপর রাজা কৃষদেব রায় ( ১৫০৯-৩০ ) অচ্যুত রায় ও সদাশিব 
রায়ের (১৫৬৫ ) রাজত্ব কালেও কুচিপুড় ন্‌ত্যের উৎকর্ষ 'লান হয় নি। 

মধ্যয্‌গের সামন্ততত্ত্রের আদর্শে বিজয়নগরে শাসনবাবস্থা প্রাতঙ্ঠিত হয়। এই 
সময়েও 'কিম্তু শিল্পকলার চচাঁ অব্যাহত ছিল। অশ্ধপ্রদেশের অন্তর্গত িসংতনা 
(11508 ) জেলার কুচিপুড় বা কুচেলাপুরম্‌ গ্রামে কুচিপু় নাচের উদ্ভব হয় বলে 
ধরা হয় | সেখানকার ব্রাহ্মণ পাঁরবারের পাঁচশত বছরের চার ফলেই কুচিপাড় নৃত্যধারা 
সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং পরবতণকালে রাজকীয় প:স্ঠপোষকতায় তা বর্তমানের মাজত ও 
উন্নততর মা” নৃত্যে উন্নত হয়। 

গ্রামের আঁঙনা থেকে কুচিপুড় নৃত্য দেবালয়ে আসে । 'বিজয়নগরের রাজাদের 
আমলে স্থাপত্য ও ভাঙ্কষে'রও প্রভূত উন্নাত হয়। মান্দরের হাজার হাজার ভ্তপ্তের মধ্যে 
বাভন্ন মৃর্তিতে সংস্কৃতির ছাপ সুল্পন্ট । বাভন্ন দেবদাসধদের নত্যরতা মতি: এই 
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সমন্ড গোপ্যরমকে সৌন্দর্য মশ্ডিত কবেছে। এ ছাড়াও বহ্‌ শোভাষাত্রা ও পশদের মর্তিও 
দেখা যায়। দেবালয়ের মধ্যে মাদুরার মীনাক্ষী মান্দির, শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথের মান্দর ও 
আরও অনেক মন্দির স্থাপত্যে ও ভাঙ্কর্ষে সে ঘুগের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণিত করে । এই সমস্ত 
মূর্তিসে যুগের নৃত্যকলার আস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। মান্দরগুলি নাটমান্দর 
সংলগ্ন। নাটমাদ্দিরে দেবদাসপরা নৃত্য করতেন । “শবািয়া' গ্রামশণ নৃত্য নাট্য পদ্ধতি 
ধাঁরে ধাঁরে পারমার্জত হয়ে কুচি হয় এবং দেবমন্দিরে দেবদাস নৃত্য হয়ে ওঠে, 
নগর সভ্যতার উদ্মেষে তাই বর্তমানে মণ্ে পাঁরবেশিত হয় । 

খীন্টায় অঞ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে প্রাপ্ত 'বাভন্ন ধ্ীতিহাসিক সর, 
শিলালাপ, পুশথ প্রভৃতি থেকে জানা যায় যে তখন উত্তরে কা*্মর থেকে দক্ষিণে 
অন্ধপ্রদেশ অবাধ ও কণাটকে এক বিশেষ ধরণের শিজ্পণ সম্প্রদায়ের সমাবেশ ঘটে। 
'নাত্তদভ মেলা” € ৭1৩৮৪ 161৪৭) নামে এরা পারিচিত। মাঁহলা গশিজ্পধরা এই 
সম্প্রদায়ে গর ত্বপতর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতেন । স্নীপৃর্ষের অবাধ মেলামেশার ফলে 
এই সম্প্রদায়ের আ্তত্ব দরঘদিন স্থায়ণ হয় নি । প্রাচীন শিল্পকলার পাবন্ন এতিহ্যকে 
পনরুদ্ধারে একদল রক্ষণশীল শিজ্পীদল এগিয়ে আসেন ও তাঁরা ব্রহ্মণ্যমেলা' নামে 
এক শিল্প" সম্প্রদায় গড়ে তোলেন । এই সম্প্রদায়ে কোনো মাহলা শিল্প ছিলেন না। 
পুরুষরাই মহিলা চরিত্রে আভনয় করতেন । এই ভাবে 'কুগ্চপুড় ও ভগবত মেলা র সষ্টি 
হল। “শবালিয়া” গ্রামীণ লোক নত্যনাট।ও “ভগবত মেলা” বা কুচিপূড় উদ্ভবের আর 
একটি সূত্র। শিবের নানা আচার অনুষ্ঠান (£11081৭ ) এই শিবালিয়ার বিষয়বস্তু 
ছিল । পরবতাঁকালে বৈষ্বধর্মের সমাগমে ভগবত পুরাণের কাহিনগ এই নত্যনাট্যে চ্থান 
লাভ করে ও যাঁরা তার চচ্চা করতেন তাদের বলা হত “ভাগবতুল.” (17১369551410 )। 
এ'রাই কুচিপুণ্ডি ভাগবত মেলার প্রধান শিল্পধ। 

১৫০২ শ্রাপ্টাব্দে লেখা 'সছ;পল্লী কৈফিয়ৎ নামে গ্রন্থুখনিতে পাওয়া যায় যে- 
ভাগবতুলুরা একবার 'বিজয়নগর রাজ্যে গমন করেন। রাজা বার নবাঁসংহ রায় তাঁদের 
নৃত্য প্রদর্শনের জন্য রাজধানীতে আমন্ত্রণ করেন তখন এ ভগবাতুল-রা নৃত্যের মাধ্যমে 
সিদ্ধবতমের রাজা সম্মেত গুরুভরাজুর অত্যাচারের কাহিনগ প্রদশশন বরেন। কাথিত 
আছে রাজা এই অত্যাচারের কাহনী দেখে বিচলিত হয়ে অচিরেই তা বন্ধ করে দেন। 
এই ভ্রাম্যমান নৃত)শিল্পী গোচ্ঠী শিবলশলা নাট্যম অনুষ্ঠান করতেন। 

1বজয়নগর রাজ্যের পতনের পর কুচিপূড়ি নাচের শিল্প সম্প্রদায়ের অনেকেই 
তাঞজোরে চলে যান ও এখা'ন 'নায়ক' রাজবংশের প্ঠপোষকতা লাভ করেন। রাজা 
অচাতাপ্পা নায়ক ( ১৬৬১-১৬১৪ ) এই শিল্পের প্রীতি অত্যন্ত দরদী 'ছিলেন। তান 
এই শিপ সম্প্রদায়ের অনেক ব্রাহ্মণকেই “অগ্রহারম" 'দিয়ে তাঁদের শিল্পকলার সমাদ্ধি ও 
প্রসারে উৎসাহত করেন। রাজা অদ্যুতাপ্পার নামান.সারে এ স্থানের নাম দেওয়া হয় 
“অচ্যুৎপ,রম" । এই 'অচ্যৎপূরম'ই এখন “মেল।তুর' ৷ “মেলাতুর' গ্রামেই “যক্গগণ' নৃত্য- 
নাট্যের খুব প্রচলন 'ছিল। ব্রদ্মণ্যমেলা সম্প্রদায় এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন। 
এখনও তেলেগু ভাষায় রচিত কাঁব ভে্কটরমনের পদগুলি মেলাতুরের ভগবতমেলায় 
অনুষ্ঠিত হয়। মেলাতুর নৃত্যের সঙ্গে এই সংমিশ্রণে কুচিপুড় আরও সমদ্ধ হয়ে ওঠে 
ও কতকগুলি সাদৃশ্যও খুজে পাওয়া যায়-যেমন প্রবেশদায়াভ যা শিল্পীদের মণ্টে 
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দর্শকদের নিকট পাঁরচয় কাঁরয়ে দেয়। এ ছাড়া মন্দিরের প্রাঙ্গনে বা নাটমণ্ডপে মুখে 
মদখে ছড়া বেধে “রান্ত রাগ' অনুষ্ঠান হত। মূদঙ্গে তাল রক্ষা করা হত এবং দুটি বড় 
মশালেব আলোয় প্রাঙ্গন আলোকিত হত। এটি কতকটা কথকতা বা কাঁবগানের মতো । 

এই ভাবে তাঞ্জোর ও অম্ধরগ্োচ্ঠ ভরতনাট্যম ও কুিপাড়ি নৃত্যের উত্তরাধিকারণ হল 
এবং একে অপরকে সমৃদ্ধ করল এবং বত'মান রূপ গ্রহণ করল । মেলাতুর ও কুচিপুড়ি 
নৃত্যের মধ্যেও সাদ-শ্য বিস্ময়কর । 

বর্তমানে মেলাতুর ও কুচিপযাড় 'শিশ্পীগেন্ঠ1 ক কী নতত্যনাট্য সাধারণভাবে মণ্ে 
পাঁরবেশন করেন তার তালিকা- 

কুঁচপনড় 

১) ভামকলাপম্‌ ২) গোল্লাকলাপম্‌ ৩) প্রহনাদ চারতম- ৪) উষা পাঁরণয়ম্‌ 
৫) শশিরেখা পারিণয়ম ৬) মোহণশ রুক-মাংগদশী ৭) হাঁরশ্চন্দ্র ৮) গায়োপাখ্যানাম্‌ 
৯) রাম নাটকম্‌ ১০) রুক্সিণী কল্যাণম্‌ 

মেলাতুর 

১) প্রহণাদ চাঁরতম্‌ ২) উধা পাঁরণয়ম: ৩) রূকমাংগদা ৪) হরিশ্চন্দ্র ৫) মাক্ণ্ডেয় 
৬) সাঁতা কল্যাণম্‌ ৭) রশীক্সণশ কল্যাণম ৮) ধ্রুব চাঁরতম্‌ ৯) কংস বধ ১০) ভস্মাসূর 
বধ ১১) িবরাি বৈভবম ১২) গোল্লাভাম । 

এর পব ক্ষেত্রঘু-এব পদের সাহায্যে নায়ক নায়িকার আভসার বিষয় নিয়ে লাস্য 
আঁঙ্গকে কুচিপু়ি নৃত্যকলাব 'বিকাশ ঘটে। এগুলকে “মুভ্যগোপল, পদ বলা হয়। 
ক্ষেতে2 এই পদগ,লির বচয়িতা এবং তিনি কুচেলাপুরমেরই “মৃভা" নামক গ্রামে বসবাস 
কবে নৃত্য-গীতেব চচাঁ ও পদ বচনা করতেন তাই এই পদগ্ীলর নাম হয £মৃভ্যগোপাল' 
পদ। এবপব বিজয় রাঘব নায়ক-এর পচ্ঠেপোষকতায় তিনি ন:ত্যগণতের ক্ষেত্রে নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত কবেন। তাঁর পদগুলি অত;্ত ধার গাঁতির কিন্তু সা্তুকাভিনয় গুণে সমন্ধ। 
নৃত্যকলায় দক্ষ শি্পীরাই ক্ষেত্রঘেরর পদে অভিনয় করে থাকেন । 'বিজয়নগরের পতনের 
পর কুচিপুঁড় দুটি ঘরানায় িভন্ত হয়। কুচিপুড় অশ্ধরগোষ্ঠণ ও তাঞ্জোবের মেলাতুর 
গোষ্ঠী, এ'দেব পাঁরবোৌশত মণ তালিকা থেকে আমরা দেখি যে ক্ষেত্রঘেঃর পদ মেলাতুর 
গোষ্ঠী তীর্থনারায়ণ যাতি-যিনি কৃষণলালা তবাঙ্গনী ও হক্ষগণের শ্রম্টা তাঁর পদও 
অভিনয় করতেন। অন্যদিকে অন্ধুগোম্ঠী ভন্ত সিখেন্দ্র যোগণর পদ আঁভনয় করতেন। 
[সদ্ধেন্দ্ যোগখ [িবখাত ভামকলাপম্‌ ও পারিজাত হরণমের শ্রণ্টা এবং কুচিপ,ড় নত্যের 
উন্নীত ও প্রসার তার দ্বারাই সন্তব হয়। 

ক্ষেঅরঘ্র পর এই শিল্পকলার উন্নাতিকম্পে যে নামাট স্মরণীয় তিনি তঁথ-নারায়ণ 
যাতি (১৬২০-১৭০০)। 'তীন প্রসিদ্ধ “কৃষলীলা তরঙ্গন?'র রচয়িতা । এগুলি পদ বা 
শোল্লোকত্তু (১০11০1900 )। এগুলি সরে অনেকটা বৈষব পদাবলশর ভিতার মতো 
গধত হত। কুচিপাঁড় নৃত্যগোষ্ঠশরা জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও অ্টপদশও নত্যাভনয়ে 
প্রযোজনা করতেন । এগোল্নাকলাপমত উন্নাবংশ শতাব্দীর 'দ্বিতীয়াধে দাশনিক ভাঁব- 
সম্ধ কথোপকথনাকারে রচিত নৃত্যনাট্য । এই কথোপকথন হত একদল ব্রাহ্মণ ও 
গোয়ালিনীর মধ্যে ৷ এটি কতকটা আমাদের শ্রীকৃষ্ণ কীততনের মতো । 
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“যক্ষগণ' প্রথমে গত হত। পরে নৃত্যনাট্য আঙ্গিকে খানিকটা আমাদের যান্রার মতো 
আঁভনাীত হয়। 'যক্ষগণ' স-ঙ্টির ই[তিহাসাঁটি এর্প-একবার সোমনাথ নামে জনৈক পণ্ডিত 
“বহুনাটক' নামে দশ প্রকার বোশঞ্টয সমৃদ্ধ "ীশবলশলা” লেখেন এবং এই ণশবলণলা"ই 
পরে বক্ষগণ' হয়ে ওঠে । এই যক্ষগণ আজও ভিন্ন নামে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয় 
যেমন-মহারান্ট্রে এটি “ললিতা”, গ্‌জবাটে “ভাবাই”, বাংলায় 'যান্লা', নেপালে গন্ধর্বগান 
অন্ধ, কর্ণাটক ও তা'মিলনাড়ূতে 'ক্ষগণ' | 

চরিব্রানূযায়ী আঁভনয়ের রীতি কৃষ্ণলঈলা তরাঙ্গনশতে তণর্থনাবায়ণ যাঁত প্রথম 
প্রবর্তন করেন। তাঁর অভিনয় রাঁতির প্রভাব পড়ে কুচিপাড়ি নৃত্যনাটগৃলিতে । ভন্ত 
ক্ষেত্ধ ও তাঁথ'ারায়ণ যাতির পরে আবিভূত হন সিখেন্দ্র যোগপ । কুচিপাড় নৃত্য- 
নাট্যের হীতহাসে উদ্জবল জ্যোিহ্কের মতো তার নামাঁট স্বণক্ষিরে লিখিত। কুচিপুড়ি 
নৃতোর নব বুপায়ণ কবেন সিধ্ধেন্দ্র যোগী | তান এই নত্যনাট।গলতে নববসের 
সমাবেশ সমৃদ্ধ করে তোলেন। একক অভিনয়েরও প্রেরণা এই সময় থেকে বুদ্ধি পায়। 
সত্ধেন্দ্র যোগীর “ভামকলাপম্‌ ও 'পারিজাত হরণম অনবদ্য দুই সৃষ্টি তাঁকে অমর 
করে বেখেছে। 

বিজয়নগনেব পতনের পর 'িদ্েন্দ্র যোগণ কৃচেলাপৃবম- ছাড়েন নি, বনং এ গ্রামে 
অবস্থান করে 'তাঁন ব্রাহ্মণ বালকদের এই নতত্যকলায় শিক্ষিত করার কাজে ও এই নূত্য- 
কলার উন্নীতিকজ্গে জীবন উৎসগ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় গোলকৃণ্ডার নবাব আবুল 
হাসান কুতুব শাহ (১৬৭২-১৬৮৭ ) কুচিপুঁড় নত্যসম্প্রদায়কে কুচেলাপরম্‌ গ্রামাটকে 
“অগ্রহারম' 'হিসাবে দান করেন। তিনি প্রতিটি ব্রাহ্মণ পরিবারের শিল্পীদের ধম-সাক্ষণ 
করে প্রতিজ্ঞা করান যে তারা যেন জীবনে একবার অন্তত সত্)ভামার চাঁরন্ে আভনয় 
করেন। প্রকৃতপক্ষে ভামকলাপমত এর মাধ্যমে কুঁচিপাঁড় নৃত্যের চরম উৎকর্ষ 
সাধিত হয়। 

কুচিপুড়ি শিজ্পীঁদের মধ্য যাঁরা বিশেষ পরিচিত তাঁরা হলেন-পশমূর্তি সণতাইয়া, 
চিন্তা ভেংকটরতনম্‌, ভেংকট রামাইয়া, চিন্তা কৃষ্মূর্তি, বেদান্ত লক্ষীনারায়ণ শাস্ত্রী, 
বেদান্ত রামাইয়া, পশম্র্ত কৃষ্মূ্তি, তাণ্ডবকৃষ্ণ, কাণ্ণণমালা, নটরাজ রামকৃষ্ণ 
প্রভৃতি । তাণ্ডবকৃষ্ণ ও কাণ্নমালা এদের মধ্যে *নাতক ছিলেন বলে জানা যায়। 

এই নূত্যনাটোর বেশির ভাগ শিল্পীই ছিলেন বৈষব। মারা, তুকারাম, চৈতন্য, 
তুলসঈদাস, রামদাস প্রভীতি যেমন ভন্তিমূলক গানের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে আপন ধর্মকে 
প্রাতাণ্ঠত করার চেষ্টা কলতেন এই যাতি ও যোগণগ সমং্প্রদায়ও তেমনই ধর্মমূলক 
নৃত্যনাট্য রচনা করে আপনার ভান্তকে শিজ্পে সণ।রিত করেছিলেন ৷ আবার শোনা যায় 
আসামের শঙ্করদেব কিছ ধর্মমূলক নত্যনাট্য লিখে দক্ষিণাত্যে পাঠান ও প্রচার করেন 
যে কৃষলগলা বিষয়ক নৃত্যনাট্য রচনা না করলে মানহষের মানত নেই, ধর্মনেতা হবারও 
যোগ্যতাও নেই ৷ এই টীন্তীট সম্ভবত তণর্থনারায়ণ ষাঁতি ও 'সিধ্ধেন্দ্র যোগশকে ধর্মমূলক 
নৃত/নাট্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করে বলে অনেকে মনে করেন । 

কুচিপাড় নত্যনাট্যের সবাপেক্ষ জনাপ্রয় ও বহূল প্রচারিত কাহিনীগুলি হল- 
১) ভামকলাপম্‌-পিশেেন্দ্র যোগীর রচনা । এই নামে অবশ্য অনেকগুলি পাল্ডঁলাপ 
পাওয়া গেছে, অবশঃমূলের সঙ্গে এদের অনেক পার্থক্য । 
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(২) প্রহণাদচারতম-তার্থ নারায়ন আচারুল্‌ রাচিত। ষাট বছর পূর্বে বইটি 
মুদ্রিত হয়। 

(৩) গোজ্লাকলাপম্‌-ভাগবতুল; রামাইয়া রচিত। প্রায় ১০০ বছর পূর্বের রচনা । 
রামাইয়া একজন সংপণ্ডিত বন্ত ছিলেন । সংস্কৃতে তাঁর পাশ্ডিত্য সব'জনাবদিত। এ*র 
বই খানির পূর্বকার নাম ছিল “ওরা গোল্লাবেশম্‌?। 

(৪) শাঁশ রেখা পাঁরণয়ম-বজ্লভসেন চৌধূরী রচিত। বইটি প্রায় পণ্চাশ বছর 
আগে রচিত ও মা্িত হয়। 

(&) মোহনীরুকমাংদা-রচাঁয়তা বেটা ভগবন্ত রাও। কইথানি আধূনক কালের 
রচনা । মদ্রণও সাম্প্রাতক কালের। এইখানি গীতবহূল। 

৬) উষাপাঁরণয়ম-লেখক 'বিদাম্বরমকৈর | মনত সংস্করণ পাওয়া যায় । 

(৭) হাঁরশন্দ্র নাটকম্‌- প্রাচীন রচনা । 

(৮) গয়োপাখ্যানম-বল্লভসেনী রচিত। 

(৯) রাম নাটকম্‌ (উত্তর রামচরিতম: ) প্রাচীন রচনা । 

(১০) রাঁক্সিণশ কল্যাণম- প্রাচীন রচনা । 

কুচিপশড়র সঙ্গে গুঁড়ষীব অন.ঞ্ঠান তালিকায় এবং নত্যশৈলতে চুর মিল আছে । 
কুচিপূঁড়তে ভামকলাপম, গোললাকলাপম্‌ এবং দশাবতার প্রধান নতা, এছাড়া 
তরঙ্গনত্য, পদাভিনয়, মুস্তারি, ঘক্ষিণনী তারক্ষণম দারুভূ, শব্দ পল্লবী, মণ্ডুক শব্দ, 
কাণ্ড ধর্মও প্রসিদ্ধ । গুঁড়ষী নৃতোও দশাবতার ও পল্লবী,আছে। 

বর্তমানে প্রচলিত তাঞ্জোরের ভরতনাট/মে যে নৃত্যতালিকা-আলা'রিপু্‌. য'তিস্বরম, 
শব্দম, বণম, পদম, তিলানা তা খুব বেশি দিনের প্রবর্তন নয়। একক নৃতোর 
প্রদর্শন অর্থাৎ দেবদাসঈদের কাল থেকেই সম্ভবত এর প্রচলন, এবং তাঞ্জোরের ভ্রাতৃচতুষ্টয় 
চিন্নাইয়া, পুল্বাইয়া, 'শিবানদ্দমু, ওয়াডিবেলু এর প্রবর্তন 'করেন। কিন্তু এর পূবে 
রাগ-আলাপন এবং পদাবলণ সঙ্গত ভরত নাট্যমে কাবেরী সঙ্গশতের দ্বারা পাঁরচালিত 
ছিল। এই ভাবে কুচিপদুড় পদ্ধাঁত ত্যাগরাজের সঙ্গগত সুষমাকে সম্‌দ্ধ করেছে । 

তখনকারদিনে সংস্কৃত চচরি প্রধান কেন্দ্র ছিল মন্দিরগ্লি। মন্দিরে দেবঝদাপণরা 
নাচতেন। নাটমণ্ডপে দেবদাসীদের অনুষ্ঠান হত। কল্যাণমণ্ডপে দেবদাস ছাড়া 
অন্যরা নাচ করতেন। যক্ষগণ যা দরবারে সূচিত হত তা এই কল্যাণমণ্ডপেও 
অন:ষ্ঠিত হত। দেবদাসী নৃত্যের সঙ্গে বক্ষগণের মিলনে এ নত্যকলায় নতুনত্ব এল। 
ভ্রামামান কুচিপূ'ড়ি গোচ্ঠরি ব্রাহ্মণ মেলা নতাধারা দেবদাসণ ও রাজনত'কণদের সঙ্গে এসে 
মিশল। বৈফবধমণ দেবদাসীরা কুচিপু শিজ্পণদের কাছে 'পাঁরজাত হরণম, 
নৃত্যনাট্যের পাঠ নিতে আরম্ত করল। ক্রমশ মন্দিরে এই নাচের সূচনা ঘটল যাঁদও 
দেবদাসণদের তিরমনম, শব্দম, দারুড়ূ গ্রভৃতিতে কিছুট) পার্থক্য লক্ষিত হল। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে আণুলিকতা ভেদে নৃত্যকলার 'বাভন্ন আগঙ্গকে 'কিছ;টা পার্থকা 
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এ কথা মনে রাখতে হবে যে ভগবত মেলা ও কুচিপাড় এই দুটি রখাতই কাব্য- 
নিভর। শ্রাব'কাব্য থেকে এদের উত্তরণ ঘটেছে দশ্যকাব্যে। কুচিপাড় নৃত্যে শিম্পীর 
একক অনুষ্ঠানের স.যোগ আছে, ভগবতমেলায় তা নেই। ভগবতমেলা নাটকে নত্য- 
িকপপরা অনেচ সময় বাচিক আভনযেও অংশগ্রহণ করেন, কুচিপ,ড়িতে এই পদ্ধাতি 
নেই। নাট্য 1বচারে ভগবতমেলা অনেকাংশেই টোটাল 'থয়েটারের শর্ত পালন করে। 
এই দুই রীতিৰ ক্ষেত্রেই সাম্প্রাতক কাল পর্যন্ত সেই পুরাতন ভাঁন্ত রসাশ্রত পুরাণ 
কাঁহনী প্রধান উপজীব্য, সমকাল এখনও সেখানে আসন পায় নি। কুচিপুড় নৃত্য- 
ধারার পূনরুধ্জীবনে যাঁরা ব্রতী, তাদের এ কথাটি ভেবে দেখা দরকার । 

সাম্প্রতিক কালে আধানক দর্শকের কাছে কুঁচপ্দড় ন:ত্যের পারচিতি ও জন- 
[প্রয়তা প্রাতঠার আদরে যে শি্পীর কৃতিত্ব সাধক ; তানি হলেন শ্রীমতশ যামিনী 
কৃষমার্ত। অনান্য শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীমতী শুভা নাইড্‌ ও স্বপ্নাকুমারশ। 


১১৬, 


ওড়িষী নৃত্য 


মার্গনত্যের সক্ষ ইঙ্গতময়তা, আধ্যাত্মিক চেতনা ও গভশর ভাবসম্পদ সম.দ্ধ ওঁড়িষশ 
নৃত্যধারা নিঃসন্দেহে নৃত্যলোকে একটি বিশেষ হ্ছানের অধিকারী । উঁড়িষ্যার বাভন্ন 
দেবদেউল ও মন্দির গান্রে (৫০০ খাঁষ্টাব্দ থেকে ১২৫০ খাপ্টাব্দের মধ্যে নামত ) 
ভারতস্থাপত্যেব মহিমাময় স্‌ষ্টিতে উৎকীর্ণ সবসন্দরীদের বিচিত্র নৃত্যছন্দ কলিঙ্গ- 
সংস্কৃতির গৌরবময় অতগত সমূদ্ধির স্ব।ক্ষর বহন করে। প্রায় দুহাজার বছরের 
প্রাচীন এঁতিহ্যসম্পন্ন এই নত্যধারার কথা গত পনের বছর আগেও উল্লিখিত হত্র না। 
এই 'বস্মৃতপ্রায় নত্যধারা সম্পকে মান্র কয়েক বছর হল গবেষণা আরপ্ত হয়েছে। 

নাট/শাস্নে আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাণ্টালী ও অদ্রমাগধশ-এই চারটি আগণুলিক 
ধারার উল্লেখ পাওয়া যায়। অঙ্গ, বঙ্গ, কিঙ্গ, ওদ্র, মগধ, বৎস, পছ্দ্দ্র প্রভৃতি অগুলের 
মধ্যে কলিঙ্গ ও ওড্র বর্তমান উীঁড়ষ্যা প্রদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পড়ে। ওঁড়ষশ 
নৃত্য ধারায় নাট্যশাশ্যোন্ত বিভিন্ন করণ, অঙ্গহার ও মদ্রার প্রয়োগ দেখা ঘায়। স্বভাবতই 
এ থেকে এই নৃত্যের প্রাচনতা ও শাসম্তরশয় ধারার উপস্থিতি প্রমানিত হয়। 

দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত মহেম্বর মহাপান্র কৃত “আভনয় চন্দ্রিকা” গ্রন্থে ওঁড়ষশ 
নৃত্যের উৎপাঁত্তর একটি কাহিনী পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে শিবকে নৃতোর প্রম্টা বলে 
কচপনা করা হয়েছে । শিব তার পুত্র গণেশকে এ নৃতা শিক্ষা দেন। গণেশের কাছে 
অপ্সরা রন্তা এই নৃত্যশিক্ষা করেন এবং ভরতমুনি রস্তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। 
ভরতম,নির পরে গ্গাচাষ* 'বিকটাচার্য” কুমারাচার্য, রম্তীদেব ও অট্রুহাস-এই নতাধারার 
উত্তবসাধকরপে খ্যাতিলাভ করেন । কাঁথত আছে আচার্য ট্টহাসই উীঁড়য্যার দেবদাসণদের 
মধ্যে এই নৃত্যের প্রচলন কব্নে। 

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান উঁড়িষ্যা বা ওাঁরষ্যা শব্দাট সংস্কৃত শব্দ ওড্রাদেশ (0৫:58 
[69179 ) থেকেই উদ্ভূত। কলিঙ্গ, উৎকল, তোসা'ল, কসোভা, ওদ্রা বা ওজ্ডা, দাশান' ও 
কোসাল প্রভৃতি জায়গার 'মালিত নাম উড়িষ্যা। কালকরুমে তাদের আঁধবাসীরা সবাই 
একান্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের উৎকল এবং ওডা বলা হত । ক্রমশঃ তাবা সকলেই উৎকল 
ভাষা বলতে আরন্ত কলেন ও দেশের নাম হয় ও'রিষ্যা বা উড়িষ্যা । খখস্টাঁয় ৭ম শতাব্দীতে 
প্রাচণন ওদ্রাদেশ (0018-10০)৭) ও ওদ্রাবিষ্বা (0015 ড151558) বলে পরিচিত হয় 
এবং খস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এই ওদ্র।বি*বা (0. 1517৭) ক্রমশঃ প্রাকৃতেব 
সংস্পর্শে আসে এবং ওভ্ডাঁব*বা (05 ৬151)999) হয় ও পরে ক্রমশঃ উচ্চারণগত 
[বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ওজ্ড।ব*বা-ওডাবিশা-ওডিবিশা-ওডবিশা-ওাঁড়ষা (00৭৪ 1519৫ 
_047৬159-094%৮5৪--05%158--001558) ও চতুদশ শতাব্দীতে এই উড়িষ্যা নামেই 
পাঁরচিত হয় । 

প্রাচ্থন কাল থেকেই ওদ্রজত ও দেশের নাম পাওয়া যায় | রামায়ণ, মহাভারত, 
পুরাণ, মনুসংহিতা ও ভরতের নাট্যশাস্তে বিভন্ন প্রাচীন জাতি ও দেশের উল্লেখ 


গু 


আাছে | রামায়ণে এই ওদ্রজাতি ও দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়| ওড্র অধ্যধিত এই হ্থান 


৩০ 


প্রাচীনতম আর'জাতির বাসস্থান বলেই পাঁরাঁচত ছিল৷ মনৃসংহতায় এদের রাত্য হিসাবে 
বর্ণনা করে পোন্ড্র ও দ্রাবড়দের সমপধাঁয়ে স্থান দেওয়া হয়েছে ৷ একথাও সত্য হতে 
পারে যে ওড্রদের বিজত কলিঙ্গদের ও দ্রাবিড়দের সঙ্গে সংযোগের ফলে একটা নতুন 
মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে তোলে । হীতিহাস প্রমাণ করে যে এই ওদ্রজাতিরা অত্যন্ত বার 
ও যোদ্ধা 'ছিল। তারা অন্যান্য উপজাতি ও আ'দবাসীীদের পরাজিত ও 'ববিতাঁড়ত করে 
ওড্রা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে | সমূদ্রতশরবত" উর্বর ভূমিতে এরা একট আত সম্পন্ন 
কাঁষানভ'র রাজত্ব স্থাপন করে | কৃষিনির্ভর হয়েও কিন্তু তারা যুদ্ধাবগ্রহ চা ত্যাগ 
কবে 'নি। কিন্তু কালক্রমে এখানে শান্তিতে বসবাসের ফলে তারা আর্ধদের নিকট পরাজিত 
হয়ে পশ্চিম ডীঁড়িম্র পার্বত্য অণ্ুলে আশ্রয় গ্রহণ করে। 

এরা নিজেদের রাজত্ব ক্লমশ জয়পুর, বষ্তার এবং রায়পুর অবাধ 'বম্তৃত করে। 
মহাভারতে উল্লীখিত আছে যে এই ওুদ্রাজাতি পাণ্ডবদের হন্ভিদন্ত উপহার দেয় । 
কালিদাসের রঘুবংশে উল্লিখিত আছে যে মহারাজ রঘু কাঁপলানদীর ওপর হচ্তিদন্ত 
নামত সেতু পার হয়ে কালঙ্গের উদ্দেশ্যে গমন করেন। সুতরাং এ থেকে সেই সময়কার 
উন্নততর সংস্কৃতির কথা জানা যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত বরাহমিহিরের বিরাট- 
সংহিতায় উঁড়িষ্যাব উল্লেখ পাওয়া যায়। 

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত আমরা উড়িষ্যার যে ইতিহাস পাই সেখানে আমরা 
চেদী, শৈলোদভাব, ভৌমকার, নন্দ, তুঙ্গ, ভঞ্জ, সোম অথবা কেশরণ, কালাচুরণী ও হৈহয় 
প্রভৃতি রাজাদের উল্লেখ পাই । এরপর গঙ্গ রাজবংশের উল্লেখ পাই । গঙ্গরাজ 
চোড়গর্দেবের রাজত্বকালে গোদাবরী থেকে হূগলী অবাধ বিশাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হয় । তিনি কেবলমান্ন বড় যোদ্ধা ছিলেন না এক দক্ষ প্রশাসকও ছিলেন । তিনি ধম" 
সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি সাধন করেন। তান ১০৭৮ থেকে 
১১৪৭ থখণ্টাব্দ অবাধ রাজত্ করেন । তাঁর রাজত্বকালেই পুরীর 'বিখ্যাত জগন্নাথ দেবের 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় । এই সময়েই পুরী উংকল ভাষাভাষী ও ধময়দের সভ্যতার 
পাঁঠস্থানে পাঁরণত হয়। গঙ্গবংশের রাজত্বকালে ১০৭৮ থেকে ১৪৩৪ থণখ্টব্দ পযন্ত 
উীঁড়ষ্যাবাসগদের রাজ'নাতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক বৈপ্লাবক পরিবর্তন 
আসে। প্রথম নরাসংহ রাজের সময় কোনারকের বিখ্যাত সয'মান্দর প্রতিষ্ঠিত হয় । 

বহ্‌জাতি ও ধর্মের সংমিশ্রণে জগন্নাথ ধম” প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাকে অনেকেই 
'শবর দেবতা বলেন । অনেকে তাঁকে বোদ্ধ দেবতা আবার অনেকেই জৈন দেবতা বলে 
মনে করেন । প্রকৃতপক্ষে জগনাথদেবের সেবায়েতদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও অবাহ্ধণ উভয় 
জাতরই উল্লেখ পাওয়া যায় । 

ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতি ধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে । বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
রাজর রাজত্বকালে এই শিল্প 'বাভন্ন ধর্মের মাধ্যম লাভ করেছে । স্থাপত্য, ভাম্কষ 
চিন, সাহিত্য. সঙ্গীত ও নৃত্য এ সবই 'শিজ্পতত্বের বাভন্ন আঁঞ্গক । ভারতীয় সংস্কাঁতির 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় যে এগুলি সবই ধর্মকে আশ্রয় করে বিকাশত 
হয়েছে। 

ভারতবষে'র অন্যান্য দেশের মতো ডউীঁড়িষ্যাতেও নূত্যকলা ধর্মকে আশ্রয় করেই গড়ে 
উঠেছে। জগন্লাথদের এই নূতকলার প্রাণপযরুষ। জগন্নাথদেবের পুজা ব্যতিত কোনো 
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শিল্প এই অনষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন না। ত।ই মণ্েই একপাশ্বে: জগন্নাথদেবের 
মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে । জন্মের আদিকালে নত্যকে 'গাঁরগৃহায় পাওয়া যায়। সেখানে 
অসংখ্য নর্তক নর্তকধর মূতি' দেখা যায়, তারা সবাই ভগবানের আরাধনায় উৎসগাঁকৃত 
প্রাণ। এর থেকে মনে হয় বহু শতাব্দী ধরেই উঁড়িষ্যায নৃত্যকলা বিভিন্ন উৎসব- 
অনং্ঠানে দেব-দেবশ ও মানুষের প্রভূত আনন্দ উৎপাদন করত। অদ্যাবাধ নত্যগণত 
ব্যতিরেকে উীড়ষায় কোনো উৎসবই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না। যেহেতু ইতিহাস সংম্টির 
আদ থেকে শিঃ্প ও ধর্ম অঙ্গাঙ্গঈশভাবে জড়িত তাই ন:ত্যকলা বা এখানকার 'শিজ্পকলার 
ইতিহাস জানতে গেলে ধর্মের ইীতিহাসকেও জানতে হবে। 

জৈনধম উঁড়িষ্যার প্রাচীন ধর্ম | কাললগযুদ্ধে জয়লাভের পর অশোক যুদ্ধজয়ের 
ঈ্মারক হিসাবে “জন'-এর সিংহাসনাট নিয়ে আসেন | রাজা খারবেল এই আসনটি 
পৃনরাবিদ্কার করেন । উয়দাগাঁরর হাতিগ্‌দ্ফা গুহায় উৎকণর্ণ একট ব্রাহ্মীলাঁপ থেকে 
গন্ধর্ববেদ-বৃধ” খাণ্টপূৰ ২য় শতকে কঁলিঙ্গরাজ খারবেলের নৃত্যগণাত কুশলতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নৃত্যগণতের মাধ্যমে নাগাঁরকদের অভ্যর্থনা জানাতেন বলে 
লিপিতে উৎকশণ“ আছে। 

উদয়াঞারর জৈন গূহায় আমরা 'বাভন্ন গ্থানে নৃত্যরত ও বাদ্যরত মূর্ত উৎকণর্ণ 
দেখি । হাতগম্ফার একটি গুহায় একটি নারীমূর্তিকে নত্যভাঙ্গিতে ফুল উৎসর্গ করতে 
দেখা যার। এবং উদয়গিরির রাণীগ,ক্ফার দাঁক্ষণাঁদকে সমবেত ভাবে নর্তক ও নর্তকগকে 
চৈত্যবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করে বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে নৃত্যরত অবস্থায় লক্ষ্য করা যায়৷ মহারাজ 
থারবেল তার দুই রাণীসহ নৃত্যচচ অবলোকনের দশ্যাটকে' আনন্দ কুমারস্বামণ নাট্যশালা 
বা নতত্যগৃহ বলে উল্লেখ করেছেন । এস্থাড়া গুহার বিভিন্ন স্থানে বহু সন্ন্যাসধদের 
মৃর্ত নৃত্যরত অবস্থায় লক্ষ্য করা যায় ৷ নৃত্যগণতরতদের গম্ধর্ব বলা হয়েছে । এই 
গন্ধর্বগ্ণ বাদ্যযন্ত্র তাল রক্ষা করছেন এবং 'বিদ্যাধরগণ ধবভিন্ন সুন্দর ভাঙ্গতে দেবতার 
উদ্দেশে) তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন । 

খারবেলের রাজত্বকালের পর সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল কলিঙ্গ সংস্কৃতির 
নৃত্যধারার কোনো প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। সপ্তম শতাব্দীতে ভূবনেশবরের 
ব্রন্মেশবর মান্দরের একটি লিপিতে কেশরা রাজমাতা কলাবতশর শিবমন্দির নিমাণ ও 
দেবদাসী বানয়োগের কথা পাওয়া যায় ৷ কেশরা রাজগণ প্রায় তিনশত বংসর রাজত্ব 
করেন এবং দুইজন কেশরী নৃপাঁত সঙ্গীত ও নৃত্যে দক্ষতার জন্য 'গাম্ধ্বকেশরণ” ও 
'নৃতাকেশর?' উপাধিতে ভূষিত হন৷ কেশরণী রাজবংশের সময়ই উঁড়ষ্যায় বৌদ্ধধর্মের 
পাঁরিবতে: ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রসার হয় । এই সময়েই উড়িষ্যায় দেবদাস সপ্প্রদায়েরও বিস্তার 
ঘটে। 

উ়িষ্যায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ফলে তন্ত্রের প্রভাব লাক্ষিত হয়। এই মহায'ন 
বৌদ্ধধর্মও শিজ্পতাত্ক 'দিক থেকে অত্যন্ত উন্নত | কেবলমান্ত স্থাপত্য-ভাম্কযে" নয় 
নৃত্যগণত বাদ্যেও এই সময়ের প্রভৃত মার্ত আবিত্কৃত হয় । এদের বিভিন্ন নামও 
পাওয়া যায়-মারিচি, বজ্রবারাহ, অপরাজিতা, হেরুকা ইত্যাদি । এইগুলি উীঁড়িষ্যার 
নত্যকলার প্রাচীনতম নিদর্শন । 

লালতাঁগার গুহার দ্বারদেশে নর্তক-নর্তকীর নূত্যরতা ম্তিগণলি অত্যন্ত সমন্দর | 
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এদের নৃত্যরত মাতগুলি এক অদ্ভূত নৃত্যশৈলপর সন্ধান দেয় । বাঁপা দিয়ে ডান 
পাকে ছেদ করে এবং হাত দুটিতে সৃলালিত ছন্দময় ভাঁ্গ, রমণীদের চোখ দুটিতে 
ম্বপ্নময় আবেশ. তাদেব পোষাকের আভরণ ও পোষাক-পাঁরচ্ছদ সবাঁকছ;্‌ মিলিয়ে এক 
ব্যাঞ্জনাময় পাঁরমণ্ডল সৃষ্টি করেছে । 

এছাড়া মহাযান বোদ্ধধর্মে নিদেশগৃিতে এমন সৃন্দরভাবে সমাজধর্স, শিজ্পবল্লা, 
স্থাপত্য ও সাহিত্য সম্পৃন্ত কবে উপদেশ 'দিয়েছে যে নত্যকলা তাদের ধর্ম থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয় 'নি, ববং সন্যাসণ ও ভক্তদের মধ্যে এব প্রভূত প্রভাব লক্ষিত হয়েছে । 
মনয্যত্ব বিকাশ নৃতাকলাকে এই ধর্ম একটা অঙ্র বলে মনে কবেছে । শোনা যায় 
বৃদ্ধের জাঁবত কালে সন্ব্যাসীবা ন্তাকলার চা কব্তন | সেইজন্যে দেবতা হেবৃকা 
ও,দেবী নৈবত্তমার 'বাভন্ন নৃত্যবত মর্তি ভারতেব 'বাভন্ন স্থানে দেখা যায়। বোম্ধ- 
ধর্মে নৃতাকলা কেবলমান্র প্রেম প্রতীক্ষাকেই বান্ত করে না, বারদ্ব ও সৌন্দর্যও এই 
নৃত্যকলাকে এঠবর্যময় করেছে । ডঃ নবনকুমার সাহার মতে £ “৮019 70 9078- 
9171 2000760 ৮10) ও 06210191006 1)01)না) 5111115 71701010176 2 11771571708 
09065 ৬/10) [তোএানা006 51900 7 ৬৭104-৬8181)1 86 0)০00৬21, 17071017% 
৬০19-৮911501 510. 10101209105 111) 10600108110) 01০0175176 1061 11106 
2190 22010051171 2100 01৭17561160 1091 ১ ৯71101)1 7 1391050111, 
/১9০001)599 1110101090১ 0012 810 4৯520181098 0010025 17. 811012 9611006 072 
1061 01)3110% 5000100060 1705 09100109 00172127100 2100 10811) 01] 961 
০ 165/6116% 219৬/106 16) ৮০৪৩০ 01 8 91112 7) 07095 0£6 005579111 
0710069 1) 11)511010000৮617762৮ 00565108006 86755 0৫6 61695170119 
10৩190৬৪৮০0 06 076 01520 03210905 ) /1058158118 ৪1911099111 517063 
/101) 12102117016 9250৩ 28100 01)9 01) 5100৬/10 (তো]বাঠা 2 006116001705700 
8100 01511991706 01021006500109 1000008, 1 1061 1010110501151)6 10810 1 ৮1101) 
5106 2150 0811165 ৪ 90৬61, 99100016506 01515100100 6:12)01071150 
10. 01061 00 5100৬ 0086 08100170110 13001015127 1080 1001 01015 1152 26501)600 
11000191706 1700৮ 2150 & 501016091 5101515081৩, (090115582 13001)1510 200 
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ষণ্ঠ শতাব্দীতে কালিকাপুবাণে ব্রাহ্মণ্যতন্্র ধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায় | একাদশ 
শতাব্দশতে আসামে বিভিন্ন 'লপিতে “তান্ত্রিক পধঠ” হিসাবে উড়িষাযকে উল্লেখ করা হয়। 
ভুবনেনবরের নিকট হাীরাপুর মন্দিরে এবং রাণপুর ঝাঞ্য়ালে যোগিনগদের অসংখ্য 
নৃত্যরত মৃর্তি এবং মৃদঙ্গ বাদকদের মূর্তি দেখা যায় । দশম ও দ্বাদশ শতাব্দশতে 
অবাশ্থত ঝীরঘাট মন্দিরে কোনো নত্যমূর্তি বা দৃশ্যে উল্লেখ নাই । 

শৈব ধর্ম দীর্ঘদন ভারতীয় ইতিহাসে অবস্থান করেছে এবং ভারতণয় সভাতার 
পূর্ণতম বিকাশ ঘটেছে এই শৈব ধর্মের অবস্থানকালে । কিভাবে কখন শৈব ধর্ম 
উঁড়ষ্যায় প্রচালত হয় আমরা জানি না। চতুর্থ শতকে ভগ্জতবংশের রাজা শন্ুভঞ্জ 
প্রীতষ্ঠিত 'শিব-মান্দরে একটি নৃত্যরত 'শিবমযার্ত পাওয়া যায় | *শবের এই উধর্ব- 
লিঙ্গ অষ্টবাহ, মূর্তিতৈ দ;টি হন্ত বীণা বাদনরত এবং দ:টি হস্তে লম্বিত সর্প, একটি 
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হস্তে পিশিূল, একটি হচ্তে ডমর:, একটি হস্তে অক্ষয়মালা এবং একটি হপ্তে পতাক- 
মুদ্রা লক্ষিত হয় । এছাড়াও বিক্ষিপ্ত বহ্‌ উপাদান থেকে শৈব ধর্ম প্রভাবিত নৃত্যের 
পরিচয় পাওয়া যায় । 

ভূবনেশ্ববের প্রাচীন মৃতিগিংলিতে খোদিত বিভিন্ন মৃর্তিতে গুঁড়ষী নৃত্যে 
প্রচলিত বিভিন্ন নৃত্যভাঁ্গমার নিদর্শন পাওয়া যায় । এই সব মান্দরে অসংখ্য দেব- 
দাসীদের কথা িলালাপ ও পথ থেকে পাওয়া যায় । চোড়গঙ্গদেব নির্মিত জগন্নাথ 
মন্দিরে দেবদাদাসীদের মাহাণশী বলা হত | এই মন্দিরের ভোগমণডপে নটরাজ 'শিবের 
সান্ধ/তাণ্ডব নৃত্যরত মূর্তি খোঁদত আছে । এর থেকে প্রম।ণিত হয় যে বৈষব ধর্মের 
প্রভাবেও নটরাজ তাঁর মধাদা হারান দি । রাজা অনঙ্গভীমদেবের কন]া চন্দ্রাদেবী 
সঙ্গীত ও নৃতো পারদাঁশ'নী ছিলেন । 

গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিজ্বের অবস্থান নিয়ে মতপার্থক্য 
আছে। কেহ কেহ বলেন পশ্চিমবঙ্গের বীরভমে অজয়নদীর তীরে এই কেন্দখবজ্ব 
অবনত, অপর মতি এই যে পূরণ জেলার কেন্দুলণী শাসান গ্রামটি জয়দেবের 
জন্মস্থান ৷ উীঁড়ব্যার নত্যকলায় গীঁতগোঁবিন্দের প্রভাব সম্পকে সংশয়ের কোনো 
অবকাশ নেই । 

পণ্ম শত,ব্দীতে গঙ্গ-রাজবংশের অবসানের পর সূর্যবংশের রাজত্বকালে গজপাতি 
কপিলেন্দ্রদেব, পরুষোত্তমদেবের পর প্রতাপরুদ্রুদেব রাজা হন । তাঁর রাজত্বকাল উৎকল- 
সংস্কৃতির প্রসারের স্বর্ণযগ | এই সময়েই চৈতন)দেব বাংলাদেশ থেকে ডীঁড়ষ্যায় যান 
এবং রাজা প্রতাপরদ্রদেব ও রামানণ্দ তাঁর কাছে বৈষ্বধর্ম গ্রহণ করেন এবং রামানন্দের 
নম হয় রায়-রামানন্দ ৷ কৃষদাস কাঁবরাজ কৃত “চিতন্যচারতামৃত'তে রায়রাম।নন্দের 
সঙ্গীত ও নত্যকুশলতার বিশদ পাঁরচয় পাওয়া যায় । তানি জগন্ন।থ-বল্লভ মঠে 
মাহারীদের নৃত্য ও আঁভনয়, শিক্ষা দিতেন । রায় রামানন্দই ওঁড়বী নৃত্যে সাত্বুক 
আঁভনয়ের প্রবর্তক । রাজা প্রতাপর,ধ্র জগন্নাথ মান্দরে প্রত্যহ গীতগেবিন্দের সঙ্গীত 
ও ন:ত্যর্প পারবেশনের নিদে'শ দেন, তখন ম্বভাবতই শুদ্ধ নৃত্যের পরিবতে' 
সাত্বক আভিনয় সমশ্বিত নৃতে/র প্রয়োজন ঘটে । চৈতন/চাঁরতামূতের শ্লোকে রামানন্দ 
দেবদাসীদের সাত্ক ও সণ্চারীভাব শিক্ষা দিচ্ছেন এই বণ না পাওয়া যায়। 

অবশ্য জগন্নাথের প্‌জায় ন:ত্যসঙ্গণতানস্ঠানের উল্লেখ বাভন্ন পুরাণেও পাওয়া 
যায়। দশম-এক'দশ শতকে রাঁচত পামদেব সংহিতার উদধূতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য £ 


“শজ্যাকালেতু কর্তব্যং পুষ্প।ঞ্জলি গণৈসহঃ 
জয় বিভয়প্ারেণ শয়নারাত্রিকংচরেৎ। 
গজদস্ত সমাযুক্তংপধংক সমিপে পুনঃ 
আরাত্রক ত্রিণি কুর্ধাৎ গায়নাদি সমাচরেও ॥ 
বীণ। বাদন যুক্তেন নান। বাগ্ানি সংযুতৈ। 
গায়ীকানর্তকীরম্যে গীত নৃত্যা দিমগুলৈ ॥? 
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ভারতের অন্যান্য অণ্চলের মতো ডীঁড়ষ্যাতেও দেবদাসণ প্রথা প্রাচণনকাল থেকেই 
বর্তমান । দেবদাসীদের বলা হয় “মাহাএণ” ও পুরুষ দেবদাসদের বলা হয় গাঁটপ”। 
অবশ্য পুরুষ দেবদাসরাও স্পীলোক সেজেই দেবপরিচযাঁ ও নৃত/গণীত করে। মাহারশদের 
'সুরবেশ্যা আখ্যা দেওয়া হত । এরা মাণ্দরে দেবপরিচযয় নিবোদত হত । পর্বতগ্কালে 
রামচন্দ্রদেবের সময় থেকে মাহারীদের রাজদরঝারে চিনুবিনোদনের জন্যে নিয়োগ করার 
প্রথা প্রচলিত হয়। 

মাহারণ শব্দের অর্থ এশশ প্রেমপাগলিনধ । রাজা চোড়গঞ্গদেব জগল্নাথদেবের মন্দিরে 
নিত্যসেবার অত্গরূপে মাহারীদের ন:তাগইতান-্ঠানের প্রচলন করেন | রামচন্দ্রদেব 
মান্দরের সেবকদের জন্যে সাতাঁটি পথ ( সপ্ত-শাহণ) প্রাতঘ্ঠা করেন এবং তার একাঁট 
“জন্দ অলস পতন” মাহারীদের জন্যে 'নার্দণ্ট হয়। মাহারীদের রীতিপদ্ধাত সম্পর্কে 
শ্রদ্ধেয় সদাশিব রথশর্মা যে রাজকীয় ফরমান আবিদ্কার করেছেন সোঁটি বিশেষ 
মূল্যবান। 

এ ফরমানে আছে £ 'মাহারণ সেবকে কাহার সঙ্গে অঙ্গ সঙ্গ ন হেবে। অন্য 
যান্রারে ন গাঁমবে। গঙ্গামাতা মঠ, কুংজ মঠ, রথ সামন্তঠারু দিক্ষা নেই কলাতিলক 
নেবে। পাল 'দিনে ঘর পাক না করিবে । পহুড় লুগা ন পাঁন্ধবে | তুলসী কণ্ঠ 
গলারে বন্ধিবে। শান্র প্রমাণে নৃত্য কারবে। নত্যকালে যাত্রী দশণনয়াকু ন চাহিবে। 
পরমে*্বরঙ্ক দাসা-তুল্য চলিবে | শংদু অঙ্গ ন ছু'ইবে। সেবা খটনি পালি দিন 
পুরুষকু বচন ন কাহবে। মাননাহক জানি খটইব। নাচুনি, গাউনি, সেবাকালে বিকল ন 
কাঁরব। স্বরভঙ্গ ন কাঁরব। পহপট, সরিমান, পরমেশ্বর, মালশ্রী, হরচণ্ড, চন্দনঝূলা, 
শ্রীমঙ্গল বচনিকা, ঝুটি, আঠতালি, গণতগো বন্দ কাব্য ভাউনি কাঁরিবে ।, 

অর্থাং পুরুষের দেহস্পর্শ নাষদ্ধ, জগন্নাথদেবের অনুষ্ঠান ভিন্ন অন্য অনুষ্ঠানে 
অংশগ্রহণ নাষদ্ধ। বৈষব ধমনিসারে দীক্ষান্তে রসকলাতিলক আঁঙকত করতে হবে। 
সেবার দিনে স্বগৃহে রন্ধন করা চলবে না। মাঁলন ও অশচি বস্ত্র পরিধান করা চলবে 
না। তুলসী কণ্ঠ ধারণ করতে হবে। শাস্্ীয় রীতি অনুসরণ করে নৃত্য করতে হবে। 
নত্যকালে যান্রী দর্শকদের 'দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা চলবে না। পরমেশবরের দাস বলে 
নিজেকে মনে করে সেইমতো আচরণ করতে হবে । শদ্রু অঙ্গ স্পর্শ করা চলবে না। 
অন.ষ্ঠানের দিনে পুরুষের সঙ্গে কথা বলাও 'নাষদ্ধ। মীননাহক ( অলস অংগ পতনের 
মাহারীদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান সেবায়েত ) এসে তাদের মন্দিরে নিয়ে যাবে। নতত্যকালে 
নৃত/ঁশজ্পী ও গাীতাঁশ্প* পরস্পরকে অস:বিধায় ফেলবে না। সব ও তাল যথাযথ 
রক্ষা ক?তে হবে, ভঙ্গ করা চলবে না। পহপট, সাঁরমান, পরমে*বর, মালশ্ত্রী, হরচণ্ড, 
চম্দনঝ,লা, শ্রীমঙ্গল বচাঁনকা, ঝুট আঠতালি-এই কাট তাল আশ্রয় করে নৃত্য করতে 
হবে এবং গীতগেবন্দের স্গীত অনুসরণ করতে হবে। 

রাজকীয় ফরমানের উপরোন্ত কঠিন 'বাঁধনিষেধ থেকেই 'মাহার?' সম্প্রদায়ের নৃত্য- 
পদ্ধাতর প্রথমধূগে রক্ষণশীলতার সংন্দর ছবি পাওয়া যায় | অবশ্য পরবতপকালে 
রামচন্দ্রদেবের 'িনদেশে রাজদরবারে চিন্তাবনোদনের জন্যে প্রযন্ত হওয়ার পর থেকে 
ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে দেবদাসণদের মতো উঁড়িষ্যার মাহারী সম্গ্রদাযও ব্যাভিচার ও 
কঙুষতায় পর্যবাঁসত হয়। অথচ অতাঁতে উীড়িষ্যার মাহারণী সম্প্রদায় সমাজে অত্যন্ত 
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সম্মানিত ছিল। সব্দ্রাণ্ত পারবারের এমন কি রাজপারবারে ম্ঘীলোকেরাও এই বৃত্তি 
গ্রহণ করত। 

মাহাবী সমপুদায়েব মধ্যে ছাঁটি শ্েণশীবভাগ 'ছিল। 'ভিতর গাউন, বাহার গাউনি, 
নানি পটুয়ার, রাজ আঁঙগলা ও গাহন মাহারধ। কর্মীবভাগ অনযায়” এই শ্রেরধবিভাগ 
নাদ্ট হত । বৈশাখে চন্দনযান্রা. জগল্লাথদেবেব নৌকায় দেবদাসণ নৃতা, স্নানযান্তা 
উপলক্ষ্যে নত্যগণতান জ্ান, গহম বেদণপজা, জন্মাঙ্টমশ দৃগমাধব পূজা, 'বিমলাদেবর 
প্‌জা আভষেক বসম্ত পণ্ুমশ উৎসব প্রভাতি উপলক্ষে নতাগণীত অন:ষ্ঠিত হত। এছাড়া 
[নিতাসেবাব অঙগবৃপে ভোগ ও শিঙাব-এব সময়ে দেবদাসশদেব অনঞ্ঠান গুচলিত । 

গজপতি নাবাধণদেব রচিত “সঙ্গণত নাবায়ণ নৃত্যথণ্ড» রঘনাথ রথ রচিত 
* নৃতামনোবমা,.” মহেশ্বব মহাপান্ন বচিত “আভিনয়-চাঁশ্দ্রকা” নারায়ণচন্দ্র মিশ্র রচিত 
“দেবদাসণ নৃত্য পদ্ধাঁত” প্রভাতি গ্রন্থেব উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবদাস মুক্তা মাহারণ 
রচিত “নীলাদুগ” গ্রন্থ দেবদাস সম্প্রদায় সম্পকে সব থেকে মূল্যবান তথ্য প্রদান করে। 
পাঁরতাপের বিষয় এই যে এই সব মূলাবান গ্রন্থেব 'বিভন্ন অংশ সংকলন করার ব্যবস্থা 
এখনও হয় 'িন। তাৰ ফলে গাঁড়ষী ন:ত্যধারার প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা এখনও 
সম্ভবপর হয় নি। 

মানত কেক বন আগেও এই নতত্যধাবার আন্তিত্বেব কথা সাধাবণের অজ্ঞাত ছিল। 
সবাধণনতা উত্তবকালে কালণচরণ পর্রনায়ক, ধীরেছ্দুনাথ পট্ুনায়ক, সদা শিব রথশর্মা প্রভৃতি 
গবেষকদেব প্রচেষ্টায় এই নতত্য সম্পকে অনসম্ধান সূচিত হয় । 

ওঁড়িষশ নত্যকলায় ভূমিপ্রমণাম, িঘবাজ পূজা, বটুনতত্য, ই্টদেব বন্দনা, স্বরপল্লবশ 
নৃত্য, সাভিনয় নৃত্য ও তাঁধঝম-এই কটি প্রধান অনুষ্ঠান । প্রথম অনম্ঠান ভূমিপ্রণাম 
হচ্ছে মঙ্গলাচবণ সংচক ন:ত্য। এতে শিপন স্থায়শ ভাঙ্গতে (সমস্থানক ) অন:চ্ঠান আরম 
কবে ন্িভঙ্গ ভাগ আশ্রয় রূরে বন্দনাসচক অভিনয় করে। এই ভঙ্গ ভাঙ্গমাই ওাঁড়িষণ 
নৃত্যের মূল ভা্গমা। পরবতাঁ অনুষ্ঠান বিঘুবাজপুজা রঙ্গবিঘুশাশ্তির জন্যে ভাবা- 
ভিনয় সহযোগে সংস্কৃত শ্লোক আবৃন্ত কবে অনুষ্ঠিত হয়। বটুকভৈরবের মাহমা 
প্রচাবের জন্যে বট.নত্য অনুষ্ঠিত হয়। এই নৃত্যে শাস্রোন্ত বিধিনিষেধ কঠোবভাবে 
প্রতিপালিত হয়। 'বাভম্ন করণ, অগঙ্গহার, পাদকর্ম, গতি প্রভৃতির প্রয়োগে এই নৃত্য 
শাস্লধয় নৃত্যের উৎকষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন | ইচ্টদেবতা বন্দনা সাধারণত 
গণতগোবিন্দের সমধূর পদ আগ্রয় কবে ভাবাভিনয় সহযোগে প্রদর্শিত হয় । স্বরপল্লবী 
নৃত্য ওগড়ুষী নৃত্যধারার অন্যতম শ্রেচ্ঠ অঙ্গ | এতে প্রথমে রাগ আলাপ করা হয় এবং 
[শজ্পধ প্রধানতঃ দষ্টিকর্মের সাহায্যে রাগাঁটকে বিধৃত করে এবং কয়েকটি ললিত ভঙ্গি 
আশ্রয় কবে । আলাপ শেষ হবার পরে তাল সহযোগে শোভা-সমপাদক নংত্তাংশ। তার 
পরে ভাবাভিনয় সমৃণ্ধ অংশ । সমাপ্িতে দ্রুতলয়ে নৃত্যসংগঠন এই অনুষ্ঠানে বৈচিত্য 
ও রঞ্জনা সূ্টি কবে। সাভিনয় নৃত্য এই পর্যাঁয়ে সাহিত্য, অভিনয় ও সঙ্গীতের সমন্বয়ের 
চরম উৎকর্ষ পাঁরলাক্ষিত হয়। শৃঙ্গার রসাত্মক লাস্যভাবযুস্ত নৃত্যে এর সংচনা, সমাপ্তি 
ভান্তিরসমার্গে । এই অপূর্ণ নত্যকজ্পনা সূচার্‌ মুদ্রা ও জাঁটল পাদবিন্যাসের প্রয়োগে, 
শাস্তীয় করণ ও অংগহারের সমাবেশে রাগসংগীতের শুদ্ধ মৌলিক রূর্পাটকে আলাপে 
ও বিস্তারে ছশ্দিত করে। বনমালা দাস, উপেশ্দ্র ভঞ্জ, কাঁবসূর্য বলদেব, গোপালকৃফ 
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পট্ুনায়ক প্রভৃতির প্রখ্যাত উৎকল কাঁবদের রাঁচিত সৃমধুর গীত এর সঙগতাংশে 
পরবতাঁকালে ব্যবহার হয়েছে । প্‌বে “গণতগোবিন্দ"-ই কেবলমাত্র প্রযা্ত হয়। 

তাঁরবঝম নৃত্যপ্রধান অনুষ্ঠান । পহপট ( চার মান্ত্রা) ও ঝূলা ( ছয় মান্রা) তাল- 
সংযোগে দ্রুতলয়ে এর নৃত্যসংগঠন | এই নৃত্যের সময় বিভিন্ন বোল ( উকুট্রা ) আবৃত্তি 
করা হয়। এই অংশকে আনন্দ নৃত্য বা নাট।ঙ্গণ বলা হয়। 

শৈব ধর্মের প্রভাবসমূদ্ধ তাণ্ডবভাব প্রধান “শব্দ স্বরপট" নৃত্যও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । “শিব শব্দ স্বরপট৮ “গণেশ শব্দ স্বরপট" প্রভৃতি নৃত্যের প্রচলন 
দেখা যায় । 

ওড়িষী নৃত্যের আবহসঙ্গীতে উদম্বরধ, ব্রহ্মাবণা, সারাঙ্গণ, তার দ.ঘিকা, 
মাহতুর্রী, মদুকহলা, পার, 'িজয়কহলা, বংশ, গাঁন্রা, তালকাণ্ঠ, তোঁড়াঁর, শিঙ্গা, 
মন্দিরা, নাগেশ্বর, বীরবাদা, চঙ্গব. গিওকণগদণ্ড, পট তাল যন্ত্র, ঘণ্টিতাল যন্ত্র, পাখোয়াজ, 
তদ্ব্‌রা, কাঁসর. ডদ্বরু, সূরতাল যন্ত্র প্রভীতি বহ; 'বিচন্র বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়। 

মহে*বর মহাপান্র রচিত “অভিনয়-চশ্দ্রিকা” যদুনাথ সিংহ কৃত "'আঁঙনয় দর্পণ", 
রঘুনাথ রথ রচিত “নাট)মনোরমা”, নারায়ণদাস গজপাতি রচিত “সঙ্গণীত নারায়ণ”, 
কৃষ্দাস রচিত “গীত প্রকাশ প্রভৃতি 'বিিন্ন গ্রন্থে ও'ড়ধা নতত্যধারায় স্থান, মণ্ডল, চারণ, 
করণ, অঙ্গহার, পাদকর্ম, দুদ্টিকম্মণ গ্রীবাভেদ, মবদ্রা প্রভৃতির শাম্্ীয় প্রয়োগের অনু- 
শাসনগল 'বাধবদ্ধ আছে। 

ও'ড়িষী ন:ত্যে নাট)শাদ্রোন্ত চব্বিশটি অসংযত্ত হস্তের কুড়িটির গুয়োগ দেখা যায়। 
সুখতুণ্ড, ভ্রমর, হংসাস্য ও তাম্রচ্ড়-এই চারটি অসংযমু্ত হন্তের প্রয়োগ নেই । আভিনয় 
দর্পণোন্ত সকল সংযুত্ত মুদ্রাগুলিই এই নৃত্যে প্রযা্ত হয়। 

ওঁড়িষশ নূত্যে প্রযুঙ করণগ.লিকে মামি বলে। নবেদন, গ্রণত, উত্তোলিত, বিরাজ, 
গোপন» আভিমান, কুঙ্গরবন্ত, অকুণ্ণন তরঙ্গ, নিকুণ্ণন, মদ'ল, আপন্রিকা, লাহনিয়া, 
অ5ক' নন্দাবত? শ্র:তকুল প্রভ্‌তি বিভিন্ন করণের প্রয়োগ দেখা যায় । 

ভঙ্গ ভাঙ্গই ওাঁডষী নৃত্যে মূল স্থায়ী ভাঁঙ্গমা। এই ভাঙ্গিমা আশ্রয় করে স্থায়ী, 
চৌকা, চির, লাখ, নটবর ও বৈঠি-এই ছয় পধাঁয়ে দেহভাঙ্গর বিভিন্ন জ্যঁমাতিক বিন্যাস 
রচনা করা বয়। 

চৌকা, মশনদণ্ডী, বর্তুল, ঘেরা ও দ্বিমুখ -এই পাঁচটি ভূমি নিি্ট । গোহিথি, 
চাপুয়ানি, কড় ঘোষরা, থিয়াপুচি ও প.হনিয়া-এই ছয়াঁট চলি প্রচালিত। ভ্ভ্তপদ, 
মহাপদ, ধেনৃপদ, কুন্তপদ, শা.কপদ, বিষমপদ, বারাসনপদ প্রভৃতি পাদভেদ প্রচলিত । 

ওঁড়িষী নৃত্যে পট্টশঁড়, কণুল বা পুঁথ ও পাথর খচিত উজ্জল রঙের ব্লাউজ, 
নখীবিবন্ধ, ঝোবা-এই পোশাক অভিনয় চান্দ্িকা গ্রন্থে নিদেশিত হয়েছে। কাকর, রাগড়, 
মাথামাঁণ, কেতকণ, কোরক, কাপা, নাগপাশ, বকুলকলিকা, ন্রিগণ্ডী কুণ্ডল, বরবল্লগ, 
চপসারিকা, সসপণ, পাদক তিলকা, 'কাঁঙ্কণণ, চাপয়ানী, করকঙ্কণ, পাহ:রা প্রভাত 'বাচন্র 
অলঙ্কার গুঁড়ষশ নৃত্যে ব্যবহার হয়। অভিনয় চীশ্দ্রকা গ্রন্থে পুষ্পচ্‌ড়া, অর্ধবন্তক ও 
কঁটিবেণশ-এই তিন প্রকার কেশসজ্জার কথা পাওয়া যায়। এই নত্যকলায় সৌন্দয* রচনার 
প্রসঙ্গে প্রায় সব নিদেশই এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। 

সামাগ্রক বিচারে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতাঁয় মার্গনুত্যের মহৎগুণ- 
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গুলি ওঁড়বশ নৃত্যধারায় বিদ্যমান | অবশ্য একথা সত্য যে ভরতনাট্যমের কুচিপড় 
অংশের সঙ্গে গঁড়ষী নতে);র অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। ওঁড়ষাঁ নৃত্যের পুনরাবিদ্কার 
নিঃসন্দেহে ভারতসংদ্কৃতির একি সমৃদ্ধ প্রবীণধারাকে অবলাপ্তর হাত রেখে রক্ষা 
করেছে। 

আর একটি ধারা গঁড়ষী নৃত্যে প্রচলিত 'ছিল, যাকে বলা হত বন্ধ ন:ত্য। এই ধারা 
প্রায় অবলযপ্তিব পথে । এই নূত্যপদ্ধাতি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এবং পাশ্চাত্য ব্যালের মত 
এযাক্রোব্যাটিক ধমাঁ। এ প্রসঙ্গে ডি. এন পট্রনায়কের বন্তব্য £ “৬/1)11৩ 0১6 ৬6506] 
13411601045 1621060 15 ৭01009010 68001655 10 11070190176 05000) 15 51019 
09109 ০8৮, ৩৬ 076 0900610 6500600% 15 60 16110010151) ৬/10865৮61 19 
5061701911৭, 01670016 8170] 01176-621170, (0901951 [091770০--77-64 ) আজকের 
ওঁড়ষী ন:ত্য চচবি যে ব্যাপক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তা একদিকে যেমন অভিনন্দন যোগ্য, 
অপর দিকে তেমনই এই সতক বাণী 'বিশেষ ভাবে স্ম্তব্য। কারণ গাঁড়ষী নৃত্যকলা 
শুধুমাত্র দণ্টি নন্দন নয়, তা সুন্দরের প্রকাশ, শিল্পীর ধ্যানের ধন। 

পূবী, ভুবনেশ্বর, কোনারক, উদয়াগাঁরর মাম্দিরগাল্লে উৎকীর্ণ কাব্যিক লাবণ্যময় 
রূপকম সম.দ্ধ এই নৃতছন্দকে প্রাণবন্ত কবে ভারতবর্ষে জনাপ্রয় করেছেন শ্রীমতী সংযযন্তা 
পাণিশ্রাহধ, প্রীমতণ ইন্দ্রাণী রহমান । সাম্প্রীতিক কালের অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে মিনতি 
দাস, মায়াধর রাউৎ, দেবপ্রসাদ দাস, পঞ্কজচরণ দাস, প্রিয়'্বদা মোহাণ্ত, জয়ন্তী ঘোষ, 
প্রভাতি উল্লেখযোগ্য । 
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দ্বীপময় ভারতের নৃত্য 


বাভিন্ত গবেষণা সূত্র থেকে ভারতের প্রাচগন ইতিহাস, ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈনধর্ম ও সংদ্কাঁতির 
উংপাঁন্ত ও বিকাশ সংপকে বহ্‌ নতুন তথ্য জানা যায় । এই সব তথ্য থেকে প্রাচীনতম 
যৃগ থেকে ভারতের সঙ্গে জাভা, বলি. ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশশয়ার যে ঘাঁনষ্ট সংযোগ 
তার পাঁবচয় পাওয়া যায়। ভারতে আদি যুগে সঙ্যতার নিম্নতম শ্তরে ষে অধিবাসীরা 
ছিল তারা 'নোগ্রটো' বা ধনগ্রোবট, জাতায়। এখনও এদের বংশধবদেব তাঁমল ও 
মালয়ালী দেশে, আন্দামান দ্বীপে, মালয়ে, ফিলিপাইন ও নিউীগান দ্বীপে দেখতে 
পাওরা যায় । ভারতে অন্যত্র সপ্ভবত এদের পরবতর্ণকালে 'বিজেতাদের প্রভাবে স্বতন্ত্র 
আন্তিত্ব লোপ পেয়েছে । এদের পরে ভারতে আসে আস্ট্রিক জাতীয় লোকেরা, আর্ধরা 
আসার বহু শতাব্দশ আগে। এই জাতির ভাষা, ধর্ম ও সভাতার কেন্দ্র ছিল ইন্দোচীনের 
কোনো অংশে, আসামেব পথ দিয়ে এদের ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটে ৷ এরা বাংলাদেশ, 
উত্তর ভারত, পাঞ্জাব, কা*মীর, গুজরাট, মালাবার প্রায় সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়ে। 
এরা চাষ-আবাদ ও তা ধনুকের ব্যবহার জানত । সমুদ্র পার হয়ে দূর দেশেও যেত। 
পরবতর্শকালে সংস্কৃত শনষাদ' শব্দাট এদের সম্বন্ধেই প্রযন্ত হয়েছে । আদিম বা বর্বর 
অবদ্থা থেকে এরা 'ছিল উন্নত, এদেশে এসে তাঁ আরও সমহ্ধ হয়। সমদ্রপথে এদের 
সঙ্গে ইন্দোচন, বমাঁ ও শ।ামদেশেব যাতায়াত ছিল। 

মনে রাখতে হবে এসব হল ভাবতে আরবদের আসার আগেব কথা । সেই সময় এই 
অন্ট্রক জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি একাঁদকে ভারতে অপবাদকে দ্বীপময় ভারতে গচলিত 
ছিল। যার ফলে এই দুই দেশের সংস্কৃতিগত এঁক্য 'হিল। ডঃ সুনশতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের মতে-'এই অষ্ট্রক জাতির আন্তিত্ব হেতু ভারত, ইন্দোচশন আর দ্বপময় 
ভারত অনেকটা একই সত্ত্রে গ্রাথত। (রবীন্দ্র সঙ্গমে দবীপময় ভারত ও শ্যামদেশ, 
প্ঠা ২৮৫ ) 

এর পবে ভাবতে এল দ্রাবিড় ও আধ সভ্যতা । এই তিন সভাতার মিশ্রণে যে 
গ্রভাবশাল নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠল তা ম্থলপথে ও জলপথে ইন্দোচশন ও দ্বশপময় 
ভারতে তাদের জ্ঞাতিদের কাছে পৌছে গেল। “নতুন করে ভারতের প্রভাব আর্ষে'র 
ভাষা আর আর্ধ-দ্রাবিড় আ্দীক ধর্ম আর সভ্যতার সঙ্গে ইন্দোচগনে আর দ্বীপময় ভারতে 
গিয়ে পড়ল এঁ সব দেশেব লোকেরা, যারা ভারতের পিছনে পড়েছিল, তারা শন্তিশালধ 
ভারতের স্পর্শে এসে যেন নবশন্তিতে িজেদেরও সপ্ত গুণাবলগকে জাগ্রত করে তুললে, 
তারাও সুসভ্য হয়ে উঠল,-এক আঁভনব ভারতের দ্বীপময় ভারতেব পত্তন হল। অনূমান 
হয়, যশুখস্ট জন্মাবার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই ইম্দোচীন আর ইন্দোনেশশয়ায় 
সংস্কৃত আর প্রাকৃত ভাষা নিয়ে ব্রাহ্মণ্য আর বৌদ্ধধম গিয়ে পেশছায়। (রবধন্দ্ 
সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ-পচ্ঠা ২৮৯) দ্বীপময় ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে 
পাঁরচিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাচীন যোগসন্র স্মরণ করে শ্রীবিজয়লক্ষ;গ” কাবিতায় 
যবদ্বাঁপে বসে লিখেছন- 


৩১ 


“এই যে-পথে হয়েছিল মোদের যাওয়া আসা. 
আজো সেথায় ছড়িয়ে আছে আমার ছিব ভাষা । 
সে চিহ আজ বেয়ে বেয়ে এলেম শুভক্ষণে 

সেই সৌদনের প্রদীপজবলা প্রাণের নিকেতনে। 
আমি তোমায় চিনেছি আজ, তুমি আমায় চেনো- 
নূতন পাওয়া পূরানোকে আপন বলে জেনো।” 

দাক্ষণ-পৃব এশিয়ার সাহিত্য, শিপ ও সংস্কাতিতে ভারত সংস্কাতর বিশেষ প্রভাব 
দেখা যায়। এাঁতহাসিকেরা বলেন খাঁস্টিয় প্রথম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতগর 
সংস্কাত ব্রহ্গদেশ, থাইলাণ্ড, কম্বোডিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, মালয় এবং সমমান্রা, 
বোঁণও, জাভা ও বাঁলদ্বীপে বিশেষ প্রসার লাভ করে। বিশেষ করে স্থাপত্য, 
নৃতানাট্য ও পূতুল নাটকের ক্ষেত্রে এর প্রভাব সবধিক। 

নৃতাত্বকদের মতে খস্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ১৫০০ পর্যন্ত এই সময়ে মোটামুটি 
ভাবে চীনদেশ থেকে আগত আঁধবাসীরাই সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসাতি স্থাপন 
করে। আবার অনেকে মনে করেন যে এই জনসমণ্টি ভারত থেকেই এসেছে। “7০ 
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প্রাগোতহাসিক যুগের দক্ষিণপূব এশিয়ার সংস্কৃতির বিশদ তথ্য ও লিখিত 
ইতিহাস না পাওয়া গেলেও তা বিশ্বে অন্য সবন্র প্রচলিত যাদু ও অতিগ্রাকৃতে 'বি*বাসী 
জনসমন্টির আচার আচরণেরই অনুসারী ছিল। মূলত কাঁষীনভ'র সমাজজশবনে বাজ 
বপণ, শষ্য উৎপাদন, মড়ক ও আঁণ্ন নিবারণে সঙ্গত, নৃত্য ও কথকতার মাধ্যমে যাদু ও 
আত প্রাকৃতের বন্দনা করা হত। 

দক্ষিণপূর্ব এশায়ায় প্রচলিত লোকগাথা, পুরাণ কাহিনী" প্রভীতির সঙ্গে ভারতের 
সংস্কৃত সাহিতোর বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়। এবং এই কাহিনীগুলি দক্ষিণপূর্ব 
এশিয়ার নৃত্যনাট্য, নাটক-এর মূল উপাদান। প্রশ্ন উঠতে পারে যে এগুলি 'কি দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ায় ভারতণয় সাহিত্যের প্রভাব অথবা মধ্য এশিয়ার প্রাগোতিহাসিক উৎস থেকে 
তা দুই দেশে এসেছে। 
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খরঁষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতেই আমরা প্রথম দক্ষিণপূর্ব এঁশয়ায় ভারতীয় বাঁণকদের 
উপাচ্ীতির কথা জানতে পার । চখনা এতহাঁসকদের সূত্র থেকে জানা যায় যে পুণান 
রাজ্যে ( বর্তমানে কম্বোডিয়া ) নরপাঁতি িনজেকে ব্রাহ্মণ বলে প্রচার করতেন। চৈনিক 
সূত্র ও সংস্কৃত শিলালাপ থেকে জানা যায় যে খ্রীপ্টীয় চতুর্থ শতকে চম্পা নামে 
( বর্তমানে মধ্য ভিয়েতনাম ) এক হিন্দু রাজত্ব ছিল । ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত 
1ফাঁলপাইন ও উত্তর ভিয়েংনাম ছাড়া সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বুদ্ধধমণ ত্রাহ্মণ্যধর্ম 
এবং এই দুইয়ের মিশ্রণে এক অদ্ভূত সমন্বয় ধম ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল । ভারতাঁয় 
সংস্কৃতির এই আঁভযাধায় যে বিষয়টি বিস্ময়কর ভাবে লক্ষণীয় তা হল যুদ্ধ বিগ্রহের 
মাধ্যমে ভারত কোনও দিন দাক্ষণপ্‌রব্' এশিয়ায় সাম্রাজ্য 'বিন্তারের চেষ্টা করে নি। 
সাংস্কৃতিক প্রসারের এক হাজার বছরের হীতহাসে একাঁট মান্র সামারক প্রচেষ্টার ঘটনা 
আছে । ১০২ খ্রস্টাব্দে দর্ীণ ভারত থেকে চোল রাজ্যের নৌবাহিনী সংমান্রার শ্রীবিজয় 
আরুমণ ও আঁধকার করে । সে ক্ষেত্রেও একথা উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনার পূর্ব থেকেই 
সংমান্রায় ভারত সংস্কৃতির অব্যাহত প্রভাব ছিল । 

এসকল তত্ব থেকে ধনঃস্ন্দেহে প্রমাণিত হয় যে সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে নয়, 
বাঁণক এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত-সংস্কাতির প্রসার । 
তৎকালীন সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অধিকাংশ নরপতিরাই বিফ্ত, শিব ও বুদ্ধের 
উপাসক ছিলেন ৷ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাহত্য, গ্থাপত্য, শিল্পে এর প্রত্যক্ষ 
প্রভাব লাক্ষত হয়। নাট্যসংদ্কৃতির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি, কাহিনণতে রামায়ণ, 
মহাভারত, বৌদ্ধ জাতক ; এবং আভনয়াংশে ভারতীয় নৃত্যের প্রভাবও বিশেষভাবে 
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দক্ষিণ-পূব এশিয়ার মন্দির-স্থাপত্যেও নৃত্যের যে নিদর্শন আছে তাতে ভারতণয় 


২৪১ 
নত্য-১৬ 


নৃত্যের প্রভাব সু্পন্ট। নবম শতাব্দীতে 'নার্মত মধ্য জাভার বরবৃদর ও আঙ্কোরে 
নৃত্যরতা শিল্পী ও মন্ত্রীদের মূর্তিতে দক্ষিণ ভারতের প্রভাব ম্পন্ট | দ্বাদশ শতাব্দীতে 
রাজা জয়বর্মণ-এর রাজত্বকালে আঙ্েকারে বিভিন্ন মন্দিরে শত শত দেবদাসীর উল্লেখ 
পাওয়া যায় ৷ আগেই বলা হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নৃত্যনাট্যের কাহিনী মূলতঃ 
রামায়ণ ও মহাভারত-ভীত্তক | যবদ্বীপ, বালি, কম্বোডিয়া ও মালয়ে মূল সংস্কৃত 
ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারত প্রচলিত ছিল । ৮৬০ খ্রশণ্টাব্দে যবদ্বীঁপে স্থানীয় ভাষায় 
সংদ্কৃত থেকে রামায়ণ অনুদিত হয়। পরবতাঁকালে 'বািভন্ন সময় মহাভারতের 'বাঁভন্ন 
অংশ মল সংস্কৃত থেকে অনাঁদত হয়। এ তো গেল অনন্বাদের কথা । এ-ছাড়া কথক 
ও আবৃত্তিকারদের মুখে খে যে রামায়ণ ও মহাভারত কাঁহনণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
জনপ্রয় ছিল তার সঙ্গে কিন্তু মূল সংস্কৃত কাব্যেব থেকে তাঁমল ও বাংলা ভাষায় 
প্রচলিত সংস্করণের বোঁশ সাদৃশ্য দেখা যায় । এ থেকে বোঝা যায় যে এই পুরাণ 
কাঁহনীর প্রভাবে সাহত্যকর্মের অন.বাদের থেকে কথক ও লোকগ্াাথাকারদের অবদান 
বেশি। 

আর একটি 'জানসও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে সংস্কৃত সা'হত্য থেকে 
র!মায়ণ মহাভারত অনুবাদ হলেও ভরতনাট্যশাস্ বা সংস্কৃত সাঁহতোর বিখ্যাত নাট্য- 
সন্ভারগ.ল দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় তখনও অনদত বা গ্রযোঁজত হয় নি। এ থেকে মনে 
হয় যে নাট্যশাস্মের নিদেশানুসারী সংস্কৃত নাট প্রযোজনার যে উৎকষ তা সদ্য গড়ে- 
ওঠা দক্ষিণ-পূর্ব এঁশয়ার নাটা প্রবাহ গ্রহণ করতে পারে নি। 

পঞ্চম শতাব্দীতে ভাত থেকে আর একটি ধর্মের প্রভাব দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় এসে 
পেীছল ৷ এট হল হঈনযান বৌদ্ধধর্ম । এর পরে এল মহাযান বৌদ্ধধর্ম । তখন থেবেই 
জাতকের কাহিনী প্রচলিত হল । দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মোটামুটি কাহিনী-আত্মক 
নত্যাভনয়ই গুচলিত ছিল । ত্রয়োদশ শতাব্দী পেকে, প,ণঙ্গ নৃত্যনাট্ের উদ্ভব । 
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১৩০০ থেকে ১৭৫০ খ্রশন্টাধ্দ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতিতে এল চৈনিক ও 
ইসলাম ধর্মের প্রভাব | বিশেষ করে চৌনক প্রভাব দাঁক্ষণ-পূর্ব এঁশয়ার নৃত্যনাট্য 
ভারতীয় রাঁতির সংমিশ্রণে এক অপরূপ শিল্পস্ষমা যুস্ত করল । যার ফলে এমন এক 
সংন্দর স্পন্দমান ও গভীর নাট্/রূপের সৃষ্টি হল যা বর্তমানে আমাদের দেশেও বিরল। 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ-প্‌ব' এশিয়ার নৃত্যনাট্যের সৌন্দর্য 
সম্পকে প্রথম আমাদের সচেতন করেন। সেই বিবরণ পড়ে তখন কিছুটা অতিশয়োন্তি 
বলে মনে হয়োছল । মনে হয়েছিল এই শ্রদ্ধেয় মনীষীরা ভারতীয় নৃত্যের ব্যাপ্তকে একটু 
ছোটোমাপেই দেখছেন। বহুকাল পরে কলকাতায় যোগজাকার্তা ব্যালে গ্রপ-এর রামায়ণ 
দেখে শিল্পী হিসাবে আমার আত্মভিমান চূণ“ হল । মনে পড়ে গেল রবান্দ্রনাথের “এমন- 
তর বাহ,ল্যবাঁজত সপাঁরচছন্নতাব সামঞ্জস্য আমি কখনও দেখি নি ।.*+"আমরা দেখলুম, 
এই দুটি বালিকার তনহদেহকে সম্পূর্ণ আঁধকার করে অশরীরী নাচেরই আ'বভবি। 
বাক্যকে আঁধকান কবেছে কাব্য, বচনকে পেয়ে বসেছে বচনাতগত ।৮»-_( জাভাযান্রীর পন্ন )। 
কুঁডআট্রম, কুচিপুড়ী ধক্ষগণ আমাদের এই সব মথ--ভীন্তক প্রযোজনায় হয় তো অনেক 
সময় শিল্পণর ব্যাণ্তগত দক্ষতা, অঙ্গাঁভিনয়-এর উৎকর্ষ প্রশংসার দাব রাখে কিন্তু তা 
এমন একটা সমগ্রতা সম্পাদন কবে না, যা নিয়ে আসে সেই প্রার্থত সিদ্ধি যাকে নাট্যশাস্মে 
“দৈব” হিসাবে চিহৃত করা হয়েছে । নাট্যশান্ত্র মতে 'সাদ্ধি দুই প্রকার-দৈবী ও মানুষ । 
দর্শকবৃন্দ যখন প্রযোজনার ঘটনা ও সংস্থাপনের গাঁতর সঙ্গে সংগাঁতি রেখে হর্ষ, বিষাদ 
প্রভৃতি উচ্ছঝস সহকারে ব্যস্ত করেন, এবং প্রশংসাসচক ধান বা করতালি দ্বারা আবেগ 
প্রকাশ করেন তখন তাকে মানুষ 'সাঁদ্ধি বলা হয়। আর দর্শকবৃন্দ যখন একাট অব্যাহত 
সৌন্দর্যের আশাথল অথচ সমূদ্ধ রূপায়ণে চৈতন্যের গভীরে প্রবেশ করে ভ্তব্ধ ও 
অক্ষব্ধ ভাব প্রকাশ করেন তখন তাকে দৈব 'সাদ্ধি বলা হয়। 

ভারতীয় রগাঁতর প্রভাবে এই নত্যনাট্য একাঁদকে গাঁতিতে প্রাণবান অপরদিকে 
চৈনিক রাঁতির প্রভাবে নাট্যমূহ্‌তগুলি আশ্চর্য চিনুল। 

এ প্রসঙ্গে শান্তদেব ঘোষ বলেছেন-“সব দেখেশদনে একটা বিষয় পাঁর্কার 
বুঝোঁছলাম যে, জাভা ও বালতে এখনো যেভাবে নৃত্যনাট্য আভনীত হয় তার সঙ্গে 
বর্তমানে প্রচলিত ভারতের প্রান কোনো নত্যাভিনয়-পদ্ধতির মিল নেই। সে ধারায় 
বর্তমানে চনদেশের প্রাধান্যের হীঞ্গত পেয়েছিলাম ৷ এীতহাসিকরা বলেন, এক যুগে 
ভারতীয় নত্য-গীত-বাদ্য চীনদেশের নত্যাভিনয়ের উন্নাতসাধনে যথেন্ট সাহায্য করেছিল। 


২৪৩ 


কিন্তু সেই প্রাচীন পদ্ধাতর নমুনা ভারতে আজ কোথাও 'মিলবে না । ভারতে তা 
লুপ্ত হলেও চন ও যবদ্বীপের এইসব নূত্যনাট্যধারায় তার বহুরকম নম.না মিলতে 
পারে বলে মনে হয়।” ( জাভা ও বলির নৃত্যনাট্য-শাম্তিদেব ঘোষ, পৃ. ২-৩) 

এ প্রসঙ্গে সমালোচকের প্রতিবেদন প্রত্যেক নত্যশিম্পধর ম্মর্তব্য । “এ রকম কিছ 
আমাদের ছিল 'কিনা জান না. এখন তো নেই। ইদানীংকালে উদয়শঙ্কর প্রমুখের 
চেষ্টার মধ্য 'দিয়ে এইরকম একটা একাগ্রতা সম্পাদনের প্রয়াস দেখা যায়, কিন্তু একটা 
দেশের চৈতন্যের সঙ্গে জাঁড়ত, একই সঙ্গে সর্বশ্েণীর দর্শককে মুগ্ধ করার মতো ক্ষমতা- 
সম্পন্ন সন্দর, স্পন্দমান ও গভদর এরকম নৃতানাট্যরূপ ভারতবর্ষে এখন দেখা যায় 
না। ভারতীয় নাট্যের নানা বিচিত্র নিদর্শন, টোটাল-থিয়েটার বলে সবগল সাবন্ধেই 
বেশ জোর গলায় প্রচার করা হয়, কিন্তু কুঁডিআটাম, কুঁচিপ,ড় বা কথাকাল যদি 
এখন টোটাল থিয়েটাবের নিদশন হয়আমমি দর্শক হিসাবে তার আওতার বাইরেই থেকে 
যাব। যোগজাকাতাঁর নত্যনাট্যও যথেষ্ট আদরশ্ীয়ত বা স্টাইলাইজ.ড । কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে একটু দীক্ষা থাকলে ভালো হত বলে বোধ কবেছি। কিন্তু তা দেখতে দেখতে 
সর্বই একটি আদিম মানবিক আলোড়ন নিবধিভাবে অনুভব করা যায় । টোটাল 
থিয়েটারের লক্ষ্যই তো তাই, মাজততম থেকে অমার্জততম মানুষকে নাড়িয়ে দেওয়াই 
তো তার আসল আঁভপান্ধি। অন্নদাশঙ্কর রায় যাকে বলেছিলেন “মানবসত্তম' সেই 
দর্শকই তো টোটাল থিয়েটারের আভিপ্রেত। 

মথ তো আমাদেরই । নামের একট: আধট; তফাৎ আছে কিন্তু গনেপর কাঠামো 
মূলত এক । তার 'িন্যাসও খুব একটা অপাঁরচিত নয়, ঘাঁদও দু-একটি এঁপসোড 
ওখানকার নূতন উদ্ভাবনা। পালা করে এটি অভিনীত হয়েছে। প্রথম রান্রিতে 
গ্বর্ণমারচ ও সীতাহরণ উপাখ্যান, দ্বিতীয় রাত্রিতে হনুমানের লঙকাদহণ, তৃতীয় রাঁতিতে 
যুদ্ধ ও সীতা উদ্ধার। দেখে আমার মনে হয়েছে এই এন একটি থিয়েটার যা 
বাদ্ধিজশবশ এবং কৃষককে, অতাঁত এবং সমকালকে, একই সঙ্গে তৃপ্ত করতে পারে। এর 
নাচ গতিতে প্রাণবান। আবার যাঁদ আলাদা আলাদা ট্যাবলো হিসেবে দেখি । তবে 
প্রতীট মূহূর্তই আশ্চর্য চিন্তল। অ্াঁং এদের নাচে স্থিরতা ও চলতার মধ্যে এমন একটি 
অব্যাহত সৌন্দ্যের যোগ আছে, এমন আঅঁশিথিল অথচ সমৃদ্ধ রূপায়ণ আছে যাতে 
খুব সহজেই আমরা ভিতর থেকে পাড়া 'দিয়ে উঠি। খুব আলোড়নময় দৃশ্য ছাড়া 
নাচ মোটামুটি 'টিমে তালে চলে, প্রতি সেকেন্ডে একটি ন্যুনতম ভাঁঙগমা | দ্রুত এলে 
এঁ তালাঁটই দ্বিগুণিত হয়, এক হিসেবে মূলে একটি সন্দর সরল ছন্দ আছে। 
1শল্পদের হস্ত পদের আন্দোলনের মধ্যে কোনো কম্টকজ্পিত সচেতন বানানো ব্যাপার 
নেই, মনে হয় মানুষের সুখদ:ঃখের সহজ অন:ভবের মধ্যেই বোধ হয় এই আশ্চর্য সহজ 
অথচ শোভন রূপগখ্লর বীজ নিহিত ছিল, মানুষের শরীর বোধ হয় কেবল এই 
ভাঙ্গমাগ্ীলর জনই 'নার্মত হয়েছিল অঙ্গ:লির অনেক সঞ্চালন আমি হয় তো বুঝি 
নি। জান না তার আড়ালে কোনো তাত্বক ভাষা ল্‌কিয়ে আছে 'কি না, 'কিম্তু এদের 
সক্ষম লগলাছন্দ মূহ্‌্তে মুহূর্তে এমন সৌন্দর্য স-ষ্টি করছিল যার ব্যাখ্যা বা অনবাদ 
অবান্তর। অথচ এদের নৃতাত্বক বৈশিষ্ট্যের জন্যই এদের মুখের আভিনয়ের পরিসর 
কম । রাবণের মুখের মেক-আপে গোঁফ ও লাল রঙ 'দিয়ে একটা ব্রুরতার আবচল ছাপ 
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দেওয়া হয়েছে। রাক্ষম ও বানবসেনার মুখোস থাকায় মৃখভাঙ্গর ভূমিকাই নেই-কিশ্তু 
রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সীতা, 'ন্লিজটা ইত্যাদি চাপে আবার এ মঙ্গোলীয় বৌঁশষ্ট্য খুব 
সাহায্য কবেছে । আতীঁবস্ত তীক্ষ-তাবাঁজত এ মৃখগুলিতে একাঁট করুণ 'বিষগ্রতা 
স্বচ্ছন্দেই ফুটে 'ছিল-যা কাহিনীর কারুণ্যকে সবসময় আনুকূল্য করেছে । গানের ভাষা 
বুঝি নি, কিন্তু তার সুরেও এমন তীর মূ্ছনা ছিল যা আমাদের আদম তন্রণীকে 
দলিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে পিছনে সুন্দর করে সাজানো বাদকদের বিচিন্ন বাদ্য 
গামেলান এর গ:রুগন্তণর মৃদঙ্গধ্বনি সমন্ত মণ্টকে একাঁটি বিষাদ করুণ বাতাবরণ দান 
কবেছিল। ন'চে প্রধান ও গৌণ চরব্লগুলির মধ্যে চমৎকার স্বাতন্ত্র বজায় রাখা হয়োছল। 
মুখ্য চারন্রগ্লির নাচে গাঁতর চেয়ে ছন্দময় ভঙ্গিমা বোঁশ কিন্তু রাক্ষস বানরসেনার 
নাচ অনেকটা সমবেত 'ড্রল-এর মতো, সৌন্দর্যের সঙ্গে বাল্ঠতার সাম্মলন। প্রধান 
চরিন্ুগূলিব নাচ ছন্দিত এবং সোন্দর্যময়, কিন্তু সেখানেও সক্ষ7 ব্যবধান আছে। 
রাবণের গতিছন্দে একটি পৌরুষ আছে, কিন্তু রাম, লক্ষঃণ, বিভগষণ ইত্যাদি ভালো 
চরিত্রে পৌরুষের চেয়ে লালিত্যই বেশ । রাবণের চেয়ে তাদের অঙ্গ সঞ্চালন এবং 
পদক্ষেপ, ছোট দেহ ভঙ্গিমাকে একাঁট সংযমের বাঁধনে রাখা হয়েছে-তাদের নৃতারপাঁত 
স্তচারন্রগএলর এ.ত্যণীতির কাছাকাছি রাখা হয়েছে, সম্ভবত তাদের ভালোত্কেই সম্যক 
পারি্ফ,ট করার জন) । পোশাক-পারিচ্ছদের মধ্যে কপনার বিপুল প্রসার দেখা যায়। 
কোমরের দ.াট পাতলা আঁচলের মতো চাদরকে তারা কত অভাবনীয় অনুভব প্রকাশের 
জন্যই না ব্যবহার কবে। 2 আঁচলটি হাতের আন্দোলনে এদিক ওঁদক 'ফাঁরয়ে, কখনও 
অঙ্গলিপ্রান্তে তুলে ধরে কোধ, শোক বীর্য সমস্ত কিছুই বোছানো হয়েছে । অথচ 
ব)াপারট। 'বন্দুমান্র কান্রম বলে মনে হচ্ছে না। মেয়েদের দই গোড়ালির মাঝখান দিয়ে 
একট,খাঁন &11-এর যতো বন্রপ্রান্ত পিছনে লএটয়ে থাকে-পায়ের মৃদ আন্দোলনে 
ডাইনে-বাঁয়ে তা নিক্ষেপ করেই বা কত মুড" বার করে আনা হল। কোমবের কাছে 
ঝোলানো লাল দ.টি অণ্টলখণ্ডকে বাবহার করে একাঁট বিপুল আঁণ্নকাণ্ডকে বোঝানো 
হল, কিন্তু গানে, নৃত্যে, আলোয় এমন শান্ত এনে দেওয়া হল যে কার সাধ্য তা কৃত্রিম 
বলে উচ্চারণ করে। 

বোঝাই গেল, দশর্ঘাদনের অনুশীলন থেকে, অনেক সাধনার উত্তরাধিকার নিয়ে এই 
শিজ্প তোর | ম.হতের অন:ভবের বিচ্ছারণ যেমন সহজ, তেমন ঘটনার প্রসার 
5011-0015/ তোরতে এ নাচ এতটুকু দুর্বল নয়। ধাঁরত্ব এবং বেদনাকে যে এরা 
প্রযোজনায় আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বোঁশ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেছে তা নিঃসন্দেহ। 
যুদ্ধের দৃশ্যে বেপরোয়া লম্ষঝছপ, ৪০:০১৪6০5এর সহজ নৈপুণ্য, উত্থান-পতনের 
দুরধষ* লীলা বারত্বকে অনেক স্বভাবক ও জীবন্ত করে তুলে ধরে । আবার মৃত্যুর 
দৃশ্যে আলোর ম্লানতা ও নিষ্প্রভ নলিমার মধ্যে রিচুয়লের আর্ত-দশ্য যাতে এতট,কু 
উচ্ছ্বাস নেই, আত রন্ততা নেই-এসবের সংক্রমণ এড়ানো অসন্তব। বানরদের ইতন্ততঃ মন্তক 
সঞ্টালনে চণ্চল কৌতূহল প্রকাশ, রাক্ষদদের পরাজয়ের ল্জা ও বেদনা, রাবণ, ইন্দ্রজিং 
কুন্তকণে'র অন্তলাঁন মানাবকতা অত্যন্ত স্পন্ট রেখায় আঁকা । নাচ যে মানুষের স্বভাবকে 
কত সুন্দর করে প্ুকাশ করতে পারে তা বোঝার জন্যে এই ন্ত্যনাট্য প্রত্যেকের দেখা 
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এথেকে বোবা যাচ্ছে যে রামায়ণ, মহাভারতের আখ্যান অবলদ্বন করে ভারতণয় 
নৃত্যের প্রভাবে পরিপ্ষ্ট হয়েও দ্বীপময় ভারতে এক অপরংপ নৃত/শৈলণ গড়ে উঠেছে। 
অথচ আমরা এ 'চন্রধ্মীতা ও সামাগ্রকতা অর্জনের চচঁয়ি এখনও অনগ্রসর ৷ যাঁদ 
ভারতে প্রচলিত মণিপুরী নূত্যরশীতর কথাও ভাব, যেখানকার আঁধবাসীরা মঙ্গোলীয় 
কৃকি-চিন সম্প্রদায় উদ্ভূত, সেক্ষেত্রেও এটা বিরল । অথচ ভারতের প্রুপদশ নত্য- 
শিপগ্লি শিজ্পসৌকর্ষে অনুপম, 'িল্তু শুধুমান্র গুরুমূখী রক্ষণশশল চচার জন্যে 
এবং বুদ্ধিগত চচ্চরি দৈন্যেব জন্যেই সম্ভবত এই অবস্থা । 

নৃত্যনাটেযর আলোচনা থেকেই বোঝা যায় যে ভারতবর্ষে অঙ্গাভিনয়ের বিভিন্ন 
নিদেশ যা নাট্যশাস্মে নির্দিষ্ট, তা প্বীপময় ভারতে অনেক সংক্ষিপ্ত ও সাবলশল করে 
নেওয়া হয়েছে । যেমন মুখজ অভিনয় দক্ষিণ-পূর এশিয়ায় বিশেষ প্রাধান্য পায় না। 
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হন্তমূদ্রার ক্ষেত্রেও এরা প্রকরণগুলিকে সহজ করে নিয়েছে। যেমন নাট)শাম্ত 
অনযায়শ অঞ্জাল মুদ্রা আমাদের রীতিতে 'তিনভাবে প্রান্ত হয় । দেবগণের ক্ষেত্রে মাথার 
উপরে, মুনিখধিগণের ক্ষেত্রে মুখের সামনে এবং বন্ধুবান্ধব ও অভ্যাগতদের ক্ষেত্র 
বক্ষদেশের সামনে এই মুদ্রা প্রযুস্ত হয়। দ্বীপময় ভারতে কেবলমান্ন মূখেব সামনেই 
এই মূদ্রার প্রচলন । করণের ক্ষেত্রেও নাট্যশাস্ত্রে যেখানে ১০৮টি সেক্ষেত্রে দ্বীপময় 
ভারতে মান্র উনিশ'টি প্রচলিতণ জাভা ও বলাতে চার প্রকার হস্তকম« ছয় প্রকার পদ 
কর্ম ও চার প্রকার বাহকর্মের উপরেই নত্যশৈলী নিভরশশল। অবশ্য কাদ্বোডিয়া, 
লাওস, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, জাভা, বলি এইসব স্থানে অঙ্গাভিনয় আণিলিকতা ভেদে 
বাভন্ন র্‌প পাঁরগ্রহ কনেছে। নতত্যভাঙ্গমাগল পরবতপুকালে বাহূল্য বন করেছে, 
এটা বেণ বোঝা যায় কারণ বহ; মন্দিরস্থাপত্যে নাট্যশাম্ত্রানূসারী অপ্সরা মৃর্তি দেখতে 
পাওয়া যায়। 

আমাদের দেশের মতো দ্বীপময় ভারতেও দেবার্চনা ও রাজদরবাবে নৃত্য গচাঁলিত 
ছিল। আমাদের দেশেও যেমন রাষ্ট্রনোৌতক পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কাঁত ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন পাঁরবর্তন এসেছে, দ্বীঁপময় ভারতেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। 
ডঃ সুনপাঁতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে-_পপ্রাচীন ভারতে নত্যকলার খুবই উৎকর্ষ 
হয়োছল, এ কথা আমরা সকলেই জানি । গান আর বাজনার মাতন নাচও দেবাচ'নায় 
ব্যবহার হত। নাচকে বাঙ্‌লাদেশের বাউলেরা “দেহের গান? বলে বর্ণনা করেছেন। 
নাচের উন্নতি এদেশে কতখা'ন হয়োছিল, ভাবের প্রকাশ বিষয়ে নাচকে কতটা সহায়ক 
বলে লোকে মনে করত, তা দাক্ষিণে তাঁমল-দেশে চিদম্বরম্‌-এর মাম্দরের গোপরম্‌ বা 


শুভর গত উৎক্ নতেনব গত মৃত গুস্তর থেকে রোব যায়। আগ 
ভারতবর্ষে” ভদ্রঘবেও নাচ প্র্লিত ছিল; যেমন গদ্জরাটে এখন আছে-গুজরাটের অতি 


বিড 


মনোহব গরবা নাচ। রাজাব মেয়েরাও নগরের দেবালয়-প্রাঙ্গণে ন.ত্যভঙ্গে কন্দুক-্রীড়া 
করতেন. দশকুমার চাঁরতের মতন বই থেকে এসব কথা জানতে পারা যায় । এখন সে সব 
কথা অতাঁতের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে-সে দিন আর ফিরবে না। রাজার ঘরের মেয়েদের 
নাচের প্রথা ভারতবর্ষ থেকে যবদ্বীপেও যায় ৷ ওখানে মন্দির প্রাঙ্গণে দেবাবগ্রহের সামনে 
সাধারণ নর্তকণর বা রাজ অন্তঃপ্যারকার বা আঁভিজাত বংশের মেয়েদের নাচের ব্যবদ্থা 
হত-এই নাচ দেবপজার একাঁট মনোহর অঙ্গ বলে বিবেচিত হত। শতাব্দীর পর শতাব্দী 
ধবে এই রাঁতি চলে আসে-যবদ্বীপে ভাবতণয় নত্যকলা একাঁট বিশিষ্ট রূপ পেয়ে 
দ'ড়ায়, যেন একেবারে পর্ণতায় এসে পেশছয়। ইন্দোনেশণয় বা মালাই জাতির মধ্যে 
নৃত/ই ভাবের এক চরম অভিবান্ত হয়ে দাঁড়ায় । কিন্তু নৃতে)র মূল সত্রগূলি ভারতেরই ; 
কারণ, হাতের অনেক ভাঙ্গিকে এখনও এদেশে “মুদ্রা” বলে। প্রাচীন ভাস্কর্ষে-যেমন 
বোরো-বদুবের গায়ে উৎকপর্ণ খোদিত-চিন্লে নাচের আঁত সুন্দর কতকগুলি ছবি পাওয়া 
যায়। যবদ্বীপাীয় সংস্কৃতির উদ্যানে এই নাচ একটি আনন্দ্য-সুন্দর পুষ্প, দেবতার 
অর্চনাতেই মৃখ্যতঃ এট 'নিবোদত হত । পরে কালধর্মে যবদ্বীপে সব বদলে গেল- 
মুসলমান ধর্ম এল, কাব্য-সংগীঁত সৌন্দর্যকলা প্রভৃতির সাহায্যে যে ভাবে আগে দেব- 
সেবা হত তা একেবাণে বন্ধ হয়ে গেল । 'মান্দরগীল আর প.জাস্থান রইল না, পরিত্যন্ত 
হল, দেবাবিগ্রহ দ্‌রধভূত হল ; কিন্তু যবদ্বপের রাজারা ধমন্তির গ্রহণ করেও নিজেদের 
জাতীয় সংস্কৃতির এই জিনিসটি আর ছাড়তে পারলেন না। তাঁরা নিজেদের রাজসভার 
শোভাব নিমিত্ত আর নিজেদের আনন্দের নিমিত্ত এই নাচ বজায় রাখলেন-এর 0৪16100 
বা ঠাট যা প্রুষানুঞমে প্রাপ্ত রীতিকে বজন করলেন না। (রবাংত্র-সঙ্গমে দ্বীপমন্ন 
ভারত ও শ্যামদেশ, পূহ্ঠা ৪৯৩-১৪ )। 

দ্বীপময় ভারতে প্রচালত বাভনন নৃত্যের মধ্যে প্রিম্পী, শারীতু্গল, রারাষ্রী, 
বটেজো, গ্যালক, লেগং, কবিয়ার, রোসেও, দেয়াঁসণ, তোপেও, হাজাঁ, কামবিয়ও, 
বেডয়ো, বিরেঙ প্রভাতি উল্লেখযোগ্য । আর যবদ্বীপের সংস্কৃতির শ্রেষ্ততম অবদান 
হচ্ছে “ওয়াইয়াঙ-কুঁলং” বা পুতুলের ছায়া নাটক । 

শ্রিদ্পী মূলত মেয়েদের নাচ । জাভার দেবদাসীদের বলা হত ই্প্রী। এই দেবদাসীঁদের 
নাচ 'হসাবেই শরিম্প্রীর প্রাসদ্ধি ৷ মুসলমান আমলে এই দেবদাসীরা মন্দির থেকে অন্যান্য 
লুণ্ঠিত বস্তুর সঙ্গে সুলতানদের অন্তপরে স্থান পেল। তাদের মাধ্যমেই এই নাচটি 
প্রচলিত হয় । কুমারী মেয়েরাই এ নাচের শিল্প | এই সব নৃত্যের কাহিনীগুলিতেও 
ভারতগয় প্রভাব স্পম্ট। কাধহনীট এইরপ £ ব্রহ্মা একদিন খেয়াল বশে কয়েকজন 
সূন্দরণ নর্তকী সৃষ্টি করলেন। সেই নর্তকীদের নৃত্যে ও মোহনীয় রূপে তিনি 
বমৃগ্ধ হলেন। তাঁর সমস্যা হল কি করে তিনি একসঙ্গে সকলের নূত্য দেখবেন । 
িতামহের পক্ষে তো আর আঁবরাম চারাঁদকে দণ্টি 'নক্ষেপ করে স্ন্দরীদের দেখা শোভন 
নয়। অথচ তিনি না দেখেও স্থির থাকতে পারছেন না। তখন তানি চাঁপাট মাথা জুড়ে 
নিয়ে সমস্যার সমাধান করলেন । কথিত আছে সেই সূন্দরীরাই প:থিবাঁতে এসে নাচের 
প্রচলন করেন। এই শ্রিম্পী নাচেরই ভঙ্গি ও ছন্দ থেকে ভিন্ন নামে ভিন্ন নাচের সূন্টি 
হয়েছে । নাচাট যখন একক তখন তার নাম শারাতুঙ্গল | নাচ যখন বত তখন তার নাম 
রারাধশ্রী। নাঢাটি যখন সাত বা নয় জন 'শিজ্পীদ্বারা অনযাষ্ঠত হয় তখন তাকে বটেজো 


২৪৭ 


নৃত্য বলা হয়। নত্যভাঙ্গ প্রায় একই ধরণের 'কিম্তু যেহেতু এই সবগযলিই কাহনশ- 
আত্মক সেজন্য প্রত্যেকাটকে আলাদা বলে মনে হয়। শারাতুঙ্গল অবশ্য কাহিনণ-আত্মক 
নয়। নিছক সৌন্দর্য নৃত্য । ভারতীয় আদর্শ অনযায়শ একে নূত্তও বলা যায়। এই 
কাহিনীগুলি অনুসরণ করলে দেখা যায় প্রত্যেকাঁটতেই যুদ্ধ অন্যতম বিষয় । যেমন 
একটি গল্পে অজ্যন তার যুদ্ধবিদ্যার শিষ্যা রাজকুমারণ শ্রীথণ্ডধর লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে 
তাকে 'বিয়ে করতে চাইলেন। রাজকুমারী বললেন একাঁট শতে” তান তাঁর প্রস্তাবে 
রাজি হতে পারেন, তা হল এই যে তিনি অজর্নপত্রী লারাসতণকে যুদ্ধে পরাজিত করে 
তবে তাঁর গলায় বরমাল্য দেবেন। হয়তো এই শর্তের পিছনে সপত্রী হননের একটি 
বাসনাও লুকিয়ে ছিল। যুদ্ধে লারাসতশর পরাজয়ের পর অজর্নের সঙ্গে শ্রীখণ্ডীর 
ববাহ হয়। আর একাঁটি গঞ্পে দুই রাজকুমারীরই একজন রাজপুর্নকে পছন্দ হল-কে 
বিয়ে করবে এই নিয়ে বহ্‌ িবতকে'র পর স্থির হয় যৃদ্ধেই এর মশমাংসা হবে ; দুই 
রাজকুমারীর মধ্যে যুদ্ধ হল, বিজয়িনী রাজকুমারের গলায় বরমাল্য অর্পণ করলেন । 
এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে এ নাচগুলিকে মূলত যহ্ধনত্য বলা যেতে পারে। 

লেগং অত্যন্ত জনপ্রিয় নৃত্যশৈলশী। এই নৃত্যে দম্টিকর্ম+, গ্রণবাকর্ম, গণ্ডকর্ম" কটি 
চালনা প্রভৃতির প্রয়োগ দেখা যায়। আমাদের «দশের মাঁণপুরী নাচের সঙ্গে এই নাচের 
প্রভূত মিল আছে । লেগং শব্দের অর্থ নাচ করো | এ ধরনের নাচের কথা পাঁথবধর 
অন্যান্য দবীপেও পাওয়া যায়। সেখানেও এই নাচের জন্যে অনুরোধ করা এই শব্দে 
আগ্ালক ভাষান্তরের নামেই নাচের নামকরণ পাওয়া যায়। আঁদমকাল থেকেই 
[515000০10০৪ রীতি প্রচলিত। শান্তিদেক ঘোষের মতে £ “এ নাচটি যে 
জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য, তা দেখলেই বোঝা যায়। চোখের বঙ্কিম দৃষ্টি, মুখের 
হাঁস, দ্রুতলয়ে ঘাড়ের কাজ, এ নাচে আছে। কোমরের দোলা দেখলাম এ দেশের সব 
নাচেই প্রায় প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু এ সব সত্বেও নাচঁটি দেখতে ভালো লাগে । তার 
কারণ, এই নাচ যারা দেখায় তারা নিতান্ত বালিকা, নাচের প্রচলিত অঙ্গভঙ্গগিকে তারা 
সাধারণ নৃত্যরীতি 'হিসাবেই দেখিয়ে যায়, তার বিশেষ অর্থ সম্বন্ধে তারা সজাগ বা 
সচেতন নয়। কাজেই দর্শকের কাছে নত্যই সর্বপ্রধান হয়ে থাকে ।” 

এই লেগং নাচে সাধারণত তিনটি মেয়ে নাচে। এ নাচের ধরণ প্রধানত কোণাকাটা 
(809001:), হাতের ভা্গর ভিতর 'দিয়ে প্রকাশ পায়; এদিকে দেহের ভিতর দিয়ে সব 
সময়েই যেন কেউ খেলে যাচ্ছে । মণিপুরী নাচের মতো হাতের ভাঙ্গ, দেহের ভাঙ্গ ও মাথা 
সব যেন এক হয়ে ঢলতে থাকে । পায়ের তাল বা কাজ সহজ 'বিল্তু খুব দ্রুত লয়ে পা 
ফেলে নাচতে হত। হাতের দেহের ও মাথার ভাঙ্গি 'দিয়ে সেদিকটা তারা ফ:টিয়ে তুলেছে। 
দেখে মনে হয়, তাদের কাছে যেন এটা অতি সাধারণ খেলার মতো । 

এই নাচটা 'যিশেষভভাবে ভাঙ্গপ্রধান। পা হাত দেহ মাথা ও মুখ, সব মিলিয়ে যে 
যতখানি ভালো সামঞ্জস্য রেখে নিখুত ভাবে নাচতে পারবে, সেই হবে সবচেয়ে ভাল 
নর্তক বা নর্তকণ।” ( জাভা ও বলণর ন:ত্/গীত পৃ.-৫০ ) গেমেলান-সঙ্গীতের সহযোগে 
এই ন.ত্য অনুষ্ঠিত হয়। 

লেগং যেমন প্রা্ীন নৃত্য সে তুলনায় পরবত' কালে যে জনীপ্রয় নাচ এল তার 
নাম কবিয়ার ৷ এর নূত্যকম্পনাও গামেলান সঙ্গীতের অনুসারী | এই নাচেও কোনো 
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কাহিনীর অবলহ্বন নেই। সঙ্গীতের শুদ্ধর:পাঁটকে দেহভাঙ্গর বিচিত্র সঙ্গগতে রূপায়িত 
করাই এ নাচের মূল উদ্দেশ্য। শিক্পতাত্তিক বিচারে এই ত্য ০ ০০025046107 
এর অন্যতম নিদর্শন । 

তোপেও মুখোস নৃত্য । আমাদের দেশের ছো নাচের সঙ্গে এব অনেক মিল আছে । 
হাজাকে কমেডি-আত্মক নাচ গান মিশ্র গীতিনাট্য বলা যায়। দেয়াসন-দেব সৌঁবকাদের 
নৃত্য । বিরেঙ-যাদ্ধ নত্য ৷ কাদ্বিয়ঙ, বেডয়ো সঙ্গীতনিভ'র সৌন্দ্ নত্য। 

আগেই বলা হয়েছে জাভা ও বাঁলদ্বণপের সংস্কৃতির শ্রেন্ঠতম অবদান “ওয়াইয়াঙ- 
কুলিং" বা পতুলের ছায়ানাটক । গ্রাম থেকে প্রাসাদ সর্বকব্ই এটি সমান জনীপ্রয়। 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে £-যবদ্বীপের সংস্কৃতির উদ্যানে একটি সন্দর পুষ্প 
হাচ্ছ ৬/৪1925 1০11 “ওআইয়ঙ কুলৎ, বা পুতুলের ছায়া-নাটক। সংক্ষেপে 'জীনিসাঁট 
এই $ নাটকের পান্র-পান্রশদের চামড়া-কাটা মূর্ত বা ছবি নিয়ে প্রদশশক একটি সাদা 
পরদার সামনে বসেন ; প্রদর্শকের সামনে, মাথার উপবে একটা আলো থাকে, এই আলোর 
রশ্মি পরদার সামনে ধরা পুতুলের উপরে পড়ে সাদা পরদার উপরে কালো ছায়ার 
সৃষ্টি করে, পরদার ওধারেও এই ছায়া দেখা যায়। পূতুলগলির হাত নাড়াতে পারা 
যায়। আর প্রদর্শক মুখে মুখে ঘটনাবলণীর বর্ণনা পাঠ করেন, বা পান্র-পান্রখদের কথা 
আঁভনবের ধরণে নিজেই বলে যান। এই রকম পূতুল নিয়ে ছায়াবাঁজর নাটক অত্যন্ত 
সবল আর ছেলে-মানবি ব্যাপার বলে মনে হবে, কিন্তু একে অবলম্বন করে যবদ্ধপে 
একটি বেশ বড়ো আর বৈশিষ্ট্যময় শিজ্প-কলা গড়ে উঠেছে। 

যবদ্বীপে এই রকম ছায়া-নাটকের উৎপাঁন্ত কগ ক'রে হ'ল? এরা যে চামড়ায়-কাটা 
পুতুল বা ছাঁবগুলি ব্যবহার করে, সেগুলি অত্যন্ত অদ্ভূত। যবদ্বীপে ওআইয়াঙ-এর 
পূতুলের চেহারায়, মানবদেহ-চিণে একটা অত্যন্ত 006500 বা বিসদশ ঢও এসে 
গিয়েছে, ছবিগুলিব হাত-পা সব লিকলিকে সরু করে তৈরি করা হয়, মাথা টির সমাবেশও 
অদ্ভূত; আর পোশাক-পবিচ্ছদ পরনেব ধবণও অদ্ভূত। গুথম দর্শনে, এ জিনিসের 
সঙ্গে পারচয় নৈই এমন লোকের চোখে সবটা জড়িয়ে দেবতা বা মানবের মাতিগুলিকে 
ভুতেব বা ব্যাঙ্গচিত্রের মূর্তি বলেই মনে হবে। কেমন করে এই বিসদ্‌শ ঢঙের মৃর্তর 
উদ্ভব হলে তার ক্রমশীবকাশ বোকা কিছু কাঁঠন নয়। কাংস (7৪)-রচিত এই ছায়া- 
নাটক বিষয়ক বৃহৎ সচিত্র পুস্তকে ছবি দিয়ে বেশ দেখানো হয়েছে, কেমন করে খাস্টায় 
নবম শতকের প্রাম্বানান:-এর ব্রহ্মা-বিফু-শিবের মান্দিরের বান্তবানুসারী শিল্পের দেব- 
মূর্তি আন্ডে-আন্তে ত্রয়োদশ শতকের পানাতারান্‌-এর শিল্পে বিশিষ্ট ভাঙ্গি পেয়ে অনেকটা 
অন) ধরনের হয়ে দাঁড়াল, আর তারপর ধীরে-ধীঁবে এই শিল্প আজকালকার ওআইয়াঙ.- 
এর সক্ঞান-কৃত 'কিম্ভূত মার্ত পেয়ে বসল | মুর্তিগুলি অদ্ভূত হলেও, তাদের মধ্যে 
একটা কলা-রীতি আছে, তাদের উদ্দেশ্য আছে, আর দস্তুরমতন তাদের 1০920018701) 
বাম্াত-নিণ'য়-বিদ্যাও আছে। মোষেব পাঁরজ্কার চামড়া থেকে কেটে লাল নাঁল আর 
সোনালি ইত্যাদি নানা উদ্জবল রঙ লাগিয়ে, এগুলিকে দেখতে খুবই জমকালো করা 
হয়; দৃদিকেই রঙ লাগানো হয়, প্রতোক রঙের, দেহের প্রত্যেক ভাঙ্গীটর একাঁট বিশেষ 
অর্থ থাকে । মোষের 'শিঙের বা বাঁশের কাঠের তোঁর সরু হাতলে মর্তিগুলি আটকানো 
থাকে, আর পৃথক 'আর দর্ট সরু কাঠ শস্ত সুতো দিয়ে দ2ট হাতের সঙ্গে লটকানো 
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থাকে, তার দ্বাগা হাত নাড়াতে পারা যায়-কধি আর কনুইয়ে কাটা হাত কক্জা 'দিয়ে 
আটকানো থাকে। 

ক রকম ভাবে এই আদম অবস্থার নাটক যবদ্বীপে এতটা প্রচার লাভ করে তা 
বলা যায় না। পৃতুল নাচ দাঁড় টেনে পুতুলের হাত-পা নাড়িয়ে নাটকের খেলা দেখানো 
যবদ্বীপে এখনও প্রচালত আছে, আর মানষের দ্বারায় স্বাভাবিক মুখে অথবা মখোস- 
পরা মুখে আভনীত নাটকও খুব হয়; কিন্তু এই ওআইয়াঙ্‌-কুলিংএর লোকাপ্রয়তা 
কিছ কমেনি । 

এ জিনিস ভারত থেকেই যবদ্বীপে গিয়েছিল বলে অনুমান হয় । সংস্কৃত নাটকেব 
উৎপাত্ত সম্বন্ধে কতকগুলি ইউরোপণয় পণ্ডিতের মত এই যে, ভারতের আদি নাটক 
হত পূতুল-নাচ আর ছায়ানাটকে অবলঘ্বন করে। পূতুল-নাচের সঙ্গে মানুষের দ্বারা 
আঁভনধত নাটকের একটা যোগ যে ছিল, তা সংস্কৃত নাটকের সাত্রধার শব্পই যেন 
হীর্গত করছে-_সান্রধার অথে+ যে পুতুল নাচাবার স্‌তো বা দাঁড় ধরে থাকে, তার পরে 
ভার্থ' দাঁড়াল-যে নিজেই আঁভনয় করে। তবে “ছায়া-নাটক” এই শব্দটি সংস্কৃতে আছে, 
আর সম্ভবতঃ এর দ্বারা পুতুল বা ছবির ছায়ার সাহায্যে অভিনয় সূচিত হয়। ফিল্তু 
সংস্কৃতে যে দৃই-চারিখানি “ছায়া-নাটক' আছে; সেগুলি ঢের পরের- খগস্টীয় ১০০০-এর 
বা তারও পরেকার ৷ যে-সকল পণ্ডিত মনে করেন যে সংস্কৃত নাটকের মূল এই ছায়া- 
নাটক, তাঁরা পতঞ্জলির মহাভাযোর একাঁট উন্তি নিয়ে নিজেদের মত স্থাপন করবার 
চেষ্টা করেন; তবে তাঁরা এই উীন্তীটিকে যে-ভাবে গ্রহণ 'করেন, অন্য পণশ্ডিতরা তার 
আপত্তি করেছেন । আমার মনে হয়, প্রাচীন ভারতে নাটকের উদ্ভব পূতুল নাচের সঙ্গে 
ছু পাঁরমাণে জাঁড়ত থাকা সম্ভব; কিন্তু যবদ্বীপীয় ওআইয়াও এর মতো পৃতুলের 
ছায়া দ্বারা আভনয়-প্রাচীন ব্যাপার নয়, অব্চখন যৃগেরই' ব্যাপার ; খখস্টয় প্রথম 
সহস্রকের শেষের দিকে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এর উদ্ভব হয়, তারপর ভারত থেকে 
ইন্দোচখন (শ্যাম আর কদ্বোজে ) যায়, আর তুকর্রাও এই 'জানিস পরে নেয়; 
যবদ্বীপণয়নদের ওআইয়াও-এর মতো শ্যামদেশেও ছায়াভিনয়ের জন্যে চামড়ার কাটা ছবি 
ব্যবহারের রেওয়াজ আছে; আর ইরাক মিসর আর তুকদেশেও গ্রীম্টীয় চতুর্দশ আর 
পঞ্চদশ শতকের চামড়ায় কাটা মূর্তি আর অন্য চিন্র পাওয়া গিয়াছে । ভারতবর্ষে বোধ 
হয় এ 'জানিসাঁট ততটা লোকপ্রিয় হতে পারেনি। 

বেশির ভাগ রামায়ণ মহাভারত আর প্পাঞ্জি (287৭11) অর্থাৎ প্রাচখন যবদ্বশপণয় 
রাজকাহন অবলম্বন করে এই ওআইয়াঙ নাটক ; মহাভারত-রামায়ণ অবলঘ্বন করে যে 
ছায়া-নাটক হয়, তার নাম ৬/০1805 ৮০:৬৪ “ওয়াইয়াঙ পূর্ব” | যবদ্বখপে রামায়ণ 
মহাভারতের এতটা লোকীঁপ্রয়তা অনেকটা এই “ওআইয়াও্‌-পূবে"র লোকপ্রিয়তার সঙ্গে 
জাঁড়ত | 

ভারত-সংস্কীতির চলমান আঁভযান্রায় দক্ষিণ ভারতের বম্মালাত ও জাভা বলির 
ছায়া-নাটক যেন একই ভাবগঙ্গার দুটি স্রোতধারা-যা সুদূর অতাতেই গ্রাথত হয়েছে 


মৈন্রীবন্ধনে ৷ 
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দেবদাসী 


সাধারণ ভাবে ভারতের শাদ্ৰীয় নৃতাকলার মূল ভাবধারা ধর্মভত্তিক ও দেবতাকোঁণ্দ্ুক। 
এই পায়ে নৃত্য-এর বিকাশে মন্দির ও দেবদাপীদের ভূমিকা সম্পকে বিশেষ গবেষণা 
প্রয়োজন । এ গবেষণাকে শহধুমান্র তত্তুনিভ'র হলে হবে না, হতে হবে মূলত তথ্যানভ'র। 
যেহেতু ধর্ম প্রসঙ্গে আমরা অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও রক্ষণশীল, সেজন্যে 'নমেহি 
বজ্ঞানসম্মত ভ'বে আলোচনা না করলে দেবদাসী প্রথার সার্বক চেহারা খ;জে 
পাওয়া যাবে না। ১৮৬৮ সাল থেকে এই প্রথার পক্ষে ও 'বপক্ষে বিতর্ক শুরু হয়। 
১৯১০ সালে মহশশ্‌র এবং ১৯৩০ সালে ন্রিবাঙ্কুর এই দুটি দেশীয় রাজ্যে দাসী-উৎসর্গ 
নাষদ্ধ হয়। মাদ্রাজে দেবদাস প্রথা নিষিদ্ধ হয় ১৯৪৭ সালে। সরকারী ভাবে 
এই প্রথার অবসান হলেও এই প্রথার যারা শিকার হয়েছেন এমন অসংখ্য দেবদাসগ 
ও তাদের উত্তবসংরীবা ভারতের বিভিন্ন গাঁণকালয়ের এখনও অন্যতম প্রধান অংশ ৷ 
দাসত্ব সব সমযেই ঘরণিত। দেবতার নাম নিয়ে মাহম।ন্বিত করার প্রয়াস করলেও আসল 
প্রভু তো নাজা, রাজপুরুষ ও পরোহিতব্ন্দ । যুগ যুগ ধরে দেবতার নামে এই নিল'জ্জ 
নারীমেধ যজ্ছের যূপকাচ্ঠে দেবদাসীদের আত্মাহ্‌তি 'দিতে বাধ্য করা হয়েছে । 

এ ইতিহাস অবশ্য শুধু ভারতবর্ষের নয়, সারা বিশ্বের । কারণ দাসপ্রথার সূচনা 
হয়েছে যেদিন থেকেই, যেদিন থেকে সমাজে গোষ্ঠণ জীবনের অবসানে ব্যান্তুগত সমপদের 
আধিকার, রাস্ট্রভেদ ও শ্েণীভেদ-এস সংষ্টি হয়েছে । ব্যাবিলোনয়ার 'ইসতার” থেকে ভারতের 
'ইয়ালাম্মা” যেন একই বৃল্তে দুটি ফুল। 'িশবের প্রাচীন ইতিহাসেও দেব্দাসীদের 
দেখা পাওয়া যায়। খখস্টপূর্ব ১৪০০ শতকে ,ফারাও তৃতীয় আমেস হোটেপ, থিবস 
নগরীতে দেবতা “আমন? দেব 'ম্‌ট? ও দেবপূত্র খোন্‌ সৃএই প্রিমূর্তির মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করে দেবদাসীদের নিয়োগ করেন । তৃতীয় রামেশিস:-এর রাজত্বকালের 07286178105 
ঢ31১945 দলিলে মণ্দিরের জন্যে ৮৬,৪৮৬ জন রব্লীতদাস ও দেবদাস উৎসর্গ করা হয়। 
দেবদাস” প্রথার প্রথম প্রামাণ্য দলিল হিসাবে একে গণ্য করা যায়। ব্যাঝিলনের ইতিহাসে 
দেবী ইস-তারের সাঙ্গনী হিসাবে নত্যগণতকুশলা নারীদের দেবদাসী হিসাবে নিয়োগ করা 
হয়। দেবদাসীদের ইসৃতার-এর প্রেমিক দেবতা তাম্মুজ এর প্রতিনিধিদ্বতুপ উচ্চবিত্ত 
সম্প্রদায়ের রাজপুরুষ ও প.ঞেহিতদের সঙ্গে বাধ্যতামূলক যৌনসমপক ব্।বলনের 
মাঁদরেই শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীপান্থের বগুব্য £$ “আজ থেকে কয়েক হাজার ঝছর 
আগে কেউ যাঁদ হঠাৎ জেরুজালেমে অবতরণ করতেন, তাহলে আনিবার্য ভাবেই একটি 
অদ্ভূত দৃশ্য চোখে পড়ত তার। সবিদ্ময়ে তিনি দেখতেন, নগরের সংখ্যাত মান্দরাঁটির 
উত্তর তোরণে বসে শত শত রূপসা অঝোরে কাঁদছে। কাউকে 'জিজ্ঞাসা করলে আগন্তুক 
জানতে পারতেন, ওরা যার জন্যে কাঁদছে-নাম তার তাম্মুজ (1870005) | সেমেটিকরা 
যার নাম রেখোঁছল আযাডোনিস_( 4১৫০5 )। হয় তো এমনও হাতে পারত, বিদেশশ 
হঠাৎ দেখতেন, মেয়েগুলো চকিতে কান্না থামিয়ে সোল্লাসে তার দিকেই ছুটে আসছে। 
_তাম্মজ !-তাম্ম,জশ্‌ বলে চারাঁদক থেকে তাঁকে ঘিরে ধরেছে । কোনো রূপসী ধরেছে 
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তাঁর হাত, কারও বাহুবন্ধন অচেনা 'বিদেশশর বক্ষ ঘিরে। 

[বশ্বখ্যাতঃ পণ্ডিত, গোণ্ডেন বাউএর লেখক জে. জি. ফ্রেজার বলেন, হিরুদের 
আ'বিভাবের বহু আগে থেকেই জেরুজালেম তথা সমগ্র পাশ্টম এশিয়ায় এ প্রথার চল 
ছিল। বিশেষত সিরিয়া উপকূলে বাইরাস এবং সাইগ্রাস-এর পাফস নগরে । পুরোহিত 
সংপ্রদায় তখন সেখানে আযাডোনিসৃ-এর পাঁবন্র ভূমিকায় । তাদের পরিতৃপ্ত করার জন্যে 
প্যালেস্টাইন এবং সেমেটিক পথিবশীর নানা কেন্দ্রে মান্দরে মন্দিরে আঙুর বাগিচার 
মতো নিয়মিত উৎসগ করা হত রূপবতী তবুণশ মেয়েদের | 

কাহনগর এখানেই শেষ নয় । জেরুজালেম-এর বাইরেও একই খবর । সাইপ্রাসে_ 
নয়ম ছিল বিয়ের আগে সব কুমারণ মেয়েদের মন্দিরে গিয়ে আপন কুমারণত্ব অর্থ 'দিয়ে 
আসতে হবে। ওদের দেবীর নাম 'ছিল আযাফ্লোডাইট (/00):0৭165 ), বা আযাসট্রটি 
(4১৪৮০ )। তিনিও অন্য নামে সেই ইসতার। তাঁর নামে প্রাচীন ব্যাবিলন-এর 
মিলিন্তা (91165) মান্দিরেও কুমারশ মেয়েরা 'নিজেদের শংুদ্ধ করার বাসনায় অপাঁরচিত 
প্‌র্ষের হাতে নিজেদের সমর্পণ করত । 

ঈ*ববের পারবর্তে' পুরোহিত, পুরোহিতের পরিবতে ক্রমে সর্বসাধারণ- একটি আ'দম 
ধর্মধারণা পরবতর্শকালে এই সড় ভেঙ্গেই ধরে ধারে নচের যাত্রী 1” 

এই দেবদাসণ প্রথা যে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ছাড়িয়ে পড়ছিল তার 
আরও বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে “ভেস্টাল-ভাঁজন' প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য । 
রুবি জনার-এর “[17 03366৬85 (০ 01১6 101০6”- প্রাচীন গ্রীসদেশে দেবদাসণদের 
নৃত্যগীতের বর্ণনা পাওয়া যায়, [070 0090 1001905 06118176600) 030 ৬10) 
08000105 ৪1১0 5০07৪” | কার্থেজের মান্দরে, 'ফানাঁশিয় ম্দিরসমূহে দেবদাসদের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। গ্রীসের দেবদাসীদের, যাদের বলা হত 7715:01০, তাঁদের ভূমিকা ছিল 
নৃত্যগধত অনষ্ঠান এবং পুরোহত ও প্রভাবশালী রাজপুরুযদের পরিতৃপ্ত করা। 
মন্দিরবালার ছদ্ম আবরণে এও এক ধরণের বাধ্যতামূলক বেশ্যাবত্তির নামান্তর মানত । জুনো 
ও ভেনাস-এর মান্দিরে, মাদরা দেব বাক্কাস: এর মান্দরেও একই ইতিহাসের পুনরাবাত্ত। 

দাক্ষণ আমোঁরকার ইনকাদের হীতহাসেও ড৬1:8105 ৪ 05০ ৪০০৮ বা সর্যকুমারণ 
রূপে দেবদাসীদের উপাস্থিতি পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইম্প্রী” নামে দেবদাসী 
সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখযোগ্য । 

ভারতেব ইতিহাস অনংধাবন করলে মোটাম:ট ভাবে খাঁস্টয় ষষ্ঠ শতক অর্থাৎ 
পুরাণের কাল থেকে দেবদাসীঁদের অন্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আরও অনেক আগে 
খরখস্টপূব তৃতীয় শতকের এক গূহালাঁপতে এদেশের প্রাচীনতম দেবদাসী সুতন:কার 
নাম পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশের রামগড় পাহাড়ে দুটি গুহা-একটি যোগীমারা, অপরাঁট 
সীতাবেঙ্গা ৷ এই গুহার প্রবেশ পথের ডানদিকে মাগধা ভাষায় পাঁচটি ছন্র খোদিত আছে £ 

শতনকানাম 

দেবদাসিক্যা 

শুতনুূক নাম দেবদাসিকাণী 
তং কামীয়থ বালানশেয়ে । 
দেবাঁদনে নাম ল্‌পদক্‌থে ॥ 
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বঙ্গানুবাদ করলে £ সূতনুকা নামে এক দেবদাস, বারাণসশর ( মতান্তরে তরুণদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠতম ) দেবদত্ত নামে এক শিল্পীকে ভালবেসোঁছল। এই 'লাঁপই দেবদাসণ আঁন্তত্বের 
অন্যতম প্রাচীন নিদশ'ন। 

যোগামারা ও সীঁতাবেঙ্গা গুহায় প্রাচীন ভারতের রঙ্গমণ্ের নিদর্শন দেখা যায় । 
প্রেক্ষাগৃহ, দর্শকদের পাষাণ আসন, ছাদে প্রাচীন চিন্রাবলশ লিপ । এখানেও কয়েকাঁট 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, ভাঙা তোরণ দেখতে পাওয়া যায়। এর পান্িকটেই রেউড় বারেন্দ 
নদী। অনেকের মতে এই রেন্দ নদণই রামায়ণের মন্দাকিন+, রামগড় পাহাড়ই চিন্রকুট 
পর্বত। যোগণমারা গুহায় বাল্মীক থাকতেন, আর সখতাবেঙ্গায় ীতা ছিলেন। সাঁতার 
নামেই এই স্ন্দর গুহার নাম সাঁতাবেঙ্গা । সীতাবেঙ্গার একটি চিত্রে ধবোদান্ত ভাঙ্গতে 
উপবিষ্ট এক পুরুখ । তাঁর বামে ন:ত্যরতা রমণণ ও বাদকবূন্দ। জ.নাগড়ের উপরকোট 
গুহণচন্র, পাণ্ডুলেন চৈতা-মাঁন্দবের (নাসিক ) নাট্যশালার ভাস্কযাঁলাঁপ, অমরাবতীর 
ভাঙ্ককর্য চিত্র, বারহত ( খ্রীস্টপূর্ব ১৫০ ), সাঁচী ( খবস্টপূর্ব ১ম শতাব্দী ) বৌদ্ধ- 
বিহারের ভাস্কযে দেবদাসীদের অন্তিত্বের 'নাশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রীস্টপূব ৩য় 
থেকে ২য় শতকের মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ের অসংখ্য বোদ্ধগ্রন্থ ও সংকলনে নৃত্য, 
গীত ও দেবদাস প্রথার উল্লেখ আছে। সমগ্র মৌ যুগে বিভিন্ন ভাদ্কযে” ধম” 
সামাঁজক আচার-ব্যবহার ও প্রমোদ অনধ্ঠানে নৃত্য, গত ও বাদ্যের যে সমারোহ 
সেখানেও দেবদাসীরা অন*পস্থিত নন। থেবগাথা ও থেরীগাথাতেও তথাকথিত ৬০5৫৭] 
৬175175 ও বা দেবদাসীদের অন,রূপ চাঁরন্রের আভাস পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখ্য £ “ [17616 0410 196 770 00115011090 0176 91080 10903110906 5005 01 076 
1909 1510619) ৬61০. 010199561 19 ৬/00090**-৬55* 1২155108105 1083 
[70০01510060 0810 1100 01000161009 11 1016)019 56101117061)0 7170. (0156 19609/661 0176 
53010690111) 11015 200 1136 “50009 ০৫ 01) 1.8) 110615.+ 006 1195 011 
€০ 1550 06 ৮০ 09116061015 ০0096001061৬619 11) 01061 00 811৬6 2 076 
০09০৮1০৮100 (120 11 00250102901 0136 0010৭, 2. [921501091 10066 15 ৬০1৬ 
16001610615 900101 9/1)101) 15 0015191) 00 00952 0 0) 100001ব5 07815 006 
1266 ০ 1621 100712 0£6 (10৩ 10061 23001161006 ড/10112 17) 0106 0010061 ৬/০ 
11০8 [016 (060146009 01 666004] 6%005016006৭১ 0096 00 006 000015 50065১ 
05301106191 ০ 15800165 010002217066, 10116 201 00056 07 01021001095 
ঢ156016 0£1166 010৮৭11,--( 8. ৬1000016228 0005005 0৫ [00121 
[.1060860165 ৬০] 11, ০- 101) 

বৌদ্ধ জাতকমালায় সংগত, নৃত্য ও দেবদাস প্রসঙ্গে বহ্‌ উল্লেখযোগ্য তথ্য 
পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ক্ষান্তিবাদী জ।্তকের (৩১৩ নং) উপাখ্যানে তৎকালগন 
সময়ে রাজদাসীদের (দেবদাসীদের যে অংশ রাজন্যদের মনোরঞ্জন করত) যে চিন্ত 
পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে এই প্রথার অন্তনিশহত চিন্রটিকে প্রস্ফুট করে। একদা 
রাজা কলাব সুরাপানে মও অবস্থায় পাঁরিষদদের নিয়ে প্রমোদোদ্যানে এলে মঙ্গলশিলাপটে 
তার জন্যে আসন রচিত হল । গণত-বাদ্য-ন:ত্য 'নিপুণা দাসীরা শিজ্পচাতুষ" প্রদর্শণ 
করে রাজার মনোরঞ্জন করলেন। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই প্রথাটি শুধুমান্ন 
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[শজ্পানৃশগলন ও দেবচযাঁতেই-সীমাবদ্ধ ছিল না। দাস প্রথার শতনি-সারে প্রভাবশালী 
বান্তরা শুধূমান্ত এদের নৃত্যগাঁতই উপভোগ করতেন না, রূপলাবণ্য সন্তোগেরও 
তারাই আঁধকারাী ছিলেন৷ রাজাদের পক্ষে আবার এ বিষয়ে শাস্ঘের অনশাসনও আছে £ 
*4৯ 11005 00101) 91655 [0180৩ ৬100 21901070619 ড/020092 200 2. 0010010)01) 17001) 
[08 00106 ৬101) & 0010110 এতো) ড/1)112 0)6 108 0099 19252 00100 10) 2 
1)০75611% 00016981) 021%'--এই তথাকথিত অপ্সরাই মর্তে দেবদাসী। এসবের 
যথার্থতা প্রমাণ করার জন্যে আবার শাম্ত্রকাররা নানা মনোহর কাহিনী রচনা করেন। 
যেমন শাপত্রন্ট উর্শশ, মেনকা ইত্যাঁদ,. মন্‌ থেকে সকলেই এরকম নিলজ্জ ভাবে 
রাজতন্ত্র ও প্রভাবশালী গোষ্ঠণর পক্ষে অবাধ বণ্নার সুযোগ করে 'দিয়েছেন। এই 
নারীমেধ যজ্ঞের ইতিহাসে বহ উদাহরণ পাওয়া যাবে। অনেক ক্ষেত্রে রাজকন্যারাও এ 
থেকে নিস্কৃতি পান 'নি। রাজা যযা'তি আপন স্বার্থ পৃরণেব জন্যে গালব তাঁর কন্যা 
মাধবীকে পণ্যশতকা হিসাবে ব্যবহার করবে জেনেও দেহব্যববাসে কণাকে দান কবলেন। 
যতই মোহনীয় উপাখ্যানের মোড়কে জ্ঞানগভ“ কথা বলা হোক না কেন, রাজকন্যা মাধবীর 
ভাঁবষ্যং জীবনে দেবদাসধ বা গণিকা হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে না। 
বিদেশেও অনরূপ দৃষ্টান্ত আছে। মিসরের রাজত্ব যখন “তানস'এর ফারাও ও 
[থিবস-এর প্রধান পুরোহিতের হাতে, তখন" তানিস-এর রাজকন্যারা থিবস মাঁন্দরে 
'আমনদেবের স্ত্রী" রূপে রাজাজ্ঞায় উৎসগণত হতেন। এর পিছনে একটি কুটবুদ্ধি কাজ 
করত, তা হল এইযে এ কন্যাদের সন্তানরা যাতে রাজসিংহাসনেব দাবীদার না হতে 
পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে আসলে ধমণুয় অনশাসনের' পিছনে সর্ঝত্ই কাজ করছে 
িষয়বুদ্ধিগত বণনার ইতিহাস । 

সব বৌদ্ধজাতকগনলতে নতত্য-গীত-বাদ্য প্রসঙ্গ না থাকলেও ন[ত্যজাতক, 
ভেরীবাদক-জাতক, শঙ্খ-জাতক, মংস-জাতক, সবদ্রশ্ট্ীজাতক,' অসদশ্য-জাতক, ভদ্ুঘট- 
জাতক, গাঁপ্তল-জাতক, -ক্ষান্তিবাদী-জাতক, কাকবতী-জাতক, পাদকুশল-জাতক, কুশ- 
জাতক প্রভৃতিতে-এ বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। লাঁলতাবস্তর গ্রন্হে “অনেকাপ্সরঃ 
শতসহত্রনৃত্যগীতবাঁদত পাঁরগীতে”-প্রভৃতি সূত্রও উল্লেখযোগ্য ৷ “কথাসারৎসাগর”-এ 
দেবদাস রূপণীকার উপাখ্যান পাওয়া যায়। রাঁপণশকা ছিল মথুরার মান্দরের 
দেবদাস, এ থেকে প্রমাঁণত হয় যে শুধু দাক্ষণ ভারতে নয়, উত্তর ভারতেও দেবদাস 
প্রথার প্রচলন ছিল। তবে মুসলমান আরুমণের ফলে উত্তর ভারতের থেকে দক্ষিণ 
ভারতের 'হন্দু রাজাদের আনুকূল্যে অনেক বেশি প্রসারলাভ করে। এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে 
শ্রী পান্থের বন্তব্য £ রূপিণীকাকে উপলক্ষ্য করে পেনজার ( কথাসাঁরংসাগর এর ইংরাজি 
সংস্করণের সম্পাদক ) কথাসারংসাগর-এর প্রথম খণ্ডের পাঁরাঁশম্টে দেবদাসগ প্রথা 
সম্পকে বিস্তারত আলোচনা করেছেন। আলোচনাটি অত্যন্ত মূল্যবান “তাঁর উল্লেখিত 
সূত্র ধরে দেবদাস সম্পর্কে আরও কিছ; তথ্য এখানে সংযোজিত হল । 

প্রথমত রূপজশীবনীদের কথাই ধরা যাক। স্বর্গে, দেবলোকে তাদের আন্তিত্বের 
কথা স্বীকৃত। নরলোকে এই বাঁন্তকে বলা হয় “প্রাচীনতম পেশা”। প্রাচীন ভারতে 
এই পেশার মধ্যে পাঁবন্ুতার স্পর্শ ছিল কিনা, অর্থাৎ রূপজীবিনগদের সঙ্গে ধর্মচারের 
সম্পর্ক কতখানি 'নিঝিড় ছিল তা নিয়ে অবশ্যই গবেষণা চলতে পারে । তার মধ্যে 
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প্রবেশ না করেও কয়েকাঁট সংবাদ পাঁরবেষণ করা যায়ঃ খগ্বেদে বারবাঁণতার উল্লেখ 
আছে। উল্লেখ আছে জাতক কাঁহনশতেও ৷ *** * 'কুট্রণশমতম'-এর বিবরণ পড়ে 
অনেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কাশশীর 'ব*বনাথ মন্দিরেও একসময় দেবদাস 
বাহিনী ছিল।” জৈন ধর্মগ্রন্থেও মহাবশরের অভ্যর্থনায় দেবদাসীদের নৃত্যের বিবরণ 
বায়পমেনীয় সূত্রে পাওয়া যায়। ক্ষেমেন্দ্র কৃত সময়মাতৃকা গ্রন্থে কাশ্মীরে দেবদাসীদের 
বিবরণ দিয়েছেন। কলহনের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে দেবদাস কমলার প্রসঙ্গ থেকে 
বাংলাদেশে দেবদাস প্রথার পারচয় পাওয়া যায়। কাম্মশররাজ জয়াদিত্য পুশ্ড্রবধনের 
কার্তিকেয় মান্দরের দেবদাস কমলাকে মান্দিরের পুরো হিতদের প্রভূত অথ প্রদান করে 
কাম্মণরে নিয়ে যান। 

চতুর্থ খ্রাষ্টাব্দে সংকাঁলত পদ্মপ্‌রাণে দ্বগে পূর্ণ কঙ্পলাভের জন্যে দেবতাকে 
সন্দরী নারগ উৎসর্গ করার 'বিধির উল্লেখ আছে। স্কম্দপুরাণে দেবতার প্রগতির জন্যে 
নৃত্যগীতকুশলা দেবদাসীদের উল্লেখ আছে £ 


“তদণ পূজোপহারশ্চ ভক্ষভোজ্য। দিকৈস্তথা 
পৃজয়িত্ব। জগন্নাথ তোষয়েৎ গীতনৃত্যকৈ £1 
মাকশ্ডেয় পুরাণে £ 
নগৃতৃশ্চ তথ! তত্র বহবোহগ্পরসাং গণ1ঃ। 


পুষ্পবৃষ্টিমুচো। মেঘ। জগর্জমৃর্ঘনিঃস্বনাঃ ॥ 
ভাঁবষ্যপূরাণে-সূর্যের উপাসনায় নৃত্য-গগীতকুশলা নারশদের উৎসর্গ করার বিধির 
উল্লেখ পাওয়া যায় । শিবপ্‌রাণে শিবমন্দির নিমা্ণ ও সংরক্ষণ প্রসঙ্গে অন্যান্য নিদে'শের 
সঙ্গে দেবমলোরঞ্নের জন্যে ন:তাযগীতনিপুণা স্ত্রীলোক নিয়োগের নিদেশ আছে। 
বিফুপ্‌রাণ, আগ্নিপুরাণ ও অন্যান্য বহ] গ্রন্থে একই নিদেশি পাওয়া যায় । 
মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যেও দেবদাসীর উপ্াাছ্থিতি £ 


পাদন্যাসৈঃ কণিত-রসনা-্তত্র লীলা বধৃতৈঃ 
রতুচ্ছায়াখচিত-বলি ভিশ্চামরৈ ক্লাম্তহস্তাঃ | 
বেশ্যাস্তত্বে। নখপদ-সুখ।ন্‌ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দুন্‌ 


আমোক্ষ্যস্তে ত্বয়ি-মধুকরশ্রেণী-দীর্ঘান্‌ কটাঙ্গান্‌ ॥ 
পদক্ষেপে কান্ট-রূত 
দেবদাসী কুশলা নর্টনে 
ক্লান্তহষ্তা মাঁণদযতি 
লীলা গ্িত-চামর-হেলনে । 
নখক্ষতে সংখদায়ী 
বর্ষাবিন্দু লভিয়া তোমার 
ভ্রমর-নিকর-দীর্ঘ 
সুকটাক্ষে চাবে বারবার ॥ 
( অনুবাদ £ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত) 
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“দশকুমার চরিত'-এর কামমঞ্জরী, তামিল মহাকাব্য "শলম্পাঁদকারম” এর নায়কা 
মাধবাঁ, 'রাজতরাঙগিণর'-নরেন্দ্রপ্রভা, সহজা, কথাস'রিৎসাগর -এর রুপণশকা-এরা যেন 
পথ ধরে এসেছে সেই সব স_রবেশ্যাদের-যারা উবশ+, মেনকা, রপ্তা, তিলোত্তমা, ঘতাচশ 
নামে খ্যাত। এরা শদ্ধা-কারণ “সোম তাহাকে দেন পাঁবন্ুতা। গন্ধ দেন শিক্ষিত 
সন্দর বাণী। অগ্ন দেন সবমেধ্যতা ও সব'ভক্ষতা। অতএব এ নারী নিজ্কলুষ ও 
সদাই মেধ্য |» ধোয়ীর পবনদংতে মান্দর নর্তকী দেবদাসী বাররামাদের বিবরণ আছে। 
উমাপতি ধর-এর দেওপাড়া প্রশান্ভতে বিষণ মন্দিরের দেবদাসাদের বর্ণনা পাওয়া যায়। 
ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মতে £ পাল আমলে এই প্রথা খুব বিদ্তিত ছিলনা; পরে 
দাক্ষণগ প্রভাব সেন বম্ণ আমলে বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করে এবং দেবদাস গুথা 
ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। অবশ্য এই প্রথা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয়েছিল নগর 
সমাজে । এই প্রথা প্রচলনের কারণ 'হসাবে বৌদ্ধ মতাঁবরোধিতা ও ভাগবত ধর্ম 
প্রতিষ্ঠার প্রবল প্রয়াসকেও 'নার্দষ্ট করা যেতে পারে ৷” একাদশ শতকের পরে বালাদেশে 
দেবদাস? প্রথা প্রায় বিল-প্ত হয়ে যায়। 

উড়িষ্যায় দেবদাসণ প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এদের “মাহারী বা “সংরবেশ্যা? 
বলা হত। এদের আচরণীয় বিধির যে নিরদকশিলাপি আছে, তা এই প্রথার নির্মম 
রাঁতির এক জবলন্ত নিদশ'ন। 

“মাহারী সেবকে কাহার সঙ্গে অঙ্গ সঙ্গ ন হেবে। গঙ্গামাতা মঠ, কুংজ মঠ; 
রথ সামন্তঠারু 'দিক্ষা নেই কলিতিলক নেবে । পালি দিনে ঘর্‌ পাক না কাঁরবে। 
পহুড় লুগা ন 'পাণ্ধবে। তুলসী কণ্ঠি গলারে বান্ধিধে। শাগ্ন প্রমাণে নত্য 
কারবে। নৃত্যকালে যারী দশনয়াকু ন চাহিবে । পরেমে*বরঙক দাস তুল্য চঁলিবে। 
শুদ্র অঙ্গ নছইবে। সেবা ঘটান পালাদন পুরুষকু বচন ন কাহবে। মীননাহক 
জানি ঘটাইব। নাচন, গাউন, সেবাকালে 'বিকল ন কাঁরব+ স্বরভঙ্গ ন কাঁরব। 
পহপট, সাঁরমান, পরমেশ্বর, মালঘ্রী, হরচণ্ডী, চন্দনবুলা, শ্রীমঙ্গল বচনিকা, ঝুট 
আটতাি, গণতগোবিন্দ কাব্য ভাউনি কাঁরবে।” অর্থাৎ পুরুষের দেহস্পর্শ নিাষদ্ধ, 
জগন্নাথদেবের অনুষ্ঠান ভিন্ন অন্য অন:্ঠানে আমন্ত্রণ গ্রহণ নিষিদ্ধ । বৈষ্ণব ধমনি:সারে 
দক্ষান্তে রসকলি তিলক আঁঙ্কত করতে হবে । সেবার দিনে নিজগহে রন্ধন নিষিদ্ধ । 
তুলসক'ণ্ঠি ধারণ করতে হবে । শাম্তীয় রীতি অনুসরণ করে নত্য করতে হবে। 
নৃত্যকা্ল যাব দর্শকদের 'দিকে দণ্ট নিক্ষেপ করা চলবে না। পরমেশ*বরের দাসী 
ভাবে ভাবিত হয়ে সেইমত আচরণ করতে হবে। শাদ্র অঙ্গ স্পর্শ করা চলবে না। 
আন:ষ্ঠানের দিনে পুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপ নিষিদ্ধ । মাননাহক ( অলস অংগ পতনের 
ভারপ্রাপ্ত প্রধান সেবাইত ) এসে তাদের মান্দরে নিয়ে যাবে । ন:ত্যকালে নত/শিজ্পী 
ও গাঁতাঁশলপ পরস্পরকে অসুবিধায় ফেলবে না। সুর ও তাল যথাযথ রক্ষা করতে 
হবে, ভঙগ করা চলবে না। পহপট, সাঁরমান, পরমেশ্বর, মালশ্রশী, হরচণ্ড, চন্দন ঝুলা, 
শ্রীমঙ্গল বচনিকা, ঝূুঁটি আটতালি-এই কাঁট তাল আশ্রয় করে নাচতে হবে, এবং 
গীতগোবিন্দের অনুসরণ করতে হবে। 

উপরের নিদে'শনামা থেকে একাদকে যেমন নৃত্যাবধির নিয়ম শঙ্খলাগত উৎকর্ষ 
সাধনের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়, তেমনি অপরদিকে ব্ন্তুজীবনে দাসত্বের শঙ্খলিত 
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হাবটিও স্পন্ট। এখানেও রাজা ও মাঁননাহরই প্রভু । একাদশ শতকে রচিত রামদেখ 
সংহতায় জগন্নাথের পৃজায় দেবদাসীদের নত্যগীতের বর্ণনা পাওয়া যায় £ 


শয্যাকালেতু কর্তব্যং পুষ্পাঞ্জলি গণৈসহঃ 

জয় বিভবদ্বারেণ শয়নারাত্রিকংচরেত। 
গজদন্ত সমাযুক্তপর্ধংক্ত সমিপে পুনঃ 
আরত্রিক ত্রিণি কুর্যাৎ গায়নাদি সমাঁচরেৎ ॥ 
বীণবাদন যুক্তেন নানা বাগ্ঠানি সংযুতৈ 


গায়িকানর্তকীরম্যে গীন নৃত্যাদিমগ্জুলৈ ॥ 


কম বভাগ অনুসারে এই মাছারী সংপ্রদায়ের ছ"ট শ্রেণীবিভাগ ছিল । ভিতর 
গ্রাউনি, বাহার গাউীন, নাটুনি, পট;য়ারী, রাজ আঁঙ্গলা ও গাহন মাহারশ। 

মাঁণপ্‌রের দেবদাসীরা মৈতি ভাষায় মৈবী নামে পাঁরচিত। এরা শিব-পর্বতশর 
আরাধনায় উৎসগাঁত। পরবতরশকালে বৈষ্বধর্মের প্রসারে কৃষ্দাসীরও সংষ্টি হয়েছে। 
নৃত্যকালে অনেক সময় এদের “ভর” হয়। তখন এদের বলা হয় 'মৈবী লাইতোওবা?। 
এই ভর অবস্থায় এরা বাঁ হাতে ঘণ্টাধ্বান করতে করতে দৈবী কথা ও ভাবিষ্যৎবাণশ্ন করে। 

পশ্চিম ভারতেও দেবদাস? প্রথা প্রচলিত ছিল ৷ কুলবন্ত, ভবন, দেবাঁল, নাইকন, 
ভগতা'ন প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এরা পাঁরচিত। এই শব্দগলর অর্থও এই পেশার এবং 
প্রথার অন্তনিণহত উদ্দেশ্য ব্যস্ত করে। ভাঁবন এর অর্থ রূপসী রমণণ, দেবলণর অর্থ 
দেবদাসণ, নাইকিন-এর অর্থ রাক্ষিতা, ভগতানি-এর অথ" ঈশ্বর বা তাদের প্ররতীনাধ- 
স্বরূপ পুরোহতদের সেবাদাসী | বলাবাহধল্য এরা সকলেই রূপজশীবিনশ | অভাব- 
অনটনের সুযোগ নিয়ে এদের সংগ্রহ করা হত। কুলশঈলসম্পন্ন মান্য পাঁরবার থেকে 
সংগৃহীত দেবদাস্ীদের বলা বলা হত কুলবন্তী। 

এই সংগ্রহ করার আবার 'বাভন্ন প্রথা ছিল। উড়িষ্যার কোরাপুট অণ্লের মৃত্য- 
ানপুণা “গুণখ'দের কিভাবে দেবদাসী থেকে গিণদাসী'তে রূপান্তারত করা হুত সে 
প্রসঙ্গে নতাত্ক আসটন-এর বন্তব্য প্রাণধানযোগ্য £ 00001190106 09206 ০৫ 008 
09170100 01015 ৭00 [00950150665, 11 15 4611560 00100 1016 9817915116 80008 
100৩ ম)100 0041150961015 8170 911] 17 16665167506 60 61১61: 00955859101) ০ 
010191101090101) 00 200 9111 ৪০001050109 (810109 ৬/17617 %০00105,01)615 
৮/০1০ (1) 061)61 001)01106 91715 ৬1)058 2978161% 101000101) ৮৮89 ০9 0981006 
60:06 (20001550046 91096 ৪০0৪1 60700100, ৬5 [19501601100 অথাৎ 
এককথায় দেবদাস প্রথার আবরণে নারীপণ্যের অবাধ বাণিজ্য । 

এই পণ্য সংগ্রহের কাঁহনী সব দেশেই 'বাঁচত্র ৷ পশ্চিম আফ্রিকায় পুরোহিতরা 
একাঁট 'নাদষ্ট বিশেষ শ:ভঁদন ঘোষণা করে দিতেন। সেইদিন গৃহদ্বারের বাইরে মত 
সুন্দরী কুমারী মেয়ে, তারা সবাই মন্দিরের সমপাত্ত। এঁদিন শেষ হয়ে গেলেও তাদের 
অনেকেরই আর 'পিতৃগুহে ফেরা হত না। দক্ষিণ ভারতের 'তিরূপাঁতি মন্দিরের দাসণ 
সংগ্রহণের বিবরণও, অনুরূপ | মন্দিরের পুরোহিতবন্দ বেঙ্কশ্ট*বরের প্রাতিমর্ত নিয়ে 


২৫৭ 
. নৃত্য-১৭ 


একটি 'নিি্ট পৃণ্]তাঁথিতে শোভাধান্রা সহকারে নগর পাঁরক্ুমা করতেন । দর্শনাথসদের 
মধ্যে যাদের পুরোহিতদের পছন্দ হত, তারা বে্কটে*বরের নামে সেই রমণশকে সংগ্রহ 
করতেন। এটা নাক বেকটে*বরের পুণ্য আঁভলাষ ও আদেশ । 

এই পদ্ধতির পিছনে যে একটি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করত সে প্রসঙ্গে 
আনুমানিক ১০৩০ খ্রীপ্টাব্দে আলবেরুণী এবং হীত্রিসণর ব্যন্তব্য £%1176 [71005 ৪16 
00 ৮০1 5০৮6০ 10 000১1)105 91100160010 1006 00016 1)095/6561) 10 001 
1159 ৬101) 005 [109৭ 006 11) 00610901010, 1006 0095 20005 0000 20 
81007001017 0 00610 011৩৭) ৪. 1910 06 [01595016601 01১61 501216065, 00100 
00১6 100 0031101৭] [€85015.” যেহেতু সেযুগের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল 
ধর্মের দ্বারাই প্রভাবিত, সেহেতু দেবতার নামেই এই সব অনাচার সংঘটিত হত। 

দেবদাসীদের আর এক বিচিত্র শাখা 'বাসবী' | এদের িভ বে সংগ্রহ করা হত সেই 
তথ্য মহীশ:ুর গেজেটিয়ার থেকে জানা যায় £ “3০0০18] ০৮115 1116 10১61001100, 
চটি০ 10 /00910 0100 0817001105 1)8৬6 10661) 01017191160 109 19৬ ১ 0৫ 
0১০5৮ 42 65156 00 এ 021010০6606 651১০019119 1) 60৬05510102 43950৬1% 
999021005 9/1)101) 115501৬৩850 01 01956160610 85 [016৮9161700 006 
0190106, [0 206৩7 0196৭, 11 9 100৮/ 09969) (1)৩ 09101019661 17056690০01 1১617)9 
21৬০ 10 10301130৩ 4৭ ৫60108660. 60 ৪. 0090 0 000658 900 ড/৪3 
10060 17000 ৩1086 15 [050৬0 25 43958৬15, 9010060110969 ৪ 011] 5100061105 
01010) 56110013 11117699 ৬/৭৭ [00001৭50601 50 15010586ণ, 16 5102 1600৬61605 
[) 8 তি 19111168১16 ৭5 2 0156012 00 060108712 0192 01 01061 0905168, 
01061 0102 01৮৭1, 90207061011069 ৭ 011] 192080)6 ৪ *138521% 16 8106 7/85 111)91012 
0 5০6 ও 190106500900, 01015 50018] 6৬1] 13 15015151051 ও ভিজ 7018065 
0 01417069610 ৩/%.৮ “ স্থানীয় আধবাসীদের এমন একট প্রথাও প্রচলিত আছে 
যে. যে পাঁরবারে ছেলে নেই সবই কন্যাসন্তান, সেই পাঁরবার থেকে একটি মেয়েকে 
'গুডী বাসবা অর্থাৎ মন্দিবে উৎসর্গ করতে হবে। এই বাসব প্রথাটিকে ভালোভাবে 
পর্যালোচনা করলেই কেমন কবে সপাঁরকীঞ্পতভাবে দেবাসঁদের পাঁতিতালয়ে আনা হয়- 
তার ছবিটি পাঁরস্কার দেখতে পাওয়া যাবে । 

প্রাথীমক পরাঁয়ে বাসবী ছিল দেবদাসী সপ্প্রদায়। তখন তাদের পাঁচটি ভাগ দেখা 
যায়। ১) গুডি বাসবী-এরা সবথেকে সম্মানিত, দেবভাবে ভাবিতা। ২) দখগপদা 
বাসবী-মান্দিরের প্রদীপ সংরক্ষণ ও প্রত্জবলনের দায়িত্ব এদের উপর থাকত। ৩) ঘণ্টে 
বাসবশ-মান্দরের ঘণ্টাগুলি পারকার রাখা ও ঘণ্টা বাদনের দায়িত্বে এরা থাকত। ৪) 
কম্বদা বাসবী-মান্দরের পির শ্তন্তের এরা দেখাশুনা করত । &) গভ বাসব-এরা 
মান্দরের গভ'গৃহের পাঁরিচযাঁ করত । এরা সকলেই নত্য-গীত-বাদ্যে নিপুণা। 

পরবত্বকালে বাসবীদের আরও চারটি শ্রেণদীবভাগ ঘটল অরোপাজন ও ভোগ- 
লালসাকামী প্রভাবশালী গোচ্ঠীর চক্রান্তে । ১) বালগোডা বাসবী, ২) মানে বাসবী, 
৩) জাত বাসবী, ৪) 'বাঁড ঝ।সবী । বালগোডা বাসবাঁদের মান্দরের পুরোহিত, 
গ্রামের অণ্চল প্রধান, নৃত্য ও সংগত শিক্ষক এবং তাদের আত্মীয়দের মনোরঞ্জন করতে 
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হত। মানে বাসবাঁদের প্রভাবগাল পাঁরবারের যুবকদের রক্ষিতা হিসাবে নিয়োগ করা 
হত, যাতে তারা পাঁতিতাপল্লাতে গিয়ে, যৌনরোগে আক্রান্ত না হয়। জাতি বাসবীদের 
সন্ভরান্ত ব্রাহ্মণদের পারচযাঁ করতে হত। বাড বাসবগদের এককথায় পথে দাঁড়য়ে 
খারদ্দার সংগ্রহ করতে হত। বাড শব্দের অর্থ পথ । এথেকে পাঁরদ্কার বোঝা যাচ্ছে 
দেবদাসী বাসবীদের মধ্য থেকে পুরোহিত, ব্রাহ্মণ ও প্রভাবশালগ ব্যন্তরা তাদের 
সম্তোগেচ্ছা পণ“ করার জন্যে শ্রেণাবভাগ করেছেন। আর এদের বয়স হয়ে গেলে বা 
রূপলাবণ্যে ঘাটতি পড়লে তখন তাদের বিডি বাসবী বা পথগাঁণকা হওয়া ছাড়া আর 
গৃত্যন্তর থাকত না। এভাবেই ষুগে যুগে মাতৃক্লোড় থেকে মান্দর, তার পরে মান্দির 
থেকে পাঁততালয়ে অসংখ্য দেবদাসী সংগৃহনত হতে থাকে। 

অর্থনোতিক ও সামাজিক বৈষম্যের ফলেই এই সংগ্রহ-এর ব্যাপকতা, এর সঙ্গে যুক্ত 
ধমায় আবেগ ও সংস্কার । একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় £ “1৮ 039 1১৫ 162991060 
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দেবদাসণ প্রথার উৎস প্রসঙ্গে 'বাভল্ল মত প্রচলিত আছে । এ প্রসঙ্গে শ্রীপান্থ-কৃত 
আলোচনা উল্লেখযোগ্য £ “সমাজতন্ত্র এবং নৃতত্বের দ-ম্টিকোণ থেকে মান্দরে দেবদাস 
[নিবেদন নানা কারণে সন্তব। (১) মান্দরে দেবতাকে কন্যাদান বিসর্জন বা বালির রকমফের 
মানত । আপন সম্প্রদায়ের জন্যে দেবতার আশীবরদি চাই। অতএব তার মন্মোজয়ের 
বাসনায় প্রিয়জনকে ত্যাগেও আপান্ত নেই । (২) দেবতার সঙ্গে কন্যার বিবাহ প্রকারান্তরে 
আদিম গেজ্ঠগ বা সর্বজনীন 'বিবাহেরই স্মারক । দেবদাসাঁ প্রথায় ওই আদ আচারকেই 
স্বীকার করে নেওয়া হয় মান্্। (৩) আঁতথিকে নানাভাবে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় তাকে 
যৌন-সুখ দান একটি আদিম আচার । দেব-পত্রীর সূত্রে সে আনন্দ দানে সমথ: হলে 
আঁধকতর কল্যাণ । (৪) দেবদাসী প্রথা আসলে উর্বরতার অনুহ্ঠান। পৃথিবীতে মানূষ, 
পশ-, পাখি এবং ফসলের কামনাতেই এই ব্রত। (৫) কুমার মেয়ের কুমারাত্ব অন্যকে 
দিয়ে নষ্ট করার যে আচারের চল ছিল কোনো কোনো অণুলে-দেবদাসী সেই সনেই 
ক্রমে মাঁন্দরে বন্দশ। (৬) দেবদাস প্রথা লোভাতুর পুরোহিত সম্প্রদায় আর নৈতিকতাহাীঁন 
মানূষের এক ষড়যন্ত্রের ফল মান্র। (৭) দ্রাবিড়দের কাল হইতে ভারতে 'লিঙ্গ-প্‌জার যে 
প্রাচগন প্রথ্থ দেবদাস তারই আর একদিক ।” 


৫৪১ 


আদিতে যে মনোভাবই কাজ করে থাকুক না কেন পরবরাঁকালে যে এই প্রথা 
শোষণের নামান্তর মান্র সেকথা সকলেই স্বীকার করেন । শ্রীমতণ মুথুলক্মী রেড্ডি এই 
প্রথা বিলোপ আন্দোলনে আজীবন সংগ্রাম করেছেন । তাঁর একান্ত প্রয়াসেই দীর্ঘকাল 
পরে এই প্রথা-নিরোধক বিল আইনে পরিণত হয় । ধর্মের নামে শুধু দেবদাসণ প্রথা 
নয়-তান্ত্রক ভৈরবী চক্র, কিশোরী ভজন, সেবাদাসী 'বাভন্ন ছদ্ম নামের আভরণে 
অশিক্ষা, দরিদ্র ও কুসংস্কারকে মূলধন করে বহ বিচিন্ত্র ব্যবসা চলে আসছে । 

রাজন্যবর্গের পৃঙ্ঠপোষকতায় মান্দর ও প্রাসাদকে কেন্দ্র বরে এই দেবদাসী বা 
প্রমোদকন্যাদের সংখ্যা এক অবিশ্বাস্য ইতিহাস রচনা করে। মাকর্পোলো (১২৫০ খগঃ ), 
ফরিন্তা (১৩৫২ খণঃ ), নিকলোকণ্টি (১৪২০ শ্রঃ ), ডোমিঙ্গো পায়স (১৫২১ গ্রখঃ ), 
ফারনো ন,নিজ (১৫৩৫ এ্রঃ ), টাভানিয়ের (১৬৪১ খাঁঃ )-এদের বিজয়নগর ভ্রমণের 
ইতিহাস থেকে জানা যায় শুধুমান্র এই রাজে)ই কয়েক লক্ষ দেবদাসীর আন্তত্ব ছিল। 
একাদশ শতাব্দীতে স.লতান মামুদ যখন সোমনাথ মাণ্দর লুণ্ঠন করে 'ফিবে আসেন, 
তখন তার ল্‌শ্ঠিত সামগ্রীর মধ্যে ছিল পাঁচশত দেবদাসী। এমনকি ১৯২৮ সালের এক 
সমীক্ষায় মাদ্রাজ প্রদেশের দেবদাসশীর সংখ্যা ছিল দু লক্ষ ষোল হাজার । কর্ণাটক ও 
মহারাষ্ট্রের সংযোগস্থছলে একটি বিশাল অণুলাক “দেবদাপী বলয়" বলা হয় । এইসব 
গানে আগে নিয়মিত দেবদাস উংসব অন,.ঞ্ঠান হত। বছরের চারটি পাঁণ'মা তিথিতে 
ইয়েলাম্মা মন্দিব, জমদণ্নি মন্দির, পরশবরাম মাঁন্দর, কমলে*বরা মান্দর, ভাগ/মুকূলণ, 
শান্তাদুর্গা ও অন্যান্য বহ, মন্দিরে প্রতি বছর অগণিত [দেবদাসণদের ছাগশিশুর মতো 
উৎসগ্* করা হত। যার ফলে দেবদাসীদের বহু সম্প্রদায় কোয়েবাট;ুর, ন্রিবাত্কুর প্রভাতি 
বাভল্ন অণ্লে 'বাভন্ন নামে ছড়িয়ে পড়ে । ভালাঙ্গাই, ইলাঙ্গাই, কমলাদাসী, তেবদিয়াল, 
কুদিক্কার, পেন?কল, নানাঁছনাল ভেল্লাহলা, কুরাকুণ্দি, 'চিরাপ্প?ুকুটি, ধোগাম, সানি_ 
আরও কত 'বাচন্র সম্প্রদায় । ” 

ভিন্ন নাম, ভিন্ন সংপ্রদায় হলেও রাঁতিনীতি, বণনা, অভিশপ্ত জীবনযান্লা-সব 
'মাঁলয়ে মূলত এক। কিভাবে নির্মম বণনার মধ্য 'দিয়ে পাঁতিতালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য 
হয়, সে সম্পর্কে সরকারণ রিপোর্ট £ “11006 10৩৬0551 5556612) 1045 2. 51210190217 
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এই প্রথাকে কিভাবে অপব্যবহার করা হত তা দেবদাসী-সংগ্রহের ধারা অন্যায় 
তাদের যে বিভাগ তা থেকে জানা যায় ৷ সেভাবে এদের ছ”টি ভাগ । দত্তা, হৃতা, 
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বিরত, ভূত্যা, ভন্তা, অলঃকারা ও গোঁপিকা বা রূদ্রগাঁণকা | চ্বেচছায় যে মাণ্দিরের 
দেবতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে বা পিতামাতার দ্বারা সমপ্পিত হয় তাকে দত্তা 
বলা হয়। যেসব মেয়েদের অপহরণ করে নিয়ে এসে তার আঁনচ্ছাসত্রেও মান্দরে 
নিবেদন করা হয় তাদের হৃতা বলে। মাঁণ্দর-কর্তৃপক্ষের কাছে অথের বিনিময়ে যাদের 
বিরুয় করা হয় তাদের বিব্লীতা বলে। পাঁরবারের মঙ্গলের জন্য যেসব মেয়েরা স্বেচ্ছায় 
মন্দিরে আত্মীনবেদন করে তাদের ভূত্যা বলা হয়। উচ্চ বংশের কোনো কন্যার বৈরাগ্যের 
উদয় হলে সে ভক্তিমার্গযা্লিণণ হবার জন্যে মন্দিরে আত্মনিবেদন করলে তাকে তন্তা 
বলা হয় । নূত্যগণীতবাদা পারদাশ'নশ কোনো নারীকে যখন বিভিন্ন অলঙকারে ভূষিত 
করে মান্দরে দান করা হয় তখন তাকে অলঙকারা বলা হয়। নাট অনুষ্ঠানে অংশ 
গ্রহণ করার জন্যে পেশাগত যে দাসীরা অথের 'বাঁনময়ে মান্দরে আসে তাদের রদ্র- 
গণকা বলে । এই শ্রেণীবিভাগ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সংগ্রহের কোনও পদ্বাতিই 
গ্রহণ করতে বাধা ছিল না, তা যতই নশীতবিগাহত হোক না কেন-কারণ দেবতার 
লামে অসংকর্মেও দোষ নেই । এই দাসাঁদের মধ্যে যারা মন্দিরে অনেকদিন পারিচযা 
করার সুযোগ পেতেন, তাদের তাড়াবার জন্যেও পুরোহিতরা এক 'িচিন্র অন.জ্ঠানের 
সৃষ্টি করেছিলেন_দাসীবিদায় অনস্ঠান॥ রূপ-যোৌবন গত হলে, নাচবার ক্ষমতা শেষ 
হলে তখন ত।র নাম দেওয়া হয় তাইছিঝাঁব | দেবতার তো ত.ইব্ধঝাঁব চলবে না- 
তাঁর প্রাতভুদের চাই “আর্তম-পান্র' অর্থাৎ রূপলাবণ্যবতশ নবর্ধনা দাসী । তখন সেই 
স্থবিবা তাইঞ্চিঝাবি-র কর্ণাভরণ “পম্পাদাম' খুলে নিয়ে দেওয়া হত নবীনা দাসগকে। 
নবীনার উর এবং বুকে উঠ্কির চিহ্ন একে 'দিয়ে তার অভিষেক হয় । আর স্থাবিরা 
তাইক্িঝাবি দরর্ঘ*বাস ফেলে 'নিঃম্ব িন্ত অবস্থায় ভিখারণণর মতো পথে পথে ঘোরে । 
অবশ্য সদাশয় মান্দর কর্তৃপক্ষ বিদায় দেবার আগে তাকে একটি প্রশংসাপন্র ও কাঁল- 
যুগলম্মী উপাঁধ দিতে কূপণতা করেন না। 

হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের অগণিত কনা এই প্রথায় শিকার হয়েছেন । 
আজ এ প্রথার অবসান হয়েছে । কিন্তু সত্যই কি তাই 2 এ প্রসঙ্গে শ্রীপান্থ-এর বন্তব্য £ 
«আইনত ভারতের সব্বন্র দেবদাসী লুপ্ত । কিন্তু রূঢ় সত্য এই, নানাভাবে এখনও বেচে 
আছে তারা । খোঁজ নিলে দেখা যাবে বোম্বাই মাদ্রাজের “লাল আলোর” অন্ধকারে 
[নমাঙ্জত যে র্‌পজীবনণর রাজ্য সেখানকার অনেক অপ্সরাই দেবদাসী-কুলোদ্ভবা | 
অন্তত বোম্বাইয়েব সন্ধান গবেষকদের বন্তুবা তাই ।” কণটিক, গোয়া, মাদ্রাজ-এর নারগ- 
মুন্তি আন্দোলনের পুণ্তিকা থেকে জানা যায়, এখনও অনেক জায়গায় অন্য নামে 
আঁশক্ষা সংস্কার ও দারদ্যের সুযোগ নিয়ে নিরীহ গ্রামবাসীদের বিভ্রান্ত করে এই 
প্রথার মূল উদ্দেশ্য-সাধনের চেষ্টা চলছে । কোনো ক্ষেত্রে ধর্মের আবরণে, কোথাও 
অন্য ছদ্মবেশে । যেহেতু আইনত দেবদাসী বা তথাকথিত দেবাপল্লশী শহরে তোর করা 
সন্তব নয়, সেজন্যে এখন সমদ্দ্র পাড়ি দিয়ে সদর মধ্যপ্রাচ্যে তাদের এই নারীপণ্যর 
বাঁণজ্যাভিসার। 

দেবদাস” প্রথা আমাদের লব্জা, কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে নেবদাসীদের অবদানও অনেক । 
সে প্রসঙ্গও সেজন্যে আলোচনা করা দরকার । 'শিল"পাদিকরণ গ্রন্থে আমরা নট্র'য়াঙ্গম ও 
দেবদাসীদের সম্পকে“ কিছদ তথ্য পাই | নট, আভই ও আঙ্গম-এই তিনটি শব্দের 
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সমন্বয়ে গঠিত ননটার়াগন শব্দের অথ নৃত্যসঘ্প্রদায়ের নেতা । সাধারণ নৃত্/শিক্ষককে 
নট্টবান বলা হয়। এবাই চুর্তবদ্ধ ভাবে মন্দিরের দেবদাসীদের ন:ত/াঁশক্ষা দিতেন । এরা 
কোনো পা'রশ্রাক নিতেন না, 'বানময়ে এ দেবদাসীদের আজীবন তাদের উপার্জনের 
অধাংশ গুরু বা তার পাঁরবারকে দিতে হত । এই অথণনৌতিক পারস্পারিক নিভ“রতার 
ফলে স্বভাবতই একটি নিয়মিত, সশংঙ্খল নত্যপম্ধীত গড়ে ওঠে এবং ক্রমশ তার 
উন্নতি ও প্রসার ঘটে | উডড়িষ্যা, অন্ধ্র, তামিলনাদ, কর্ণটিক, গোয়া, মহারাম্ট্র-এই 
সমগ্র অণলেই নৃত্যের যে প্রসার তাতে দেবদাসীদের অবদান অনস্বীকাধ | বিশেষ 
করে দেবদাসখদের মধ্যে যারা রাজদাসগ পধ়িতুন্ত ছিলেন, তাদের নৈপুণ্য 'ছিল 
সবাধিক | শিলস্পাঁদকরম,'এর মাধবাঁ, মুচ্ছকটিক-এর বসন্তসেনা, মালাবিকা'্নিমিন্রএর 
মালাবকা-এরা শুুধ,মান্র কবিকজ্পনা নয়। সেষুগে নুত্যকলার এরকম উৎকর্ষ ঘটেছিল 
বলেই কাঁবিরা শাম্প এবং 'শিল্পসম্মত বর্ণনা দিতে পেরেছেন। 

কাজেই একথা সম্রদ্ধচিন্তে স্বীকার করতে হবে যে, দেবদাসীরা আজীবন বণনার 
শিকার হয়েছেন, কিন্তু তাঁরা শি্পসাধনার ক্ষেত্রে আমাদের জন্যে যে নিদর্শন রেখে 
গেছেন, তা আজও গিরিগান্র ও মন্দির হ্থাপত্যে উৎক্ণ হয়ে সমগ্র পাঁথবাঁর শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করছে। নীলকণ্ঠের মতো হলাহল কণ্ঠে'ধারণ করে তারা আমাদের জন্যে রেখে 
গেছেন এই অমৃতপান্র 
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ব্যালে 


প্রথমেই একটা কথা মনে রাখা দরকার যে ব্যালে শিজ্পে চারুকলার গ্থাপতা, ভাস্কযণ? 
চিন্রকলা, সঙ্গীত, নৃত্য ও কাব্য-এই ষড়ন্গই আধারধকৃত। শিন্ের অন্যান্য শাখার মতো 
ব্যালে শিন্পেও বিভিন্ন যুগের 'শিল্পতাত্ুকদের মতাদশের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে । 
ইউরোপে 'বািভন্ন নন্দনতাত্িকরা যে বিভিন্ন শিজ্পবাদের উপস্থাপনা করেছেন তার 
সবাপেক্ষা বেশি প্রভাব পড়েছে চিন্রাণল্পে, এবং তার পরই নাটক, ব্যালে ও 
সাহিত্যে। 

ব্যালে পাঁরকঞ্পনার ক্ষেত্রে যে শোজ্পক সৌন্দর্য তা প্রধানত তন প্রকার । 
(১) গঠনের সৌন্দর্য, (২) ভাবের সৌন্দর্য, (৩) প্রকাশের সৌন্দর্য । এই তিনটির 
এঁক্যের উপরেই ব্যালে-শিজ্পের সাফল্য নির্ভর করে। এই শিল্পকলার ইতিহাসে আমরা 
দেখতে পাই যে, যখন এই 'শিজ্প নিছক প্রদর্শন বিলাসে পরিণত হয়েছে তখনই এর 
অবনতি ঘটেছে । ল্যা কামারগো বা ত্যাগলিয়ানী নিঃসন্দেহে প্রতিভার আধকারণী ছিলেন 
কিন্তু দশ/নান্্ুয়'এর তৃষ্ণা মেটানোই তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ৷ একথা মনে রাখতে 
হবে যে জনজীবনে শিজ্পের প্রভাব সংদ:রপ্রসারী । খাদ্যের মতোই মানবজীবনে এর 
প্রয়োজন অপরিহার | শুধুমান্র দূুষ্টিনন্দন অথবা রসনাতীপ্তকর হলে সে হয়ে ওঠে 
বিলাসীর ব্যাসন। কারণ শি্প মানস-উন্নয়নের সহায়ক | মানসজ ও ইন্দ্রিয়জ বিয়ার 
সুষম সমন্বয়ের উপরেই ভান্ত করে শিল্ুপপ্রাতমা নির্মিত হয়। 

ব্যালে-শিজ্পের পযাঁলোচনা করতে হলে মোটামুটিভাবে 'তিনাঁট পযাঁয়ে একে বিচার 
করতে হবে | (১) আঁঙ্গকগত* ভাবে, (২), সামাজিক পাঁরপ্রোক্ষিতে, (৩) শিল্পতাত্বুক 
বিচারে । যদিও ব্যালে উন্নত সমাজের স্‌ষ্টি, আধব্ত্রক কালের প্রবর্তন, তা হলেও এর 
শিকড় আদম সমাজেই প্রোথিত | ব্যালেকে বলা হয় নত্য, ম.কাভিনয় ও সঙ্গীতের 
সমন্বয়ে গাঁঠিত কাণহনী-আত্মক প্রযোজনা | নত্যনাট্য ও ব্যালের মধ্যে অবশ্যই মৌল 
পার্থকা আছে । একথা অবশ্য ঠিক যে গীতিনাট্য বা অপেরার পথ ধরেই এই দুই 
প্রজাঁতর আবভবি | এ প্রসঙ্গে ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের বন্তব্য £ 

“এই গণাীতনাট্যেরই সমগোত্রীয়-আমাদের নত্যনাট্য প্রজাতাঁটি (091০6 [012109) | 
নৃত্য-গীত-বাদ্যসর্বদ্ব হওয়া সত্তেও একে আমরা আভজাত নাট্যের পওশতেই স্থান 
দিয়ে থাকি, অপেরা বা যাত্রার তালিকায় অন্তভূৃন্ত কার না। ন:ত্যনাট্যের বৌশিম্ট্য এই- 
এ গশীতিময় বা গণতিভাষী বটে, কিন্তু এর গীতিগুলোর সুর-লয় নৃত্যের ছন্দের সঙ্গে 
একলয়ে বাঁধা । এই জাতীয় নাট্যে কথা ও সরকে তথা ভাবকে সমগ্র সত্তা দিয়ে- 
আঁঙ্গক ও মানাসক গীতভাঙ্গমার 'বিচিন্র প্রকাশের মধ্যাদয়ে জীবন্ত করে তোলা হয়। 
রবীন্দ্রনাথ এই জাতটির লক্ষণ সন্দর ভাষায় ব্যন্ত করেছেন, লিখেছেন-“এই গ্রন্থের 
আঁধিকাংশই গানে রাঁচত এবং সে গান নাচের উপযোগী | এ কথা মনে রাখা কর্তব্য 
যে এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে ।” সংক্ষেপে 
বলা যেতে পারে এ হুল সবাক নৃত্যের নাট্য । এই নাট্যে ভাষা, সূর ও নৃত্য তিন'টিই 
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মাধ্যম, এই িতনের সমবায়েই নত্যনাট্যের অন্য এক প্রকারও সম্ভব । এই প্রসঙ্গেই যাকে 
সাহিত্য বলা চলে না অথচ নাট) বলা হয় সেই নত্তনাটা গুজাতিটি সম্বন্ধে আলোচনা 
করা সম'চীন। 

নৃত্য ও নূত্ত এই শব্দাট সংদ্কৃত নাট্যশাস্মে ভিন্ন অর্থে প্রযুস্ত, আমরাও নব 
কথাটিকে একটু 'বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে নূত্তনাট্য প্রজাতাঁটির বৈশিষ্ট্য 'বিচার 
করতে চেষ্টা করতে পাঁরি। এই নূত্তনাট্ের বিলক্ষণ লক্ষণ নিবকি নৃত্য । নৃতানাট্যে 
যেখানে কণ্ঠসঙ্গীত ও নত্য মাধ্যম নংত্তনাট্যে সেখানে, মন্ত্রসঙ্গীত ও নত্য মাধ্যর | এই 
জাতীয় নত্তনাট/কেই প্রতীচ্যে ব্যালে (311৩1) বলা হয়ে থাকে। ব্যালে সম্বন্ধে বলা 
হয়েছে,-019109 ৬1000 90105 5 006 81606 10210156156 101)101101) 021)0110, 
৮9060101096 ৪0৫ 0) 1১1০1 নৃতোর ভাষায় বা আঙ্গক ইঙ্গিতে কাহিনণ রচনা । রোমের 
প্যাশ্টোমাইমে বা মূকাভিনয়ে এর প্রথম নিদর্শন । পরে ইতালীয় অপেরাতে সসঙ্গগতে 
এর পুনরাবিভবি ঘটে | ক্যাথারিন-ডি-মোতিচি একে ফরাসীদেশে চাল: করেন | গুথম 
প্রথম সন্দ্রান্ত ব্যান্তরাই এতে অংশগ্রহণ করতেন । পরে চতুর্দশ ল.ই হ্থুলকায় হয়ে 
পড়ায় জাঁ ব্যাপাঁটিস্টে লালি (১৬৩৯-৮৭) নত'কণর প্রবর্তন করেন। ক্রমে খণ্ডভাবাত্মক 
নাচের জায়গায় কাঁহনীকে নাচের বিষয়ে পাঁরণত করা হয়েছে। সূতরাং এই নংত্যনাট্য 
ব্যালেরও মোটামুটি দ.ট র:প দেখা যায়। একর্‌পে খণ্ডভাবের আঁভব্যন্ত, অন্যরংপে 
কাঁহনগর আঁভব্যান্ত। এর উপাদান-নত্য, মুকাভিনয় ও সঙ্গত ।” (নাট্যতত্ব মখমাংসা, 
প্‌. ৪৫৪ )। ভাষার ভূমিকা এখানে গোণ। এ প্রসঙ্গে 40০1৭ [75৭] এজন্যই 
বলেছেন, “331166 5 0 ৪ত9০৭৭1৮৮ ৪0 ৮/1001006 17)211706 1)7াভানি 

আগেই বলা হয়েছে উন্নত সমাজের সৃষ্টি হলেও ব্যালে-শিজ্পের শিকড় আদিম 
গোঙ্ঠখজধীবনের গভগরেই প্রোথিত ছিল। প্যাণ্টোমাইম যা ব্যালের অন্যতন্গ অঙ্গ সেটি 
তো আসলে গোম্খজশবনের লোরু-অনুষ্ঠান | রোমের গ্যাণ্টোমাইমে ব্যালের সূচনার 
আভাস, পরৈ ইতালীয় অপেরাতে সঙ্গত সহযোগে প্‌নরাবিভবি। পরবতণকালে এই 
পদ্ধাতই সংস্কৃত হয়ে ব্যালেশিজ্পে পরিণত হয় । সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করতে 
গিয়ে আমরা দেখ যে আদিম যুগেই গাথা, সঞগীত ও নৃত্য একাত্ম ছিল | এজন্যেই 
বলা হয় যে 47900106 49 & 9001862186009 21006101081 16806101) ড/০,৭ [18001500 
ঠা 0106 [0356 1005001615৩ ০0100000101055 01 00801100- বুশম্যান ও এস্কিমোদের 
মধ্যেও এই গাথার প্রচলন ছিল, একথা নৃতাত্তীকেরা প্রমাণ করেছেন | সেই সময়ে 
আহরণ য.গে বা শিকার যুগে শ্রমগীতির উৎপান্ত। আদিম সমাজের গাথাগুলি একাধারে 
নৃতা, সুর, ছন্দ ও ভাষার সমবায় | ন.ত্য সঙ্গত ও কাব্য আদম অবস্থায় অবিভন্ত- 
কারণ মানবদেহের ছন্দোবদ্ধ ভাঁঙ্গমা যা গোষ্ঠীজীবনের শ্রমে নিযুক্ত তা এর প্রেরণা । 
নৃত্য থেকে গান ও কাঁহনী পৃথক হয় উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় । গোষ্ঠী উৎসবে এই 
সব গাথাগহলি অনুষ্ঠিত হত। পরবতাঁকালে কৃষিযুগেও নত্য গীত ও বাদ্য অবিভন্ত 
অবস্থাতেই ছিল। বিভিন্ন ধমানুষ্ঠানে ও গোম্ঠী-উৎসবে যেসব গাথাগ,লি আভনণত 
হত সেগুলি অনুকরণাত্মক রূপেই উপদ্থাপন করা হত | “ডায়োনিসাস+ কাহিনশীট 
[বিচার করলে দেখা যায় যে এই উৎসবেও নত্য, বাদ্য, ম্ভব ও স্তুতি প্রতি ধর্মমূলক 
নাট্যের অন্ততৃন্ত | ভারতবর্ষের মহেন্দ্রীবজয় উৎসব অনুষ্ঠানেও অনুরূপ প্রমাণ 


৬৪ 


পাওয়া যায়। বোদিক যৃগেও যাগ-যজ্জের অনংধ্ঠানরূপে ঘা আচারত হত তাও ধম'মূজক 
নট্যেরই অঙগ। উপরোন্ত উদ্াহরণগীল এই কথাই প্রমাণ করে যে প্রাচীনকাল থেকেই 
গাথা, সংগীত ও নৃত্য আবিভন্ত র্‌পেই প্রচলিত ছিল। প্যাণ্টোমাইম যে শুধুমান গ্রীস 
ও বোমে সমাদৃত 'ছিল তা নয়, রামায়ণ, মহাভারতেও এই জাতীয় অভিনয়ের কথা 
পাওয়া যায় | অপেরাও নিঃসন্দেহে লোকসংস্কৃতি হতে উদ্ভূত | 'বশেষ করে ব্যালাড 
অপেরায় গানের সঙ্গে নৃত্যের সহচারিতা ছিল | স:তরাং অপেরা, প্যাণ্টোমাইম এই 
দ:ট উৎস থেকে ব্যালের উৎপাঁন্ত এ কথাই প্রমাণ করে যে ব্যালোশল্পে লোকসংস্কৃতির 
ভূমিকা অসামান্য ৷ কাহনখর উংসের ভীন্ততে বিচার করলেও দেখা যায় সাধারণত 
পৌরাণিক, রূপকথা বিষয়ক, কান্ুপনিক বা ফ্যাণ্টাঁসি বিষয়ক ও লোকগাথা বিষয়ক 
এই চারভাবেই ব্যালের গন্পাংশ গাঁঠত | অবশ্য পরে আধুনিক বিষয়বস্তু মডার্ন 
ব্যালের অন্তভূ্ত হয়েছে । এই কাহিনী উৎসও লোকসংস্কৃতির সঙ্গে ব্যালের নিবিড় 
সম্পকের কথা প্রমাণ করে। 

ক্যাসকাল ও রোমাশ্টিক ব্যালেতে যে কাহিন হত তা হয় গ্রণক পুরাণের কাহিনী 
অথবা পুরাতন গাথা বা রূপকথা | ব্যালের ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দীতে রাণশর ভণ্নির 
বিবাহ উপলক্ষে যে রূপকধমণ ব্যালে প্রযোজিত হয় তা প্রাচীনকালের গোষ্ঠজীবনের 
“রচুয়াল"-কেদ্দিক অনুষ্ঠানের কথা ম্মরণ করিয়ে দেয়। ব্যালেতে সমবেত নৃত্যের সময় 
[911-এর মতো য.থবদ্ধ যে নৃত্যভাঙ্গমা তা লোকনতত্যের শিকার বা যুদ্ধনৃত্যের সঙ্গে 
বিশেষ সাদশ্যযৃত্ত । রাশিয়ায় ভূমিদাসদের দিয়েই প্রথম শিল্পীগোষ্ঠণর সুন্টি হয়। 
যেজন্যে এ প্রযোজনাতে লোকিজ্পের স্বচ্ছন্দ সারল্য ও বলিষ্ঠ উৎপ্লাবন এক বিশেষ 
ভামিকা পালন করে। ইতালীয় ব্যালেতে জিপসাীনৃত্যের প্রভাব 'বিশেষভাবে দেখা যায়। 
এই সকল তথ্য নিঃসন্দেহে ব্যালের ক্ষেত্রে লোকনহত্যের বিশেষ ভূমিকাকে প্রমাণ করে। 

কাথাঁরন-ড-মোতিচি ইতালী থেকে ফরাসী দেশে এসে ব্যালের যে প্রয়াস শুরু 
করলেন, ব্যালোশন্পের ইতিহাসে একে এক 'দিকদরশী সূচনা বলে গণ্য করা হয়। 
শৌরাঁণক আখ্যানকে অবলম্বন করে নৃত্য, সঙ্গীত ও আবাত্ত সহযোগে এটি 
অন.চ্ঠিত হয় । 

প্রথম নাট্যধমণ ব্যালে 45৩ 1391166 ০0100101010 [0৫ [9 [২০7০ প্রযোজিত হয় 
১৫৮১ খস্টাব্দে | এটি রচনা করেন ইতালীয় বেহালা বাদক বালদাসারনো ৷ ইনি 
পরে ফরাসী দেশে বালতাজার নামে বিখ্যাত হন । বালতাজার রাণশর ভগ্নগর বিবাহ 
অন্টানে আর একি ব্যালে রচনা করেন । এট রূপক নাট্য । এতে রাজবংশীয় ও 
আভজ,তেরা অংশ গ্রহণ করেন । নৃত্যপারদশ শিল্পীর অভাবে নৃত্যছক পরিকল্পনায় 
ছন্দের গাঁত ও লয় সীমত থাকে | সেজন্যে বালতাজার 1৭06: রচনার 'দিকেই 
আঁধকতর মনোযোগ দেন । এই অনুষ্ঠানের প্রয়োগ থেকেই ব্যালে শিজ্পের নূতন 
সন্তাবনাময় শিল্প আঁঙ্গকের জন্ম হয় । 

রাজা চতুর্দশ লুই নিজে একজন দক্ষ নৃত]শিল্পী ও ব্যালে-শিল্পের অন;রাগী 
ছুলেন | এ*র সাথে সহযোগিতা করতেন সেনানায়ক দ-বসমৃপিয়ের, ইনিও একজন 
কুশলী নত্যাশিন্পী ছিলেন । পরে রাজা চতুর্দশ ল.ই দ্থুলকায় হয়ে পড়ায় জা 
ব্যাপাঁটন্টে লাল নরকণর প্রবর্তন করেন । এই ময় থেকেই পেশাদারী শিল্পীর 


ত্ড্ 


প্রবর্তন ৷ রাজা চতুর্দশ লুই ১৬৬১ খঞ্টাব্দে শিজ্পচচ্র জনো জাতীয় আকাদেমণ 
প্রাতষ্ঠা করেন । এই আকাদেমশর প্রতিষ্ঠা ব্যালে-শিজ্পের অগ্রগতির হাতিহাসে 
সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । প্রখ্যাত নাট্যকার মাঁলয়ের এখানে প্রযোজিত ব্যালের 
কাঁহনী রচনা ও প্রযোজনায় সহায়তা করেছেন ৷ এর ফলে মলিয়ের রচিত বহু 
কমোঁডতে নৃত্যের দৃশ্য এবং বালেতে কমোঁড অংশ প্রবার্তত হয়। 

ল্যা কামারগো ( ১৭২১ ) সন্তবত ব্যালে-শজ্পের প্রথম ব্যালোৌরনা যাঁকে কেন্দ্র করে 
বই, িতকের সংষ্টি হয়৷ তিনিই প্রথম 77৮৮০79-এর প্রবর্তন কবেন। ল্যা কামারগো 
নৃত্যের জন্যে যে স্কাট* প্রচলিত ছিল তার ঝুল কয়েক ই ছোট করায় বিশেষ আন্দোলন 
হয়। তাঁরই সমসাময়িক স্যালগ শপগম্যাঁলয়ন' ব্যালেতে গ্রিক পোষাক ব্যবহার করেন। 
ব্যালেশিজ্পের ক্ষেত্রে ভাঁর পোযাক ব্যবহার করার পক্ষে এবং নৃত)ছকে স্বচ্ছন্দ পৌরুষ 
প্রকাশের বিপক্ষে দীর্ঘকাল ধরে জেহাদ চলে । ফরাসী 'বপ্লবের পরে ফরাসণ অপেরার 
পোষাক পাঁরকল্পক মালিয়ট ' 1191৮ এর প্রবত্ন করেন। রক্ষণশখলরা এতে 'বিশেষ 
ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং পোপের দরবাবে নালিশ জানান । মহামান্য পোপ অবশ্য পরে 
নাট্যশালায় 71917 বাবহার অনুমোদন করেন। কিন্তু এই নিদে'শ থাকে যে এগুলি 
নীল রঙের হতে হবে ; কোনোকরমেই যেন স্বাভাবিক গান্ত্বর্ণের না হয়। 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারন্তে ব্যালের পাঁচটি মূল ভাঁঙ্গ প্রবর্তিত হয়। ইতালশতে এই 
সময় দুই পায়ের প্রসারত ভাগ অন.মোদিত হয় । দশর্ঘকাল ধরে ফ্রান্সের নত্যকলায় 
শুধুমাত্র লঘ.ছন্দ, মন্দগাতি, 'স্থিরসৌন্দর্য প্রদায়িনী সুষম দেহভাঙ্গমা প্রচলিত ছিল। 
এই সময় থেকে ইতালায় রীতির গাঁতিবেগ, নাটাধর্মী” আবেগ, চিন্রুকঙ্প যন্ত হয়ে প্রকৃত 
শহ্প রচনার পটভুঁমকা সুজিত হল। এই পাঁরবর্তনের 'বিভিন্ন ভ্তবের প্রসঙ্গে মনে 
রাখতে হবে যে সব শিল্পের মতো ব্যালে শিজ্পেও সেই সময় আ'ঙ্গকসবন্ব শিল্প ও 
সামাগ্রক শিজ্পরূপের বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে । ল্যা কামারগো প্রবাতত ধারাটি মূলত 
আ্গকসর্বদ্ব হওয়াম্ম নৃত্যকজ্পনায় কাহিনীর রূপায়ণ ও শিল্পায়ণ অপেক্ষা নিছক 
সৌন্দর্ধ প্রসাঁবনী দৃষ্টিনন্দন নৃত্যই প্রধান হয়। তৎকালশন অনেক সমালোচক এ প্রসঙ্গে 
বলেছেন যে, এই ব্যালেগ.লি ভাবাভিনম প্রকাশে এতই দুব'ল যে পূতুল বা যন্ত্র সহজেই 
নৃত/শিলপার স্থান গ্রহণ করতে পারে। শিনুপায়ণের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ায় 
এই ব্যালেগ্‌িতে £ ৮10 ও ০০) এর একাত্মগকরণ ঘটে না। 

আঁ্গকসব্বতা থেকে সামাগ্রক শিজ্পগুণান্বিত হওয়ার দণর্ঘকালশন আঁভযান্রায় 
সপ্তদশ, শতাব্দী থেকে ব্যালেশজ্পের ইতিহাসে বহ্‌্‌ প্রতিভাধর আচার্ষের অবদান 
ঈমরণীয় ৷ এই প্রসঙ্গে প্রথম উল্লেখযোগ্য নামা, ও ০৬০-যাঁর প্রভাব সাম্প্রতিক 
কাল পর্যন্ত অনুভূত । এই অনন্যসাধারণ প্রাতভাধর পাঁরকজ্পক ১৭২৭ খুস্টাব্দে জণ্ম- 
গ্রহণ করেন। তিনি প্রখ্যাত লুই দূপ্রের শিষ্য কোরিওগ্রাফার রূপ 6 05 01710701565 
প্রযোজনায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। ফ্লাম্সিস বুূচার এই ব্যালের অলগ্করণের কাজ 
করেন। তৎকালীন যুগের মহান আভনেতা ডেভিড গ্যারিক [২০৬০০-কে নৃত্যলোকের 
শেক্সাপয়র রূপে অভিনন্দিত করেন। তিনিই প্রথম ব্যালে নত্যধারা প্রসঙ্গে মূল্যবান 
'নদেশাবলী রচনা করেন। তাঁর নিদেশাবলীর মধ্যে ব্যালে-শিজ্পের চাঁরন্গত পরিবর্তন 
প্রয়াসের প্রথম আভাস পাওয়া যায়। তাঁর মতে £ ১) চিন্ুকলার মতো নৃত্যকলাকেও 


ত্৬্ড 


প্রকাঁতি থেকে রূপ ও রস আহরণ করতে হবে । ২) কো'রিওগ্রাফারকে চিন্রকরের মতো 
রূপকঙ্পনা ও প্রকাশনের জ্যাঁমতিক রীতিগুলি মেনে চলতে হবে । ৩) প্রকৃত ব্যালে 
নাট্য, চরিত্র ও সমাজজীবনের সার্থক চিন্ররূপ । আভনেতব্য অংশগূলিকে যথাযথ 
রৃপায়ণে উজ্জ্বল করতে হবে। 77) ও 76201 এর সমন্বয়ে সৃষ্টি কর্মে বিষয়ের 
প্রকাশের সঙ্গে সুন্দরের প্রকাশকে যুগলবন্দী করতে হবে । ৪) ব্যালেতে নৃত্যের 
আ্গকই সর্বপ্রধান নয়। নৃত্যের ভূমিকা হবে নাট্যধমর্ণ ভাবনাটির প্রকাশের বাহনরূপে । 

ব্যালের ক্ষেত্রে ₹০৬০৮০-র অসামান্য অবদানের জন্যে মনীষী ভলটেয়ার তাঁকে 
'প্রামীথউম” বলে সম্মানিত করেন। চাল'স ইউজেন-এর পঙ্ঠপোষকতায় তিনি 
স্টুগার্টে ব্যালে শিজ্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন | সেখানে 'বাভন্ন প্রযোজনায় গার্ডেল, 
দুবারভেল, হেনেল, ভেম্ত্রি প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেন্ঠ শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন । হেনেল 
প্রথম [1:91666 প্রবর্তন করে ব্যালেতে এর প্রয়োগ করেন। গার্ডেল ও ভোঁ্পি এই 
ধপরিয়টকে আরও উন্নত ফর্মে নিয়ে আসেন । 

[,ও (4102914 'ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের সময়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যালোরণা । 
ইনি ০৬০ সার্থক রূপায়ণী শিল্পী । ফরাসণ বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে কিছুকালের 
জন্যে ব্যালে শিল্পের বিকাশ ব্যাহত হয় এবং ইতালশতে আবার এই শিল্পের প্রসার 
দেখা ধায়। এই সময়ে স্যালভাতোর ভিগানে ও কারুলো ব্রাসিস এই দুই জন মনধষীর 
অবদান স্মরণীয় । 

স্যালভার্তোর ভিগানে ৫ ১৭৬৯-১৮২১ ) ছিলেন দুবারভেল-এর শিষ্য ও 1০৮০:-এর 
আদর্শে অনপ্র।িত । হইনি তাঁর প্রযোজিত ব্যালের সঙ্গগত নিজেই রচনা করতেন এবং 
তাঁর শিল্পকৃতি মনীষী শ্তাঁদাল কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয় । তৎকালীন ফ্রান্সের অশান্তি- 
পূর্ণ অবস্থার জন্যে এবং ভগানের প্রযোজনার খাাতিতে আকৃদ্ট হয়ে প্রখ্যাত ফরাসী 
[শিল্পীরা অনেকেই সে সময় ইতালীর মিলানে চলে আসেন। 

কারলো রাসসকে (১৮০৩ ) ব্যালে শিজ্পের অগ্রগাতর ইতিহাসে 1২০.৮7.এর 
পবেই সবপেক্ষা উল্লেযোগ্য ব্যস্তিত্বরপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাঁকে ক্লাসিক ব্যালে 
আ্গকের জনক বলা যেতে পারে। মোটামুটভাবে তাঁর প্রবর্তিত আঙ্গকের মৌল 
পদ্ধাীতগ,ি বর্তমানেও অনুসৃত হয়। [ব।১৮৮৫-এর শিল্পতাত্বক দৃষ্টিভাঙ্গ তান 
সমর্থন করেছেন । কিন্তু আঙ্গকগত 'নির্দেশাবলপর অনেকগুলিকে যুগ্রোপযোগণ নয় 
বলে বাতিল করেছেন। স্থাপত্য ও শারীর 'বদ্যার একজন কুশলী ছান্র হিসেবে 'তাঁন 
ব্যালে আজকের শরীর সংস্থান ও জ্যামাতক 'বিন্যাসের যথার্থ রূপ আবি্কার করতে 
সমথ হয়োছিলেন। /১0৮৭০ ইনিই সৃষ্টি করেন। নৃত্/শিল্পীর পক্ষে স্থাপত্য ও 
চিন্রকলার জ্ঞান যে বিশেষ আবশ্যক একথা [০০0 ও [37১15 উভয়েই জোর দিয়ে 
বলেছেন । রাসস ছিলেন প্রকৃত অর্থে এক প্রাতিভাধর ব্যান্তত্ব। 'তিনি একাধারে সং- 
সাহত্যিক, শারণর বিদ্যায় সুপাঁণ্ডিত, শিল্পকলার সকল শাখা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও কুশলণ 
রাজনগীতাবদ | ব্যালে শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান এ কথাই প্রমাণ করে যে নত্যু- 
পাঁরকজ্পক বা নৃত্যশিজ্পধর ক্ষেত্রে শুধুমান্র নৃত)শিক্ষাই একমান্র বস্তু নয়। শিপ- 
সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগেও তাঁকে অভিজ্ঞ হতে হবে । তিনি ১৮৩৭ থঙ্টাব্দে মলানে 
নৃত্য আকাদেমী হ্থাপন করেন। এবং শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষার্থাদের সম্পকে প্রকৃত 


৬৭ 


বৈজ্ঞানিক দৃদ্টিভাঙ্গিষা্ত 'ির্দেশাবলণী প্রণয়ন করেন £ ১) পর্বের মতো শিশ অবস্থা 
থেকেই ছেলে মেয়েদের ব্যালে ক্লাসে ভর্তি করা চলবে না। কারণ এর ফলে তাদের 
শারীরিক গঠন ও মানাসক উন্নীত ব্যাহত হবে। ২) আট বছরের আগে ও বারো 
বছবের পরে কোনও মেয়ে ব্যালে ক্লাশে ভার্ত হতে পারবে না । ছেলেদের ক্ষেত্রে 
চোপ্দ বছরের পরে কোনও ছেলে ভ'তি' হতে পারবে না । ৩) 'তাঁনই ব্যালেতে 
7,75-র উপর 'বাঁভন্ন ভ্গমার অনুশীলন প্রবর্তন করেন। ৪) শিশুদের ক্ষেত্রে তিনি 
ল্ঘ; ধরনের 1/4.০-এর উপর ছড়া বা রূপকথা 'ভাণ্তক গাথা সমন্বিত নাচের মাধ্যমে 
অনশীলনের পক্ষপাতী ছিলেন ৷ তাঁর মতে শিশুদের বার বার একই শরণর সংস্থানের 
অভ্যাস করালে তাদের মনের ম্ফর্তি নষ্ট হয় এবং তার ফলে এই শিল্পের প্রতি 
ভালোবাসার পাঁরবর্তে বিতৃষ্ণারই উদ্রেক করে। 

১৮৩০ খস্টাব্দের প্রারন্তেই ফ্রান্স ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রোম্যাণ্টিক ব্যালে 
প্রবস্তাদের আবভবি ঘটে । বাপ্তনবাদকে "নবসিত করো” ধীশজপ মুগ্ধ সোন্দ্যের অবসর 
সৃষ্টি করূক' রোম্যাটিকদের এই আন্দোলন শিল্পের অন্যান্য শাখার মতো ব্যালে 
[শলপকেও প্রভাবিত কবে। ভিন্র হৃগোর নাটক, দেলাক্রা-র চিন্রাবলণ, হেইন ও ওয়াল্টার 
ঈকট-এর রচনাবলী সেই সময় এই বোম্যাণ্টিকবাদ প্রচারের সহায়ক হয়। রোম্যাণ্টিকবাদ 
ব্যালে শিল্পের আঁওনাতে বিশেষ পাঁববর্তন আনে নি। এই পধাঁয়ে শুধু মান্র 3 4[,৩3 
চ০1066১৮ অথাৎ স্বপ্নময় পরিবেশে নিজের দেহকে হাল্কা করে পায়ের পাতার উপর 
উড়ন্ত ভাঙ্গতে নেওয়ার পদ্ধাতি প্রবর্তন করেন। শি্পতাত্তুক, বিচারে এই রোম্যাণ্টিক- 
বাদ ব্যালে শিল্পে কৃন্নিমতা ও বন্ধাত্ব আনায়ন করে । কবি গতিয়ের-এর প্রভাবে ফিলাপ্পি 
ত্যাগলীয়ান ব্যালে 'শিজ্পের রোম্যান্টিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন । 1০৬৪৪ 
িদোশ'ত 'প্রকীত হতে আহরিত ভাব ভাবনার রুপায়ণ' রোম্য।ণ্টকবাদশরা অস্বীকার 
করেন এবং কীণ্িম সোন্দ্য সৃষ্টিতে মনে।নিবেশ করেন। 

রোম্যাণ্টিক আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী প্রখ্যাত শিপন মেরী ত্যাগলীয়নি প্রযোজত 
[.এ 59114-এই রোম্যান্টিক যুগের অন্যতম নিদর্শন । মেরী তাগলায়নি প্রসঙ্গে 
আমাদের মনে রাখতে হবে যে রে/ম্যা'টকবাদী হলেও ব্যান্তগত শিল্পচচার তিনি 
ক্লযাসক ধম ছিলেন। 

রোম্যান্টিকবাদের প্রভাবে ব্যালের জনাপ্রয়তা ও শিল্পায়নের আদর্শ নিম্নগামণী 
হল। ব্যালে সেই সময় ধনীদের অবসর বিনোদনের ও প্রদর্শনাবলাসে পাঁরণত হল। 
পুরুষ শিল্পীরা ব্যালে থেকে প্রায় নিবাঁসত হলেন। সুন্দরী ম্বীলোকদের যৌন 
আবেদনময় লাস্য ভাঙ্গই ব্যালের প্রধান অবলম্বন হল। তখন তাদের পেশা দাঁড়াল- 
(১) অভিজাত মহলের মনোরঞ্জন করা, (২) তৎকালীন রোম্যাণ্টিক আন্দোলনের প্রবস্তা 
চন্রশিন্পদের স্টডিওতে মডেলের কাজ করা । এর ফলে চতুর্দশ লুই পৃম্ঠপোধিত, 
মলেয়ার, ভলটেয়ার, ভ্তাঁদাল প্রভাতি মননষাঁদের দ্বারা অভিনন্দিত, 2২০৬6, 09110 
71895 প্রভাতি আচার্ষের অবদানে সমন্ধে ব্যালে শিল্প জাতায় আকাদমীর প্রাতিষ্ঠার ২০০ 
বছর পরে নিছক মনোরঞ্জনের বস্তুতে পাঁরণত হল। 

ইংল্যাণ্ডেও এই একই ব্যাপার ঘটল । গতিয়ের ফরাসণ শিল্পীদের নিয়ে ইংল্যান্ডে 
গেলেন ও বিপুল ভাবে সম্বাধত হলেন। শিল্পের অন্যান্য শাখায় রোম্যাণ্টিসিজম। 


৬? 


রয়ালিজমের দ্বারা অপসূত হয়, আবার ইন্প্রেসনিজম 'রয়ালজম-এর স্থানে আসে, 'কিপ্তু 
ব্যালে শিল্পের ক্ষেত্রে তখন এই পাঁরবর্তন এল না। ব্যালে শি্পকে এই দভাগ্যজনক 
পতন থেকে রক্ষা করলেন রাশিয়ান 'শিজ্পনরা । ১৯০৯ সালে প্যারস, ১৯১১ সালে 
লণ্ডনে তাঁদের অনুষ্ঠান ইউরোপের অন্যান্য দেশের ব্যালে শিল্পীদের শুভ বুদ্ধি 
উদ্বোধিত করল। 

রাশয়ায় যখন ব্যালে 1শল্পের প্রবর্তন হয় তখন সেই দেশ জারের শাসনাধীন | রাজা 
পিটার দি গ্রেট (১৬৭২-১৭২৫) শিল্প সংস্কৃতির প্রসারে আগ্রহী 'ছিলেন। তাঁর 
প্রচেষ্টাতেই রাশিয়ায় চিন্রকলা, স্থাপত্য ও ন.ত্যের প্রচলিত রীতিনগতিতে পাঁশ্চমের 
প্রভান ও উন্নত পর্যায়ের অনুশীলন সূচিত হয় । 

সম্রাজ্ঞী যান (১৬৯৩-১৭৪০) নৃত/চ্চার জন্যে আকাদেমী স্থাপন বরেন। ক্যাথারন 
দি গ্রেট (১৭৬৪-৯৬ )-এর সময়ে ব্যালে শিল্পের দিক পরিবত'ন সংচিত হয়। সেই 
সময় ফরাসী শিল্প লেপিক ও বিখ্যাত ইতালীয় শিজ্পন এ্যানাঁজয়োলনি ব্যালে শিক্ষক- 
রূপে রাশিয়ায় আসেন। রাশিয়ায় তখন ভূমিদ।স প্রথা প্রচলিত ছিল এবং ভূম]ীধক।রণ- 
গণের অধীনে বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল । এরা আপন বিলাস ব্যাসন চরিতার্থ করার জন্যে 
ব্যালে শিজ্পের পজ্ঠপোযকতায় এগিসে এলেন । স্বাভাঁবক কারণেই রাজ দরবারের 
আনুকুল্যও তাঁরা পেলেন। ভুমিদাসদের মধ্য থেকে শিলপ* নিরবচিন করে তাদের শিক্ষা 
দেওয়ার বাবহা করা হল। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ব্যালে শিপ যখন অন্য 
দেশে অভিজাতদের মধ্যেই, সীমাবদ্ধ, তখন জারশাসিত রাশিয়াতেও তা জনজগবনের 
সঙ্গে সংযত ৷ সেজন্যে শিজ্পের ইতিহাসে 'বাভন্ন পায়ে 'বাভিন্ন দাশশনিক মতবাদ যখন 
অন্যান্য দেশের ব্যালে শিল্পের উন্নতি ব্যাহত করছে তখনও রাশিয়ার বালে শিল্পের 
অগ্রগাঁতি অব্ঠাহত। কারণ রাঁশয়ার শিল্পীরা কৃষকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত । রিয়ালিজম 
তাদের সহজাত প্রবান্ত। সেঁজন্যে রোমাণ্টিকবাদের আগ্রাসী আক্রমণ থেকে তারা 
সহজেই আত্মরক্ষা করতে পেরেছে । 

ক্যাথারিন দি গ্রেটের সময় থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত র।শিয়ান ব্যালের অগ্রগতির 
অভিযান্রায় বহু দেশী-বিদেশী শিল্পী ও আচার্যদের অবদান স্মরণশয়। ফরাসধ দেশখয় 
মরিস পোঁতিপা, ডোঁনস শিল্পণ গুন্তব জোহাল সেল এবং ইতালর এনারকো িসেঁটির 
প্রভাব ও অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ব্যালে শিজ্পের ক্ষেত্রে কোরিওগ্রাফি একটি 'বিশেষ অঙ্গ | নৃত্যছক রচনা ও কোরিও- 
গ্রাফ এক কাজ নয়। একি আঙ্গক প্রকরণ, অপরাঁট শিল্পমূর্তি নিমাণ। নত্যছক 
যেখানে ব্যালের বস্তুরূপ-এর অন.কৃতি রচনা করে, কোঁরওগ্রাফি সেখানে ভাবরূপের 
রেখাবলী সৃষ্টি করে। রুচি যেমন রূপে দীপ্ত আনে, কোরিওগ্রফি তেমনই ব্যালেতে 
লাবণ্য যোজনা করে। নৃত্/ছক যেখানে দেহ ভঙ্গিমায় স্থাপত্যের ও চিত্রকলার কারুকৃতি 
সুষ্টি করে, কোরিওগ্রাফি সেই চারুকর্মে চিন্রকজ্প, রসরঞ্জনা সৃষ্টি করে। কোরওগ্রাঁফ 
মূলত প্রয়োগ নিভ'র। সাহিত্যে যেমন একটি শব্দ প্রয়োগের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন 
অর্থের দ্যোতক হয়ে ওঠে, চিন্নরকলায় যেমন একাঁটি রঙ ব্)বহার বৈচিন্যে বিভিন্ন রঙের 
মায়াজাল আভাসিত করে, কাব যেমন ভাবে কবিতার শব্দ শরীরে ধ্বনির নূপুর বাজিয়ে 
বাক: প্রতিমা িমাণ করে, ব্যালে শিল্পে তেমনই কো'রওগ্রাফার রচনা কুশলতায় মণ্চের 


২৬৯ 


ফ্রেমের বস্তুর্‌পাঁটিকে অর্‌পে উত্তীশ* করে । অথাৎ বিশেষ বা 1১7110019 কে সামান) বা 
0001561581-এ পরিণত করে। চারুকলার ফড়ঙ্গের একাত্মশকরণে কো'রিওগ্রাফ মানস 
চৈতন্যে সহৃদয় হয়ে ওঠে । কোরিওগ্রাফার যেন এক িন্রকর, নৃত্যশিন্পীরা তার 'বাভিন্ন 
রঙের পান্ন, আর মণ্ণ যেন তার ক্যানভাস । 

কো'রওগ্রাফার-এর ভূমিকা অতমন্ত গুরুত্বপুর্ণ এজন্যে যে, ব্যালে শিল্পের ক্ষেত্রে 
£৮ 9600৩ 09061 এবং ৮ 9100৩ 01524-এই দুটি গুণই একান্ত প্রয়োজনণয় | 
ফোকিন তার বিখাত নিরেশাবলীতে নৃত্য ছাড়াও কো'রওগ্রাফার-এর চিন্রকলা, সঙ্গগত 
ও শাররবিদ্যায় সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন বলে বিবেচনা করেছিলেন। 
কোরওগ্রাফর অর্থ নিছক নৃত্য রচনা নয়, এর অর্থ সেই সার্থক শিজ্পকলা যা প্রয়োগ- 
কৌশলে ন্রয়ী এঁক্য সমপাদনে মূল ভাবনাটিকে আধারীকৃত করে একাঁটি সজীব ও সামগ্রিক 
শিপ রচনা করে। কো'রওগ্রাফারকে সামাগ্রিক পঁরিকজ্পনায় কাণ্ডারণর ভূমিকা পালন 
করতে হয়। কাহিনণ আত্মক সংঘাত-তাঁনত যে ভাবনাটিকে তার সমন্ত আবেগ ও 
প্রক্ষোভ সহ দর্শকের উপলব্ধির মধ্যে সণ্টারিত করে তুলতে হবে, কোরিওগ্রাফার-এর 
দায়িত্ব সেই নাট্যভাবনাকে প্রাণবন্ত, অখণ্ড, যুথবধ্ধ প্রয়াসে শিল্পায়িত করা। 

এই কাজে নত্যশিল্পীর দ।য়িত্ব নাট্য ভাবনা!টিকে সবার্গর আভব্যন্ত 'দিয়ে শরীরাঁ 
করে তোলা, সঙ্গীত রচয়তার দাগ্িত্ব সেই সুরসুষমা সৃষ্টি করা যার ফলশ্রাত নাট 
ভাবনার অনিবচন?য় রুপপটিকে দর্শক চিন্তে আম্বাদ্য করে তুলবে । দৃশ্যসঞ্জার কারুকৃতি, 
পোশাক-পাঁরকল্পনা, আলোক-সম্পাত সমগ্র পাঁরকল্পনার অন্বয় সাধনে সহায়ক 
হবে। এজন্যেই ব্যালের হতিহাসে আমরা প্রখঘত চিন্রীশন্পণ দেলাক্লা, রোদেনস্টাইন, 
[পিকাসো, 'সিলভ্যাঁ এ্যাঞ্জোলি, প্রখ্যাত সংগীতকার ম্ট্রী(ভিন:স্ক, স্যমান, চইকোভস্কি, 
সৌপা প্রভৃতি মনীষীদের প্রত্যক্ষ সংযোগ দেখতে পাই । কোরিওগ্রাফার থাকেন নেপথ্যে, 
কন্তু তিনিই সমগ্র পাঁরকজ্পনার মধ্যে এক্য সম্পাদন করে শিপ প্রতিমা নিমণি করেন। 

ব্যালে শিল্পে 'সংগণত ও নৃত্যের সহযোগিতা আদর্শ দাম্পত্য বন্ধনের সঙ্গে তুলনীয় । 
এ প্রসঙ্গে 1:10 1৮৭1)এর বস্তব্য £ 41109 25500180101) ০0 77001510810 (179 
08000 15 ৪ 70900015110, ও1009111766 19666670106 (০ ৪1৮৭5 20810001139 
101 10505009, 00 0)2 00910101805 0৫ 1000510 800 19110] [90609 ৬/1)101) 15 
99100111700 09 10 015০ 21৮ 0£ 50176 ৮” (20৬12 122105-70৭10 ৪100 11) 
[9০--চ-9 )। সাধারণভাবে ন.ত্যশিজ্পীরা সঙ্গীতের ছন্দ ও লয়ের প্রতি বেশি 
আগ্রহণ। এক্ষেত্রে পারমাতি বোধ না থাকলে তা স্বাভাবিক ভাবেই সঙ্গীত ও নৃত্যের 
পাঁরপণ মিলনের প্রতিবন্ধক | সঙ্গীতের মুড, ইমোশন, চরিন্র এগুলিকে অবহেলা করে 
শুধু ছন্দ নিভ'র হলে চলবে না, কারণ ব্যালের ক্ষেত্রে সঙ্গীতকে একটি কাহনী-আত্মক 
ভাবনার প্রতিফলন করতে হয় । সঙ্গীতের যেমন ছেদ, যতি, পর্ণছেদ: প্রভৃতি আছে, 
নৃত্যেও তেমন-ই আছে । কিন্তু এই দুই-এর চ৩:১০।৫৭€1০ আলাদা ৷ এই দুয়ের সমন্বয় 
ঘটাতে হলে সঙ্গীতকার ও কোরওগ্রাফার, এদের সমধমঁঁ হওয়া প্রয়োজন । ছন্দের ভূমিকা 
অনদ্বীকার্। বস্তুজগতে. ভাবরাজ্যে, প্রকৃতির লীলাচাণ্ুল্যে সর্ব আমরা এই ছন্দের 
নৃত্য বা ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীত দেখতে পাই। সাহিত্য, চিত্রকলা বা দ্থাপত্য সবই ছন্দ 
নিয়ামক । ব্যালেশিল্পের ইতিহাসে অনেক সময়েই সংগীতকার ও কো'রওগ্রাফার কার 
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ভূমিকা মুখ্য এ নিয়ে বিতকের অবতারণা হয়েছে । অনেক সময় পরবতঁ কালে নবাগত 
কোরিওগ্রাফার পুরাতন ব্যালেকে নতুন ভাবে রূপ 'দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে হয়তো প্‌বসরণর 
সংগীত রচনাকে অক্ষ: রেখেছেন, তখন অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, এতে কোরওগ্রাফার 
এর স্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছে। 13192171161 সঙ্গগতকার ও কোরিওগ্রাফার এর সমান 
ভূমিকায় 'ব*বাসী 'ছিলেন। পেন্রোচ্‌কা, 'দি ফায়ার বার্ড প্রভৃতি এই আদর্শ অনুসরণ 
করে প্রযোজিত হয়। 

ব্যালে শিল্পের ইতিহাসে সঙ্গতরচয়িতাদের মধ্যে 1১66 11910]) [919110- 
৬(১৪]১-কে উজ্জবলতম নক্ষত্ররুপে অভিহিত করা হয়। সঙ্গীত ও নৃতে)র যে অদশ' 
আচাে'রা নির্দেশ করেছেন, যাকে এক কথায় বলা চলে এই দুই 'শিৎ্প মাধ্যমের পাঁর- 
পূর্ণ শিলন, চাইকোভাঁস্ক কৃত সঙ্গত তার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন । 

চাইকোভস্ক প্রসঙ্গে প্রখ্যাত পাঁরকজ্পক মারস পোতিপা বলেছেনঃ “তিনি সব 
কালের সঙ্গীতরচয়িতাদের আদর্শ । আনা পাভলোভা, মাকেভা, আসা আলফাঁসো 
প্রমূখ প্রখ্যাত ব্যালোরনাদের মতে £ “চাইকোভ্কি রচিত সঙ্গীত যখনই ধর্নিত হতে 
থাকে, সেই মূহূত“ থেকেই তাদের হৃদস্পন্দনও সেই ছন্দে ছশ্দিত হতে থাকে । সকল 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেই ছন্দের লীলাচাণচল্যে, নৃত্চপল হয়ে ওঠে ।” 'চাইকোভাঁসকই প্রথম 
ব্যালে-সন্দীত রচনার সেই মহান আদর্শের নির্দেশ করেন £ “সঙ্গত বলতে তো শুধু 
মান্র কণ্ঠসঙ্গগত বা যন্ত্রসঙ্গগত বোঝায় না। সমন্ত শিঞ্পের মূলেই হয়েছে সেই সঙ্গীত 
অর্থাৎ একটা 171701০ ]7230657) | এই প্যাটার্ণটকেই রঙে, রসে, শব্দে, বর্ণে শিল্প- 
প্রতিমা রূপে নিমণি করাই শ্রম্টার আদর্শ |” অথাৎ অরুপকে রূপ দেওয়া» মৌনকে 
ভাষা এবং অপ্রকাশকে মূর্ত করা-অন্যান্য শিল্পের মতো সঙ্গীতেরও আদর্শ | বিশেষ 
করে বালে শিল্রের ক্ষেত্রে যেখানে সঙ্গীত, নত্যকলা, চিন্নকলা ও স্থাপত্যের সমন্বয়ে 
কাব্যধমণ চিন্তকজ্প রচনা করতে হয়, সেখানে নৃত্যের ও নাট্যভাবনার সঙ্গে সঙ্গীতের 
সহচারিতা ও ছন্দের ভাবসৌধাম্য একান্ত প্রয়োজনীয় । এ প্রসঙ্গে মহাকবি গ্যায়টের 
বন্তুব্য উল্েখযোগ্য 8 41১9100109 01011£101)1000015 15 11026 10001510) 1 বিশ্ব- 
প্রকৃতির লীলাচাণ্ণল্য ও সকল শিল্পকর্মের গভগরেই রয়েছে ছন্দের গ্রন্থনা । 

চাইকোভস্কি-ই প্রথম দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেন যে ব্যালে-শিজ্পে সঙ্গগতের 
ভুমিকা প্রত্যক্ষ (1315০) বা স্বর্পাশ্রয়ধ নয়। এর ভূমিকা দ্বিতীয় পক্ষানভ'র 
(10160776091 ), অথাৎ কোর ওগ্রাফার-এর পাঁরকজ্পনার সঙ্গে সার্থক সমধার্মতা ও 
সহমার্মতার উপরেই সঙ্গীত-রচ'য়িতার সার্থকতা | এডুইন ইভান্স নতত্যাশিজ্পগদের চাইকো- 
ভাস্কর যে কথা স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন তা-ও সর্বকালের আদর্শ বলে গণ্য হতে পারে। 
£1১611)9095 ৪11 01১2 8৫৮1০501509 01167 10 07170079 11) 01) ১০16 ০1 ০ 
00610100010 081) 106 901101060 010 1 0196 061)2191 200001016100, 10 1706 
0000:3010.” এ কথাটি নৃত্যশিল্পীদের সর্বদা মনে রাখা দরকার। 

51661010% 16800, ১৬৫) [206১ "1106 ৫০৪০৫: প্রভাতি চাইকোভদ্কির 
উল্লেখযোগ্য সৃন্টি। তান ব্যালে শিজপের ইতিহাসে শুধুমান্র একজন মহান সঙ্গীত শ্রম্টাই 
নন, সঙ্গীত রচনার যে 'নিরশশাবলী তিনি প্রণয়ন করেছেন তাও সবঝ্কালের আদশ*। 
অন্যান) সার্থক সঙ্গত রচনার মধ্যে 509৮105৮5-এর [1 31195 05001 এর [65 
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১911)106৭, /১৫9117)2 /১৫110-এর 01611 বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

বালে শিল্পে 0০০০1: (50706 0080 15101), 0090006 ) একটি প্রধান অঙ্গ। 
সৌন্দর্য এখানে পরিবেশে সাপেক্ষ । যখনই কোনো একটি বস্তুকে সুন্দর বলে মনে 
হবে, তখনই বুঝতে হবে যে পাঁরবেশে এই বস্তুটি পাঁরস্ফ:টত, তা আমাদের মনের সেই 
বিশেষ মুহ্‌র্তের বিশেষ ভাবকে দোলা জাগাতে সক্ষম হয়েছে । স্বাভাবিক সোন্দর্ষের 
ক্ষেত্রে এই পরিবেশ রচনার কাজটি প্রকৃতি নিজ হাতেই করে রাখেন। কিন্তু তার 
বাইরে সৌন্দর্য রচনা করতে হলে শিপীকে এই পাঁরবেশ'টিকে সাজয়ে নিতে হয়। ফুল 
যখন লতাকুঞ্জের শ্যামল অবগ.ণ্ঠনে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে তখন তাকে আমাদের আপনা 
থেকে ভালো লাগে, কিন্তু তাকে গাছ থেকে তুলে নিয়ে ফূলদানিতে সাজানোর সময় 
প্রয়োজন হয় বিশেষ 'িল্পরুচি সমন্বিত দঘ্টিভাঙ্গর ৷ যেমন তেমন করে একগুচ্ছ ফুল 
ঘরে ফেলে রাখলেই ভালো লাগে না। 

মণ্টমায়ার ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার । মণ্ের নিধাঁরিত ফ্রেমে নাটাবস্তুর ভাব- 
রূপাঁটর বাস্তব রূপায়ণের জন্যে পারবেশ রচনা একান্ত প্রয়োজনীয় | দৃশ্যসঙ্জা, রূপ- 
সহ্জা, পোযাক পাঁরকভ্পনা, আলোকসম্পাত ভাববদ্তুর ব্যঞ্জনায় অলঙ্করণের কাজ করে। 
এই 'বভিন্ন উপকরণগুলর যথার্থ সমন্বয় সমগ্র দশ্যমগ্ডলে এক ছন্দোবদ্ধ রূপন্রী 
করে। ব্যালের যে পাঁচটি প্রধান গাঁতি-( উধ্দগাতি, অধোগাতি, পাম্বগাঁতি, আবর্তগতি, 
বত্তগাত ), মণ্টের ক্যানভাসে তা এক বণট্যি সচল চিন্রসুষমা স:ষ্টি করে। 

ব্যালে শিঞ্পের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা প্রধান বলে বিশ্বে শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা ( দেলাক্কা, 
পিকাসো প্রভৃতি) এর প্রযোজনার সাথে যুস্ত হয়েছিলেন। এর. ফলে ব্যালে শিজ্পে 
01455101920, 1২0000100101510 1২63115107১ 110011555101015009 89101011507 ইত্যাদি 
বাভন্ন পরণক্ষার প্রয়াস হয়েছে । ০৮০০১ ৬15000১0800 13183291019517116 
প্রভৃতি সকলেই এই পাঁরবেশ রচনার 'দিকে বিশেষ মূল্য পিয়েছেন। 

ব্যালে-স্কিপ্ট" রচনা (15101500 ৬/:00৫ ) প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে অন্যান্য 
নাট্য আঙ্গিকের সঙ্গে ব্যালের পার্থকা কোথায় ৷ দৃশ্যকাব্যের যে সর্বজনম্বীকৃত শ্রেণ- 
[বিভাগ তা প্রধানত চারাঁট-€১) গণীতিনাট্য বা অপেরা (২) নৃত্যনাট্য বা ব্যালে (৩) যা্রা 
(8) নাটক । কাহিনশ উৎসের ভিত্তিতে এদের আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়-(১) 
ক্লাসিকধর্মী-এতে পৌরাণিক, ঞতিহাসিক, বা আপাত এাতিহাসিক কাহনী পাঁরবোশত 
হয়। (২) রূপকথা বিষয়ক (৩) কান্পাঁনক ( চ1)7009518 ) (৪) সামাজিক । অন্যান্য 
শাখার মতো ব্যালে-স্কিপ্ট রচনার ক্ষেত্রেও কাহিনকে নাট্যধম+ করার জন্যে আটটি 
পরে ভাগ করতে হবে-€(১) সূচনা (159518199), (২) প্রারন্ত (10191 10010676 ), 
(৩) প্রবাহ (1২15175 2001019 )১ (8৪) উৎকর্ষ ( 011099% ), (6) গ্রান্ীমোচন (1২45০ 
10000), ডে) উপসংহার (00101085100 )। 

এর পরে আসবে ব্যালে প্রষযান্ত স্কিপ্ট (৬/০/)5 5017) । এটি আবার আট. 
পায়ে বিভন্ত । (১) সন্ধি বিভাগ (56569 ০ 4১০1০) ), (২) অংক বিভাগ (4০ 
[01515107) ), (৩) এ্রীক্য (00910 ), (৪) অগ্রগতি (61০৫1555100, (৪) ভ্রম (000- 
00010), (৬) ওংসুক্য (54317960096 ), (৭) আবোগত্ব (57800 ), (৮) উপকরণ 
সংযোগ (00200107010 0 61617061905 ) | 
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এই কাহিনভীন্তক বিন্যাসের পর সমগ্র পাঁরকম্পনাটির প্রয়োগ-ছুক নামত হয় । 

ব্যালে শিল্পের হীত্রহাসে পোতিপা-র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইনি ফরাসণ দেশ 
থেকে রুশ দেশে এসে দীঘ" পণ্াশ বছর ধরে ব্যালে শিক্ষণ ও কোদ্পানগ পাঁরচালনার 
দাঁয়ত্ব পালন করেন। তাঁর দশঘ' কর্মজীবনে তান লাতানাটি প.ণাঙ্গ ব্যালের পাঁরিকঙ্পনা 
করেন। এবং অন্যান্য পাঁরকজ্পকদের প্রযোজনার তত্বাবধান করেন। 5৬৪0 [916, 
১1961217)8 018০৩ প্রভৃতি তাঁর অবিস্মরণীয় সংষ্টি। শিক্ষা পদ্ধতিতে তিনি প্রান 
ধারার বিশেষ করে ফরাসী শিল্পের লঘুছন্দ-মন্দলয় সৌন্দ্য' স:ষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। 
ক্যাসকাল ব্যালের বাঁধাছক ভেঙে নতুন পরণক্ষা-নিরক্ষায় তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল না। 
পরে যখন ইতালায় পাঁরকজ্পক পসিসোঁট শিক্ষকরূপে রুশদেশে এলেন তখন ফরাসণ ও 
ইতালীয় পদ্ধাতির সংমশ্রণে জন্ম নিল রূশীয় ব্যালে পদ্ধাত। পোঁতপা ব্যালে শিল্প 
প্রযোজনার ক্ষেত্রে কোনো নব্য চিন্তাধারার প্রচলন করতে পারলেন না। তবে রাশিয়ান 
ব্যালের উৎকর্ষে' তাঁর অবদান অনস্বীকাষ'। পরবতণীকালে ৬15৩৬০10155 পোঁতিশা, 
সিসেঁটি ও গ্ন্তভভ জোহালসেল-এর পদ্ধতি অন্‌সরণ করে রূশপয় ব্যালে পদ্ধতির 
নদেশাবলণ রচনা করেন । 

মাইকেল ফোকিন-ইনি সঙ্গগতজ্ঞ এবং চিত্রকর । ব্যালে শিল্পের ক্ষেত্রে নব্য চিন্তা- 
ধাবা অন/তম প্রবত'ক | শুধুমান্ত প্রযোজনার ক্ষেত্রে নয়, এই শিল্পের ভবিষ্যৎ ভিত্ত- 
স্থাপনে তাঁর 'শল্পতাঁত্বুক সূত্রগযীল অত্যন্ত মুল্যবান। লে 'সলফায়েড, কানি'ভাল, 
সেরাজাদি, প্রিন্স আইগর, পেন্লোচকা প্রভৃতি প্রযোজনা তাঁর প্রাতিভায় ভাস্বর । তিনিই 
প্রথম দীর্ঘ সময়ব্যাপী ক্লান্তিকর সান্ধ্য ব্যালে প্রোগ্রাম পদ্ধাতির বিরোধিতা করেন। 
প্রযোজনার ক্ষেত্রে সংযম ও সময় সংক্ষেপের প্রয়োজনশয়তা উপলাব্ধি করেন। কাহিনী 
বর্ণনার ভান করে মূল ভাবনাটিকে এরঁড়য়ে গিয়ে বিভিন্ন খণ্ডভাবাত্মবক নতত্যরচনার 
যে প্রয়াস ক্লামিক ব্যালে রাঁততে প্রচলিত ছিল, তিনি এই কৃন্িমতার বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হন। অনেকের মতে তিনি ছিলেন প্রচলিত এীতহ্যের বিরোধশ ; কিন্তু একমান্র তিনিই 
এঁতহ্যের প্রকৃত স্বরূপ উপলাব্ধ করতে পেরোছিলেন। ১৯৪৩ সালে তার মুত্যুকাল 
পযন্ত আজগবন তিনি শিল্পে আধুনিকতার জন্যে নিরলস প্রয়াস করে গেছেন । 

আনা পাভালোভা ব্যালে শিল্পের ইতিহাসে কিংবদ-্তীর নায়িকা । ফোফিন পাভ- 
লোভা প্রসঙ্গে বলেছেন শ্রেষ্ঠতমা ব্যালোরিনা । মাত্র দশ বছর বয়সে ইম্পিরিয়াল স্কুল অব 
ব্যালেতে ভাত হন। সতেরো বছর বয়সে শিক্ষা সমাপনান্তেই প্রথম শ্রেণীর শিজ্পীর 
মর্ধদা অর্জন করেন। ক্ষার“ অবস্থাতেই তাঁর নৈপ[ণ্য দুই প্রথ/ত গুরু গুস্তভ 
জোহালসেল ও “সসোঁটকে মুগ্ধ করে । ক্লাসিক ধর্মী শিল্পীর সব গুণই তাঁর মধ্যে 
বর্তমান ছিল। যে কোনো চাঁরন্র র্‌পায়ণে তিনি অসামান্য দক্ষতার পাঁরিচয় দিতেন । 
প্যারিসে ১৯০১ সালের অন্ঠানে তাঁর প্রসঙ্গে তৎকাল'ন প্রখ্যাত সমালোচক জাঁ লুই 
মন্তব্য করেন £ “ভ্রীমতী পাভলোভাকে নতত্যরতা অবন্থায় দেখে সেই আনন্দই পাওয়া 
যায়, যে আনন্দ একযোগে সার্থক কাব্য, সার্থক সঙ্গীত ও মহৎ চিন্রদশ'নে পাওয়া যায়।” 
মেরণ ত্যাগাঁলয়ানর যে আশ্চর্য নত্যদক্ষতা তাঁকে কিংবদন্তীতে পাঁরণত করেছিল, সেই 
অসাধারণ দক্ষতা ও শিল্পা ব্যগ্তিত্বের সঙ্গে সমালোচকরা পাভলোভার তুলনা করেছেন । 
[01391১167এর সঙ্গে একত্র কাজ করার সময় দুই বান্তত্বের সংঘাতের ফলে পাভলোভা 
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নিজস্ব সংপ্রদায় গঠন করেন | 3156116-এর ভূমিকায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা আঁব্মরণণয়। 
ফোকিন-এর প্রযোজনা 11:6 15178 5%৪0-এর রূপায়ণে তিনি িশবব্যাপণ খ্যাতি 
অর্জন করেন। ব6০-[২০০790610190) তাঁকে গভগরভাবে অভিভূত বরে এবং 'তিনি 
10935 10081104-এর দিকে বিশেষ মনোযোগী হন। পাভলোভা উদয়শঙ্করের মধ্যে 
প্রাতভার লক্ষণ দেখে তাকে তার সঞ্গে কাজ করার সুযোগ দেন। পাভলোভার প্রভাবে 
পরবতণঁকালে উদয়শঙ্কর বিমূর্ত 'শিজ্পরীতিতে আকৃষ্ট হন। পাভলোভ। ব্যালোরনার 
জগতে আদশ ও অনুপ্রেরণা । পাভলোভা একমান্র পাভলোভার সঙ্গেই তুলনীয় । 

সাজ পাভলোভিচ্‌ দায়াজলেফ' (10152171167 )_রাশিয়ান ব্যালের ইতিহাসের 
এক প্রবাদ পুরুষ | শুধুমান্ত্র ব্যালেশিল্পেই নয় রাশিয়ার শিপ সাহিত্য আন্দোলনে 
আধূুর্নিকতার ভগ্গীরথ। নব্য চিন্তাধারার আন্দোলনের পুরোধা । 

ছান্রাবস্থা থেকেই সঙ্গীত ও চিন্তকলায় আগ্রহী ৷ ওয়ান্টার নভেল ও আলেকজাণডার 
রেনয়এর সহযোগিতায় তিনি শিল্পীদের এক সংস্থা গড়ে তোলেন এবং তাদেব ম.খপন্র 
সম্পাদনা করেন। স্তানিম্লাভাম্কির নাট/চিন্তায় 'তিনি অত)ন্ত আগ্রহী 'ছিলেন এবং 
তিনিই টোটাল থিয়েটারের রূপ নিমাণে প্রয়াসী হন। দিও টলস্টয়'এর শিলশতত্ত 
বিষয়ক বন্তব্য সম্পকে তিনিই প্রথম এক বিতর্কমূলক আলোচনার সূচনা বরেন। 
তিনিই প্রথম ইমপ্রেশনিস্ট চিন্রশিজ্পীদের ছবির প্রদশনী ফ্রান্স থেকে আনিয়ে রশ 
দেশে দেখাবার আয়োজন করেন। ১৯০৯ সালে তার নিরলস প্রয়,সের ফলেই রাশিয়ান 
ব্যালে প্যাঁরসে অনুষ্ঠান করার জন্যে আসে । এই সাংস্কৃতিক সফরের পর দ্যয়জচেফ 
আন্তজাতিক খ্যাত অন করেন। রাশিয়ার সবশেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে তাঁর প্যাঞিস 
অভিযান্রাই বাঁহারম্বে রাশিয়ান ব্যালের জয়যান্রার সূচনা । ফোঁকিন, আনা পাভ- 
লোভা, নিাঁজানিস্কি গ্রভৃতি এই দলে ছিলেন। তান নিজে ছিলেন 'একজন দক্ষ 
পিয়ানো বাদক । শিল্পের 'বাভল্ন শাখা সম্পকে তাঁর জ্জন ও আগ্রহ ছিল বিস্ময়কর । 
[তান তার দঘ' কর্মজীবনে রাশিয়ান ব্যালের নিজস্ব এতিহ্য রচনা ও আ'তজাতিক ক্ষেত্রে 
প্রসারের গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেন । তাঁর সময়েই ক্লাসিক'ল ও রোম।্টক ধম 
ব্যালেগু'লির নবর:পায়ণ করা হয় । তাঁর সম্পর্কে সহযোগণ শিল্পীরা একটাই অভিযোগ 
করতেন যে নিজস্ব শিল্পাদশ" প্রচারে ও ব্যালে দল পরিচালনায় তানি অনেক সময়ই 
[িকটেটর সুলভ আচরণ করতেন। কিন্তু একজন অসামান্য প্রাতিভাধর সংগঠক ও 
প্রকৃত অর্থে বাদ্ধিজীবাঁ হিসাবে তিনি সর্বজন স্বীকৃত। 

10109 ব্যালে শিজ্পের ইতিহাসের এক িংবদন্তীর নায়ক। অনেকে তার 
প্রসঙ্গে বলতেন 0০ ০£ 0১৫ [097০5 পিতা মাতা দুজনেই ছিলেন দক্ষ নৃত্শিল্পী। 
ইম্পিরিয়াল স্কুল অব ডান্সিং-এ ছান্রাবস্থাতেই শো'লিয়পিন ও পোঁতিপা তাঁর ভবিষ্যৎ 
সন্তাবনা সংপকে আশাবাদী 'ছিলেন। দ্যয়াজিলেফ সংগঠিত রাশিয়ান ব]ালের প্যারিস 
সফরের তিনি অন্যতম শিল্পী ছিলেন। সেই প্রদর্শনগতে তাঁর অসামনন্য নত্/কুশলতায় 
মুগ্ধ হয়ে প্রখ্যাত সমালোচক রা তাঁকে “ছন্দোময় অগ্নাশিখা *, “বিশবনত্যের নর্তক” 
প্রভৃতি 'বিশেষণে সমাদর জানান । আনা পাভলোভাও এ অনুষ্ঠানে বিশেষ খ্যাতি 
অজণ্ন করেন। 

শিজ্পণ হিসাবে হিসাবে আন্তজাীতিক খাতিলাভের পর 'নিজিনাদক কোরওগ্রাফার 
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ধূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। পরিকন্পনার ক্ষেত্রেও তিনি একটি নতুন রীতির প্রবত'ন 
করেন৷ এই পদ্ধাতি গাঁতবিন্যাসের জ্যামিতিক উপস্থাপনার ক্ষেযনে এক সহজ ও সাবলীল 
ছন্দ রচনা করে। ক্লাসিকাল রীতির জটিল পম্ধাতির পরিবর্তে" এই যে নতুন ছন্দ তান 
প্রচলন করলেন যাকে ধলা যায় 'অনায়াসের ছন্দ । পরবতাঁকালে ম্যাপিন এই 
পদ্ধৃীতাটকে আরও সমদ্ধ করেন। এই অসামান্য প্রাতভাধর শিম্পধয় মধ্যজীবলেই 
মমূতিবিভ্রম ও মন্তিত্কধিকৃতি এক শোকাবহ বিয়োগান্ত পরিণাঁতি। 

[88001 190090910--ব্যালে শিল্পের ইতিহাসে শিল্পপ্রাতিভা ও ইনটেলেক-ট-এর 
এত নিবিড় সংযোগ অন্য কোন শিল্পণর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। বহ্‌জনধান্বিত ও 
[বিত্ত এই অনন্যা শিল্পীর আত্মজশবনশ আজও বি“বসাহিতোর সম্পদরপে গ্বীকৃত। 
শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর একটি নিজগ্ব প্পতন্ত্র দৃষ্টিভাঙ্গ 'ছিল। ইসাডোরার মতে কোনো 
পূব নিধারিত কাহিনীভীন্ত বা প্রস্তুতি ছাড়া তাংক্ষীণক আবেগ নিভ'রতার উপর 
প্রতাঙ্ঠত স্বতস্ফত' যে শিল্প তাই শ্রেম্ঠ প্রকাশ । গ্রণক শিল্প ও ভাস্কঘের বলিচ্চ 
নগন সোম্দর্যই শিজ্পের মুক্তির পথ্থনদে'শক-এ ছিল তাঁর বি*বাস। হেলেনিক নৃত্য- 
পদ্ধাতিই তাঁর আদশ" ছিল । প্রখ্যাত গবেষক ও নতত্যপদ্ধতির শ্রষ্টা চ২০1 03100061 
ইগাডোরা প্রসঙ্গে বলেছেন £ “20008008115, 1১0%/০৮61, 06 90:002636 0006 13 
078 51010)) 1085 00000 1116 01010091) 2165৬159101 006 1968090100] 51101011010 
06 00661 ১10 10101) 561563 (0 10010586005 00120016169 8150. 00016 ০: 
12)006101 01055, 11170 2096 69010672৮06 0015 010 23 1৪6 01680 81650 
০£ 0১০ 08006) [580019 101)0819) 9100 16081060 0009617)106 1000 010] 2 & 
1006805 01 2105010 55%0191959101) 1000 2 00৬61 ৬/1612৬/10) 00 26001101106, 
(26০৮1৪] 01116161010 1210০01২015 (31000 0১712), 

আদম ন:ত্যের প্রকীতিচেততনা থেকে উদ্ভুত যে দ্বত্তঃস্ফূ্ত উৎপ্লাবন, নিরলংকার 
সরল প্রকাশ সেই নিবিড় আবেগ ও অনূভূতিকেই শরগরণ করে তোলা তার আদশ 
ছিল । ইসাভোরার শিল্পচিন্তার প্রভাব শিল্পের 'বাভম্ন ক্ষেত্রে যেমন ভাস্কয*, 
চিত্রকলা, নাট্য প্রযোজনায় নতুন চিন্তার সূচনা করেছিল । শ্1নিস্লাভস্ক, গড'ন 
ক্েগ, র্যাডন, দ্যয়াজিলেফ প্রভাতি প্রখ্যাত মনীষীদের 'শিজ্পচচরি সঙ্গে তাঁর ব্যান্তগত 
সংযোগ ছিল। খ্যাতি অখ্যাতিতে রহসাময়ী এই মহৎ শিল্পীর জীবন ও শিম্পসাধনা 
প্রচলিত সংস্কার ও এঁতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রাহ সেষূগে সমগ্র ইউরোপে আলোড়ন 
সৃদ্টি করোছল। 

15666 ৫৪ ৬৪1০৩-এই আইরিশ শিজ্পাঁকে সহজাত প্রাতিভাময়শ রূপে গণ্য করা 
হয়। শিশু শলপী হিসাবে খ্য।তি অজনের পর কিশোর বয়সেই তিনি দ্/য়াজিলেফ-এর 
ব্যালে কোম্পানীতে /১৪1০5 ৬/০৭৭1০৪ প্রযোজনায় শিল্পা হিসাবে অংশ গ্রহণের 
সৌভাগ্য অর্জন করেন। এই ব্যালে কোম্পানীতে দুই বৎসর থাকাকালপন সময়ে শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে তান শিক্ষণপদ্ধাতও অর্জন করার চেঞ্ট। করেন। কারণ সেই কৈশোর কাল 
থেকেই তাঁর বাসনা ছিল যে ভাবষ্যতে তিনি কো'রিওগ্রাফার রূপে স্বাধশনভাবে ব্যালে 
প্রযোজনা করবেন। পরবতর্শকালে তিনি নিজস্ব কোম্পামী গঠন করেন কিন্তু 
অনাভজ্ঞতার জন্যে প্রচণ্ড অর্থনোতিক সংকটের সম্মুখীন হন, তৎকালীন সময়ে বিখ্যাত 


২০ 


ধ্যালোরনা মাকোঁভাকে দলে নিয়ে এসে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সমাধান হল, কিন্তু তাঁর 
সমম্টি শিল্প হিসাবে ব্যালের প্রতিষ্ঠার যে আদর্শ তা ব্যাহত হল। পরে 'লিলিয়ান 
ডেনিসের আমন্ত্রণে ওগ্ডভিক থিয়েটারে ব্যালে প্রযোজনার জন্যে যোগদান করেন । "জব", 
“চেকমেট', 'ফাঁলবাজারি প্রভাত তাঁর উল্লেখযোগা সৃষ্টি । শিল্পী নিবচিন ও শিক্ষণে তাঁর 
অনন্যসাধারণ দক্ষতা 'ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থ 47%196100 (০ 0১ [)970€7 'শিশপকলার 
ক্ষেত্রে এক 'বিশম্ট চিন্তাধারার সাক্ষর । 

19008 0৭1) আমেৌরিকার প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও কোরওগ্রাফার। মার্থা গ্রাহাম 
ব্যালে শিন্পে নতুন অঙ্গভনয় পদ্ধাঁত প্রবর্তনের জন্যে স্মরণীয় । গচালত ব্যালে টেকাঁনক 
থেকে তাঁর পদ্ধাঁত স্বতন্ত্র । তাঁর পদ্ধাত * [17০০1 ০1 00111806105, নামে পাঁরচিত। 
এই পদ্ধাত নাভ কেন্দ্রগ-ণীলর সচেতনতার উপর নিভ'রশশল । এই পদ্ধতি আয়ত্ব করতে 
পারলে পেশী সমূহের গাতিশগলতা ছন্দায়িত অগ্নাশখার রূপ পাঁরিগ্রহ করে। এই পতি 
সৌন্দর্য সষ্টির ক্ষেত্রে বিমৃত" চিত্রকলা রচনায় ?বশেষ সহায়ক । মার্থা গ্রাহামের বন্তব্য £ 
“নৃত্য হচ্ছে জীবনছন্দ। যে দেহযন্ত্রের মাধ্যমে নতত্য গ্রতিভাসিত হয়, সেই দেহযন্ত্রের 
মধ্যেই মানবজীবন বেচে থাকে । কাজেই জশবনচয ও দেহচরযাঁ পাঁরচালনে প্রাণকেন্দ্র ও 
দনায়ুকেন্দ্রের নিয়ামক ভূমিকা'টিকে নত্যশিজ্পগীরে অনুধাবন করতে হবে। এই "নিয়ন্ত্রণের 
দক্ষতার উপবেই শিল্পসৃখ্টির সৌন্দর্য ও সুষমা নিভ'রশীল। মার্থা গ্রাহাম প্রযোজিত 
ব্যালেগ:লির সধ্যে 11561510006 /09615) িানা00 1060 005 265 12060 
[০4069' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রাজা অয়দিপাউসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত [117 
01০00০5 ব্যালেতে রাণশ যোকান্তার চরিপ্র চিত্রণে তিনি আন্তর্জাতিক খ]াঁত 
অন করেন। 

প্রযোজনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সৃ্টিকর্মগল নিয়ে আলোচনা করতে হলে গবেষকরা 
সাধারণ ভাবে 03156116, ১৬৭) 19165 165 ১1111065 ও 915610105 13০80009 
( 70100555 )-এই চারটিকেই আদর হিসাবে তুলে ধরেন। 01611-কে আজকের এই 
মূহূর্ত পর্যন্ত সবচেয়ে জনাপ্রয় ব্যালে বলা যেতে পারে । রোমাণ্টিক যুগের ভাবধারার 
এট যেমন একটি শুদ্ধ নিদশ'ন তেমনই এর কাহিনণ ও চরিন্র শিল্পীর পক্ষে বিশেষ 
আকধণ্ণণয়। প্রথম প্রযোজনা থেকে আরম্ভ করে যে কোনও প্রখ্যাত শিল্পীর স্বপ্ন এই 
চাঁরত্রে রূপ দেওয়া ৷ প্রথমাংশে নায়কা একটি নৃত্চণগ্চল খেয়ালখূশির আনন্দে উচ্ছল 
গ্রাম্য প্রোমিকা ৷ দ্বিতীয়াংশে তাকে প্রতারিত এবং উন্মাদ অবস্থায় দেখা যায় । যে কারণে 
সে আত্মহত্যা করে । পরবতাঁ অংশে সে এক অশরণরণ আত্মার শরণরগ গ্রতক এবং এই 
অংশে তার চারন্র প্রথমাংশের একেবারে বিপরীত । গল্পাংশ থেকেই বোঝা যায় যে 
অন্যান্য রোমাণ্টিক ধমাঁ ব্যালের চেয়ে এক্ষেত্রে নাটকণয়তা ও খন্ডভাবাত্মক চিন্রক্প 
রচনার সুযোগ অনেক বেশি । 

১৮৪১ সালে এর প্রথম প্রযোজনা । গাঁতয়ের, হেইন ও সেন্ট জজের সহযোগিতায় 
এট রচনা করেন। কো'রিওগ্রাফার ছিলেন কোরালণ। সঙ্গগত রচনা করেন এ্যাডলফি 
এযাডাম। মুখ্য চাঁরত্রে কারলোভা। পরবতণঁকালে এই চাঁরন্রে আনা পাভলোভা, কারস৷'ভিনা, 
মাকোভা প্রভৃতি প্রখ্যাত শিল্পীরা অভিনয় করেছেন। এই ব্যালের পুরুষ চরিন্ও 
অবহেলিত নয়। নিঁজনপ্কি, শিয়ারে, হেম্পম্যান প্রভতি এই চারন্রের রূপায়ণে বিশেষ 


৭৬ 


কৃতিত্বের পারচয় 'দিয়েছেন। দ্যয়াঁজলেফ ১৯১১ খস্টাব্দে এই ব্যালেটিকে আবার নতুন 
করে 'ণিজপ রসিকদের সামনে উপস্থিত করেন। 

5%21) [1০ ক্লাসিক ধমাঁ প্রযোজনার ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যালে। এই ব্যালের 
অব্যাহত ধারা ও উৎকর্ষের প্রধান কারণ চাইকোভ'স্ক কৃত অপ সঙ্গ্তাংশ । ১৮৭৭ 
সালে গুথম প্রযোজনায় কোরিওগ্রাফার ছিলেন আইভানভ। দূবল পাঁরকম্পনার জেন্য 
প্রথম প্রযোজনা ব্যর্থ হয় । আইভানভের ম.ত্যুর পর ১৮১৯৪ সালে পোঁতিপার পাঁরকল্পনার 
অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে নতুন ভাবে প্রযোজিত হয়। কাহিনপ নাট্যধমর্শ নয়। সূন্দর 
নৃত্যাংশই এর প্রধান আকর্ষণ। মৃখ্য চাঁরন্রে দ্বৈত ব্যান্তত্বের রূপায়ণ, এখানেও 
অশনীবী আত্মার উপাস্থিতি। 'পিয়োরনা লেগনানি তাঁর অসামান্য ন:ত/কুশলতায় এই 
চরিত্রে খ্।তি অর্জন করেন। পরবততাঁকালে দ্যয়াজলেফ এই ব্যালের আধুনিকশকরণ 
করেন। 

[.€5 9511)1)106৩-নিও-রোমা্টক ধম ব্যালে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৮৩৭ খস্টাব্দে 
মেরী ত্যাগলিওনি [7 55171) নামে একটি ব্যালে প্রযোজনা করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল 
প্রচলিত এতিহ্যের বরুূদ্ধে বিদ্রোহ । সে সময় গাঁতয়ের, ত্যাগলিয়নি, হেইনে গ্রভতি- 
এই আন্দোলনের প্রবনতা ছিলনে। ১৯০৬ খণন্টাব্দে ফোঁকিন যখন [53 911)1065 
প্রযোজনা করলেন, তাঁর উদ্দেশ্য কীন্িমতার বিরদ্ধে বিদ্রোহ । এখানে মনে রাখতে হবে 
ফোকিন প্‌ব্সূরী ত্যাগালয়নির পৃরতন ব্যালের শুধুমান্র নামাটিকেই স্মরণ করেছেন-_ 
দুটি প্রযোজনা সমপৃণ" স্বত্ত্ব ও ভিন্নধর্মী । কারণ, ত্যাগলিয়নির বাস্তবতাবাদ বিরোধ 
আন্দোলনের সঙ্গে ফোঁকন-এর নব্য-রোমাণ্টিকবাদের প্রভেদ আছে। গতিয়ের, 
ত্যাগালয়ান প্রবাঁত'ত আন্দোলনের ফলে ব্যালে শিজ্পে কৃন্রিমতা আসে এবং মান নিম্ন- 
গামী হয়| ফোকিন-এর বিদ্রোহ$ কৃন্িমতার বিরুদ্ধে, কিম্তু এ কৃন্িমতা ক্লাসিসিজম-এর 
ক্লান্তিকর একঘেয়েমির ফল। তাই নব্য রোমাণ্টকবাদের মাধ্যমে ফোকিন তার প্রষো- 
জনায় [0732(-704110£ বা কল্পনাস্ণ্টর 'দিকেই জোর 'দিলেন। এখানে ভাবািনয় 
সমৃদ্ধ হল। নিছক কাঁহনগ বর্ণনা নয়, বেশি জোর দেওয়া হল শুদ্ধ ভাবরপ-নিমাণে | 
এই ক্ষেত্রে ক্লাসক ব্যালে ও পূরাতন বোমা্টিক ব্যালের সঙ্গে এর মৌল প্রভেদ। প্রথম 
প্রযোজনা ১৯০৬ | কো'রিওগ্রাফি £ ফোঁিন, সঙ্গগতঃ সোঁপা ( 00010 ) | পরবতর্শকালে 
দ্যয়াজলেফ 'সোপিনিয়ানা” নামে এই ব্যালোঁটিকে প্যারিস ও অনার প্রদর্শন করেন। 

316617105 7368110 ( 0017০৭5 ) ব্যালে একটি পরীক্ষামূলক প্রযোজনা । বার বার 
এই ব্যালোটিকে 'বাভিন্ন ভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে । অনেকে বলেন নাট্যধমণ আবেদনের 
অভাবের জন্যে এই ব্যালে পাঁরিপূর্ণ শিল্পসাফল্য লাভ করেছে-একথা বলাধায় না। 
আবার অনেকের মতে সন্দর-এর প্রকাশে এই ব্যালের পাঁরকল্পনা অসাধারণ-এ যেন 
নিসর্গ চিন্রের বণটঢ্য রূপময়তা। পেতিপা-র পরিকন্পনায় ১৮৯০ খম্টাব্দে প্রথম 
প্রযোজনা । সঙ্গত রচনা করেন চাইকোভখ্কি। কারলোভা, অরোরা, 'সিসোঁট বাভন্ন 
চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২১ খস্টাব্দে দযয়াজলেফ এর পুনঃগ্রবর্তন করেন। 
ট্রোভলোভা, পোলিভা, লোপোফোভা প্রভৃতি শিল্পী সমন্বয়ে ১৯২২ খস্টোব্দে প্যারিসে 
এক বিশেষ প্রদর্শনীতে সমালোচকদের দ্বারা আভনন্দিত হয় । ১৯৩৫ খস্টাব্দে দ্য- 
বোসিল-এর পাঁরকজ্পনায় এই ব্যালের নবরপায়ণ হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে 
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আর কোনও ব্যালে নিয়ে এত পরণক্ষা-নিরণক্ষা হয় নি। 

ভারতীয় ন:ত্যাদর্শে ব্যালের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে 
হলে প্রথমেই রবান্দ্রনাথ প্রবাতি'ত নৃত্যনাট্য-এর প্রসঙ্গ আসে। রবীন্দ্রনাথ প্রবার্তত 
ধাতুনাট্য ও নত্যনাট্যে ব্যালের উপাদান ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে, ঘাঁদও আকৃতিগত 
বৈসাদ-শ্য গ্রচুর 

ব্যালে সম্পকে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ তাঁর 'বিলাত প্রবাসের সময়েই সূচিত । রঝান্দু- 
নাথের প্রথম ইংল্যাণ্ড প্রবাসের সময় সেখানে ৬/৪৪৪০:-এর সঙ্গীতই অপেরার মাধ্যমে 
যে নবজাগ্‌ৃতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা রবীন্দ্রনাথকে গ্রভাবত করে। অপেরার ক্লমবিকাশে 
আমরা দেখতে পাই, সেখানেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নৃত্যও স্থান পেয়েছে । বিশেষ করে 
জাঁ লালণ গ্রচলিত ফরাসী অপেরায় নৃত্যাদর্শ, সেক্ষে্নে ইতালীয় রশাতির সঙ্গে পার্থক্য 
দেখা গেল। ইউরোপীয় অপেরার এম্বর্য ও প্রভাব সেসময়কার বাংলাদেশের গণতা- 
[ভনয়কে প্রভাবত করে । অমৃতলাল বসুর স্ম:তিকথায় জানা যায় গুচুর অর্থবায় করে 
ইতালীয় অপেরাকে কলকাতায় এনে লিণ্ডসে স্ট্রীটের অপেরা হাউসে আঁভিনয় করানো হয়। 

ব্যালে নাচের অনুশশলন ও এখানকার নত্যনাট্যে তার পরীক্ষামূলক প্রয়োগের 
আগ্রহ তো তাঁর ছিল। শা্তদেব ঘোষ-এর' বন্তব্য £ “১৯৩০-এর মার্চ মাসে গুরুদেব 
তাঁর পূত্র ও পত্রবধূসহ বিলেত রওনা হলেন। ইংলগ্ডের ডেভনশায়ারে তাঁর ভন্ত 
মিঃ এলমহাস্ট প্রতিষ্ঠিত, “ডাটংটন হল' বিদ্যালয়ে তাঁরা কিছুকাল বাস করেন । 
সেখানে তারা ব্যালে নাচ দেখেন। প্রাতিমাদেবী এই “বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা নত্য 
পাঁরচালকের 75116 নতত্য-পাঁরকপনা, প্রাতাদনের কাজ ও 9116৫ রচনার করণ- 
কৌশল অনুশখশলন করেন।” (শান্তানকেতনের নৃত্যধারা-প্‌ঃ ২৫৫ )) 

এই অনুশীলন ও আগ্রহই পরবতর্ণকালে নৃত্যনাট্য পরিকল্পনায় বিভিন্ন নূত্য- 
সমাবেশ ঘাঁটয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ৪ “কীভাবে নৃত্/নাট্যে বিভিন্ন পদ্ধতির মিশ্রণ 
সম্ভব হয়েছে, সে আলোচনা করবার আগে রচনা-পদ্ধাতির একটি বিশেষ দিক আলোচনা- 
যোগ্য । মিশ্রণের যে রীতি অনুস:ত হয়েছিল, তার পিছনে হয়ত ব্যালের প্রভাব রয়েছে। 
প্রীতমাদেবও একথা অন্যভাবে বলেছেন। ব্যালের রচনা পদ্ধাতি সম্পকে 0013 
79516] প্রমুখ িশেষজ্ঞদের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, আসলে যৌথ প্রচেষ্টায় 
ব্যালে রচিত হয় ; কতকটা শ্রমবিভাগের মতো । একটি কাহিনী খাড়া করে তদনুযায়ী 
সংগঈত, মণ ও রূপসজ্জা এবং নৃত্য গড়ে ওঠে | 0170:6021501)7-এর উপর দায়িত্ব 
থাবে দশ্যগুলি যথাযথভাবে বিন্যাস করার। ব্যালের শিজ্পকলার এই 'দিকিই 
রবধন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করেছিল সম্ভবত | সেই জন্যেই এক্য বজায় রেখে বিভিন্ন 
নত্যধারাকে মেলাবার সন্তাবনা তিনি খুজে পেয়েছিলেন | তবে 'তিনি ব্যালের এই 
রচনা পদ্ধতির দিকাঁটই শুধু গ্রহণ করেছিলেন । কেননা, অন/দক থেকে মৌলিক 
পার্থক্য রয়েছে ।” (রবীন্দ্রনাথের গণতিনাট্য ও নত্যনাট্য-গ্রণয়কুমার কুণ্ডু, পঃ ২৭২)' 

ব্যালের আদশে রবীন্দ্রনাথের*যে প্রকৃত 'বিমূর্ত শিল্পরূপ গড়ে তোলার ইচ্ছা ছিল, 
তা ণশশুতীর্থ” ও নবপাঁরকন্পনায় "শাপমোচন" পরিকজ্পনা থেকে ম্পন্ট বোঝা যায়। 
জামনিশর উফা কোম্পানীর জন্যে রচিত 0181 এবং তার বাংলা রূপান্তর শিশ:- 
তীর্-এর খসড়া ব্যালে 'স্রিপ্ট রচনার আদর্শে রচিত । এর প্রয়োগ-পদ্ধাতিতে ব্যালের 
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আদ অনুসৃত | ইউরোপাঁয় নৃত্যরীতিতে অভিজ্ঞ শ্রীমতী ঠাকুর কাথকা অংশ 
তংকালীন ব্যালেতে প্রচলিত '“ইমপ্রেশনিস্ট' নৃত্য আঙ্গিকে রপদান করেন | এই 
রতি নিয়ে আরও বৃহত্তর পরীক্ষা-নিরাক্ষার কল্পনা তাঁর ছিল, প্রাতমাদেবীর আলোচনা 
সূত্রে তা জানা যায়। এই কল্পনা তাঁকে তখন বিশেষভাবে নাড়া দিচ্ছিল, তা সেই 
বছনেরই শেষাংশে শাপমোচন-এর নবরূপায়ণ থেকে বোঝা যায় | শান্তিদেব ঘোষের 
বস্তব্য ঃ “এই বংসরের শেষে অথাৎ ডিসেম্বরে গুরুদেবের ৭০তম জন্মোসবের সময় 
কলকাতায় 'নটগর পূজা" ও 'শাপমোচন' অভিনয় হল । শাপমোচন এই উপলক্ষ্যে 
তিনি নৃতন বরে লেখেন | শিশুতীথে'র মতই রাজা নাটকের ভাব অবলম্বনে এই 
কি₹,ট রচিত । তাকেই অবলম্বন করে ব্যালে-নাচের অব্দর্শে এই নৃত/নাট্)াটি গড়ে 
ওঠে । আগের মতনই কথা, আব ও গানের সাহায্যে একে রূপ দেওয়া হয় 1” 
( শান্তানকেতনের নত্যধারা-পৃঃ ২৬৩ )। তাসের দেশ এর পাঁরকজ্পনার পিছনেও 
ব্যালের আদর্শ-এর প্রভাব পাঁরলক্ষিত হয় । 

এই সব তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গণীতিনাট; থেকে নত্যনাট্যে উত্তরণের 
প্র"্ঠাত পর্বে রবীন্দ্রচেতনায় ব্যালের প্রভাব অনস্বীকার্য । 

ভাবতীয় নৃতাধার'য় ব্যালে পদ্ধাঁতর সবগ্রেচ্ প্রয়োগশিজ্গণ উদয়শওকর | ব্যালে 
[থণপকে সাপর্শ আয়ন্ত করার জন্যে যেসব প্রস্তুতি দরকার, তা সবই তাঁর 'ছিল । 
[তান ছিলেন চিন্রকলার শিক্ষ।থাঁ | পারিবারিক সনে সঙ্গীতে অনুরাগ ও কুশলশ | 
এর সাথে যত হল প্রখ্যাত শি্পী রোদেনস্টাইন ও ব্যালে শিপ আনা পাভলোভার 
প্রেরণা ৷ আন সবথেকে বিস্ময়কর 'বিষয় হল এই যে, যে ডা্টংটন হল বিদ্যালয়ে 
রবীন্দ্রনাথ ও এাঁতম দেবর ব্যালে অনুশশলন-সেই কেন্দরেই প্রখ্যাত ব্যালে শিক্ষক 
1৬1101796] 0১610১০%-এর সাহচর্য । এই চেকভের আদশেই উদয়শঙ্করের শিষ্পাদর্শ 
ও খিক্ষণপদ্ধাতি গড়ে ওঠে । এখানকার আদশ”, প্রেরণা ও আন[কুলোই পরবতপুকালে 
আলমোড়া শিক্ষাকেন্দ্রের সৃষ্ট হয় । এই কেন্দ্রে মাইকেল চেকভের সঙ্গে ছিলেন 1176 
0066) 751)1০, ব্যালেব কোরওগ্রাফার এ: 0০০5৪. 

চেকভ ছিলেন প্তগনদ্লাভাপ্ক রীতির প্রবন্তা। শিল্প সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব 'কিছ; 
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পরবতর্শকালে উদয়শঙকব এর শিক্ষণ-পদ্ধাতিতেও এই রীতি অনুস-ত হয়েছে। এ 
থেকে দেখা যায় যে ব্যালের ক্ষেত্রে এই রূশ শিনুপাদর্শই উদয়শঙ্করকে প্রভাবিত 
করোছিল। যার ফলে তার প্রযোজনায় ও দেশজ পদ্ধাঁত 'বিশেষ স্থান পেয়েছে । 'বিষয় 
1নবচনের ক্ষেত্রেও শিবতাপ্ডব থেকে শুরু করে লেবার এণ্ড মৌঁসনার, রিদম অফ 
ল ই, আসাম সবই যাব্ত হয়েছে । 

আনা পাভলোভার সহযোগিতায় উদয়শঙ্কর পরিকজিপিত দশাঁট ব্যালে [২201)9- 
[0151)78 ও [71700 ৬৭03০ বিদেশের সবর্প সমাদত হয় । উদয়শঙ্কর-ই ভারতীয় 
ব্যালে আন্দোলনের অগ্রদূত | উদয়শঙ্করের পর যে সব ভারতীয় শিজ্পশরা ব্যালে 
প্রযোজনার ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগা কাজ করেছেন-তাঁরা সকলেই উদয়শঙ্কর সম্প্রদায় 
থেকে এসেছেন। প্রয়াত শিল্পন শান্তিবধ'ন এর ১7106 ০6 [7019 এ প্রসঙ্গে স্মরণধয়। 
শচীনশঙকব-এর [176 1151 প্রভৃতি কয়েকটি ব্যালে, অনাদি প্রসাদ প্রযোজিত ওমর 
খৈয়ম ও মহাভারত ; আসত চট্টোপাধ্যায়ের আফ্রিকা ও ক্ষীধত পাষাণ, দেবীলাল 
সমর-এর পাপেট ব্যালে, নরেন্দ্র শমারি কয়েকাঁট প্রযোজনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । 


২7০ 


নৃত্যলোকের রাজপুত্র 


নৃত্যের মানত ও নবজাগ্তির সূচনা করলেন রবধন্দ্রনাথ | নৃত্যের আধুনক ধারা 
প্রবর্তন করলেন শ্রীউদয়শঙ্কর ৷ ভারতের নত্যকলায় আধুনিকতার অগ্রদতৈর সম্মান 
নিঃসন্দেহে তার প্রাপ্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছোট বড় সকল 'শজ্পীরই মূলায়ন 
হয়; সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাতভার অবদান সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী সমালোচকদের 
গবেষণ'থমণ সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় শিজ্পীমানস ও দর্শকচেতনা সমৃদ্ধ হয় । আমাদের দেশে 
মাঝাঁর শিজ্পীদের তো দূরের কথা, মহৎ শিজ্পীর অবদানও যথাযথ আলোচিত হয় 
না । গভীর দুঃখের সঙ্গে একথা স্মরণ করতে হবে যে আমাদের দেশে শ্রীউদয়শঙ্কর 
সম্পর্কে বাদ্ধদশপ্ত সমালোচনা ও মূল্যায়নের কোনো প্রয়াস এখন পর্যন্ত সূচিত 
হয় 'ন। 

স্বদেশে আলোচিত না হলেও শগওকরপ্রাতিভা ও নৃত্যপদ্ধাতি সম্পকে" বিদেশের 
সমা/লাচকরা প্রয়াস করেছেন । দক্ষিণ 'ভারতায় নৃত্য সম্পকে “ [176 021১6: 11705 
একটি বিখ্যাত গ্রন্থ, লেখিকা শ্রীমতী জোয়েত ৷ তানি বলেছেন উদয়শঙ্করের নৃত্য 
দেখে প্রাচাদেশয় নৃত্যকলা সম্পকে তাঁর ওৎস?কের সগ্চার হয় এবং তার ফলেই প্রচুর 
পাঁরশ্রম ও তথ্যসংগ্রহ করে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন | এই উদাহরণ আমাদের দেশের 
সমালোচকদের শক্ষণণয় 1 

উদয়শঙকর প্রবার্তত নৃত্যশৈলণ সম্পূর্ণ আধুনিক, অথচ ভারতীয় নৃত্যের আঙ্গিক 
আদর্শ ও সত্যের চিরন্তন রুপপ্রকাশের ধারা থেকেও নৃত্যক্পনা বিচ/তি হয় নি। 
ইউরোপায় নত্যপদ্ধাতির রেখাবলী ( কোরওগ্রাফণী ) ও 'চন্রধ্মতা অনুসৃত হলেও 
ভারতীয় মানসের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্যে এই পদ্ধতি ভারতীয় নূতোর ধারা থেকে 
বচ্যুত হয় নি। 

ভারতীয় মার্গনৃত্যের আঁঙ্গকসর্বস্ব রক্ষণশঈলতা অনেকক্ষেত্রে নতুন সষ্টিকর্মের 
প্রতিবন্ধক | নৃত্যকে এই বম্ধন থেকে মস্ত করে সৃজনশীল 'শিল্পরূপে উদয়শঙ্কর 
প্রয়োগ করেন | এ প্রসঙ্গে তাঁর বন্তব্য £ “আর্টকে যাঁদ জীবন্ত রাখতে হয়, তাহলে 
তাকে গাঁতিশশল জখবনের সাঙ্গ এগিয়ে যেতে হবে ; তাকে অনড় ব্যাকরণের সূত্রের 
বন্ধনে বাধলেই তার মৃত্য আনবার্য হয়ে উঠবে | ১৮ [0090 1156 ৩107 116, 

প্রাচা ও পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শের সার্থক সমন্বরে তৎকালীন সময়ে উদয়শঙ্কর 
প্রযোঁজত নৃত্যে নবসৃষ্টির সন্তাবনা নিয়ে সূচিত হল আধুনিক যূগ। শুধুমান্ন প্রাচীন 
এ&ঁতিহ্যের ধারার অনুকরণ ও অনুরণনের অবসাদের সমাধিতে নবতর বোধের আস্বাদে 
সজীব হল নত্যকলা। নত্যকলায় সেই প্রথম সূচিত হল আধুনিকতার লক্ষণ-_ 
সবভমূখী জাঁটলতার মধ্যে সামীগ্রকতার অনুসন্ধান । আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও আত্মপ্রকাশ 
করল বহু বিচিত্র ভিন্নধমণ সংস্কৃতি । কথাকলির নাটকীয় বৃত্ত, ভরতনাট্যমের সক্ষণ 
সৌন্দর্য প্রসাধনী হীকঙ্গতময়তা, কখকনৃত্যের ক্ষিপ্রচটুল ছন্দ, মাঁণপুরণী নৃত্যের গীতধমী 
বাঞজনা ও লোকনৃত্যের স্বতস্ফর্ত উৎপ্লাবন-এই 'বিভিন রাঁতির সুষম সঙ্গত সমন্বয় 


১৬, 


বণাঢ্য হল পাশ্চাত্য রীতির কো'রিওগ্রাফীতে | নতাকজপনার শগীরে বহুচারী বিস্তারে 
বাভন্ন আঁঙগকের সংকেতকে সংমা্রত করা ও ভাবব্যন্তিতে সজনশগল শিল্পীর বদ্ধি- 
দীপ্ত মননের গভীরতায় চারুতা ও রসরঞ্রনা সৃষ্টি করা-এই পদ্ধাত ভারতের নত্য- 
প্রযোজনার ক্ষেত্রে প্রথম প্রবর্তন করলেন শ্লীউদয়শঙ্কর ৷ এই 'বিচিন্ন প্রয়াসেই ভারতের 
নৃত্যজলার ইতিহাসে আধুনিক যূগের সূচনা । 

উদয়শঙ্করের শিজ্পকৃতির প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর শিং্পণমানসের উৎস 
অনপন্ধান করতে হবে। প্রথম জীবনে তিনি চিন্রকলার শিক্ষাথণ ছিলেন, সেজন্যে তার 
শিওপকর্মের একটি বিশিষ্ট সম্পদ হচ্ছে চিন্রধমরতা। চিন্রকলার মাধ্যমে শিশপীমনের 
ববক্ষু চেতনা রং. রেখা, বিভিন্ন জ্যমাতিক 'বিন্যাস ও 'বাচন্র কার্‌কার়ে দর্শকমনে 
যেমন একটি রুপময় সণ্ারী আধার সষ্টি করে; নৃত্য কমপনার ক্ষেত্রেও উদয়শঙকর 
মণ্ের ফ্রেমে শিপীমনের প্রকাশ-উন্মূখ রূপভাবনাকে চিন্রধমর্ পদ্ধাঅতেই দর্শকমনে 
সহদয় করে তুলেছেন । তাঁর প্রযোজিত শিজ্পকর্মের মৌলিকতা ও প্রধান বৈশিম্ট)ই হচ্ছে 
এই চিন্রধমাঁতা। এই ক্ষেত্রে তিনি অনন্য । 

নৃতাক:পনাব ক্ষেত্রে বিমূর্ত চিত্ররীতির পরীক্ষার উত্জলতম নিদর্শন তাঁর গুযোজিত 
“আসাম” অন জ্ঠান। এই চিন্রধমশ'তা কিভাবে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এ প্রসঙ্গে 
উদয়শঙং্কর বলেছেন £ 

পণ্ণারগান্রে উৎকীর্ণ এক-একাট নাচের ছাব তার অন্তাঁনহত ভাব সম্পকে আমাকে 
উদ্বুদ্ধ কণেছে ; দিবারান আমাকে কল্পনার রাজ্যে ছএটয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে 
তাকে গাঁতশখল রুপ দেবাব জন্যে, তার গোড়া থেকে শুরু করে শেষপযন্ত একাঁট 
রসমৃতি প্রকাশ করার জন্যে । এইভাবেই আমি আমার বিভিন্ন নাচের জন্ম দিয়েছি ।, 

একথা স্মনণীয় যে তার ম্বীফাঁত সংচিত হয় ইউরোপে । এবঃ তাঁর শিজ্পধজীবনের 
বিকাশে রোদেনস্টাইন, শ্রীমতী আনা পাভলোভা ও প্রীমতশী সিমকশর অবদান ও 
সহযো'ঁগতা আঁবস্মরণঈয় | এ প্রসঙ্গে শ্রীভেতকটচলম-এর উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য £ 

£1,106.190016, 105 ৬৭৩ 015096160 99 10 1:01016৯ 1২001761561) 
91900050 1)15 0101)019 2 [১9৬19৬8 0911)204 10 60 ও 10901511109 09009 1; 91170119 
91810 115 ?56 (10000101095 

প্রয়োগনৈপূণ্য ' ১11)50077)51,01-) ও স্টাইলের ক্ষেত্রে উদয়শঙ্কর শুধুমান্র ভারত- 
ব্ষেই নয, বিশ্বের যে কোনো শ্রেন্ঠ প্রয়োগশিজ্পগর সমকক্ষ | তাঁর শিক্ষণ ও পাঁরচালন 
পদ্ধাঁও গশিজ্পম।নসের পর্ণ গ্রাতিভাস সৃপ্টিকারী, নৃত্যক্পনার উপস্থাপন পদ্ধাত 
ও প্রকরণের সঙ্গে শিজ্পীর রূপায়িত চারি্রের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার পদ্ধতির সংমিশ্রণ | 
তাঁর পদ্ধতি শ,ধুমান্র রুপাঙ্গ নয়, রূপের পরিমুস্ত প্রাণময় ছন্দ রচনা করে। 
উদয়শও্কর সম্প্রদায়ে শিপীরূপে এই পদ্ধাতির সঙ্গে পাঁরাচিত হবার আমার স.যোগ 
ঘটেছিল এবং অ'মার শিল্পীজীবনের উৎকষ ও আঁভজ্ঞতার এটি সবশেষ্ঠ সম্পদ 
বলে আম মনে কার । এই পদ্ধাতর পূ্ণচিন্র 'দিতে গিয়ে রাইনহাটে'র 'শিজ্পাদশের 
কথাই মনে পড়ে ৪ 

* [1৩ 10950370501 1691956101 515 211 00৮ 00690191081016 10015 ৬৪ ০: 
৪02195109 006 01815 0৩ 08058516 0030601815 1155 8০601 11217655 0$910196? 
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প্রয়োগবৈচিন্রের এই অপূর্ব নৈপুণ্য তাঁর প্রযোঁজত 'শিক্পকর্মে এক রসাঁস্নগ্ধ 
মায়াজগৎং সৃষ্টি করে। 

উদয়শঙ্কর সম্পকে আলোচনার ক্ষেত্রে কোনো কোনো সমালোচক ও মার্গনৃত্যের 
[শকপীরা তাঁর শাম্লীয় নৃত্যে দক্ষতায় সংশয় প্রকাশ করেছেন৷ তিনি সমন্বয়ের শিল্পণ, 
শাঙ্য় ন.ত্যের রূপ ও রতি সম্পর্চে তাঁর পু্জ্ঞানের অভাব ছিল না। তবে তিনিও 
নিজেকে শাস্নীয় নৃত্যের সৃদক্ষ শিল্পী বলে দাবী করেন নি। এ প্রসঙ্গে তিনি 
বলেছেন £ 

'আমি নিজেকে কোনোদিনই ক্লাসক্যাল ন:ত/শিল্পণ বলে জাহির কার নি। আমি 
চিরদিনই সাম্টধমী; তাই যেমন হরপার্বতী নূত্যদ্বন্দবও সৃষ্টি করেছি তেমাঁন সষ্টি 
করোছি “লেবার গ্যা্ড মৌসনারী”, সৃণ্টি করেছি “সামান্য হত” । "বহু 
নামকরা ক্লাসিক্যাল ত্য শ্রি্পণ আমার গাঁতিভঙ্গি তাঁদের বহু নাচেই ব্যবহার করেন, 
অথচ আমি যে একজন খাট ক্।সকঘল নৃত্যশিল্পী নই, এ কথাও বলতে ছাড়েন না। 
িন্ত ভরতমীনর নাট্যশাচ্ত্রে স্পম্টই বলা আছে, মদের ক্ষমতা ও দক্ষতা আছে, 
নিজদ্ব ভাঁঙ্গ সৃষ্টি করবার অধিকারও তাদের আছে।, 

ণশতপপ্রযোজনার ক্ষেত্নে এই অনন্য প্রাতিভাকে সরকার উপাধদানে স্বীকাতি 
জানয়েছেন একথা সত্য ; কিন্তু সৃজনশীল প্রাতিভাকে সমানিত করার শ্রেষ্ঠতম পদ্ধাত 
উপাঁধিদান নয়। তাঁকে সম্মানিত করার জন্যে শিজ্পগর সৃজনকর্মের উপযে।গণ পরিবেশ 
তোর করে দেওয়া প্রয়োজন ৷ আজও প্রয্নাণের পরেও তাঁর 'শিল্পকাতিগ লিকে জন 
সাধারণের বছে উপাস্থিত করার জনে। সরকারী প্রয়াস নেই ; শিম্পীর বহু দিনের 
আকাঁওক্ষত কলাকেন্দ্র স্থাপন করে দেখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয় না। শতব।র্িক 
বংসরের শ্রেত্ঠতম নিবেদন “সামান্য ক্ষাতি'র ব্যাপক প্রদর্শনের কোনো আয়োজন হল 
না। ভাবিষ্যংকালের শিল্পী ও সংস্কৃতিত্রতীদের জন্যে তাঁর প্রযোজত ন[ত্যকল্পনা- 
গুলিকে ফিল্ম করে সংরক্ষণ করার কোনো প্রয়াসও নেই। এ বিষয়ে সরকারণ প্রয়াস 
সূচিত হবে এই আশাই পোষণ ক'রি। 

উদয়শঙকরের অনন্য প্রতিভার দীপ্তিকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানয়েও (১৯২২ সাল 
থেকে আবপ্ত করে “নামান্য ক্ষাত” প্রযোজনাকাল পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে ' এ কথা 
গরভীয় দুখের সঙ্গে স্মরণ করতে হয় যে তাঁর কাছে জাতর সব প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। 
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স:চনায় তার শি্পকৃতিতে যে এখবর্য ও অমেয় মৃন্তর আবেগ নৃত্যকলায় নবাদিগন্ত 
উন্মেচনের সম্ভাবনা এনোছল ; উদগ্র আত্মকোন্দ্রিকতা, জীবনবোধে আস্থাহগনতা ও 
নেতিবাদ পরবতর্ণকালে সেই সন্তাবনার পরিপূর্ণ পারণাতির পথ অবরুদ্ধ করল। 
ইতিহাস চেতনা সমৃদ্ধ হলে ও যে সব সত্য অধীত হলে শিস্পবোধ জবনবোধের সঙ্গে 
অন্তরঙ্গ হত ; নতুন সৃষ্টির সন্তাবনায় মনের আকাশ প্রসারিত করা সম্ভব হত-আত্ম- 
কোন্দ্রিকতার আবর্তে তা তাঁর কাছে অজ্ঞাত থেকে গেল। ফলে দ্নবার প্রাণপ্রবাহের 
খরপ্তোতে নামল না নতুন সৃন্টির উদ্দামতা ; 'শিজ্পকর্ম আবদ্ধ হল পুনরাবণত্তর 
সওকীর্ণ বৃত্তপরিধিতে । “গৌতম বদ্ধ” পরিকস্পনায় শিল্পপমানসের এই বিয়োগান্ত 
অবক্ষয় শিল্পী ও সংস্কাতব্রতীদের ব্াথত করেছে। 

অবশ্য একথা অনস্বীকার্ যে “সামান্য ক্ষতি” পরিকল্পনায় এই মহৎ প্রতিভার 
শিখাটিকে আবার উজ্জ্বল হতে দেখে আমরা আনন্দ পেয়েছি । কিন্তু অপ্ণতার বেদনা 
বহন করতে হচ্ছে। ভাঁবষ্যৎংকালের কাছে এত বড় একটা মহৎ প্রাতভা কি শুধূমা 
একটি নামের স্মততে পযবসিত হবে ? তাঁর শি্পচেতনার ও প্রয়োগকর্মের সম্পকে 
একটি গ্রন্থও নেই যা ভাঁবষ্যৎংকালের শিল্প ও সংস্কৃতিব্রতীদের তাঁর পদ্ধতির সঙ্গে 
পাঁরচিত করতে পারে। 

বৈচিন্য ও সমন্বয়ের সাধনায় যে মহৎ শিল্পীর শিলপকৃতিতে আমরা গুথম নতত্য- 
কল্পনায় আধুনিক যুগের মনে।গাহনে অবতরণ করতে পেরেছি ; শিল্পমানসের 
অবক্ষয়ের এই বিয়োগান্ত পাঁরণতিকে নত্যলোকের সেই রঃজপন্ত্র জীবনের শেষ দিন 
পর্যন্ত শিঙ্পলোকের অবসন নিঃসঙ্গ নায়ক রূপে কাটিয়ে গেলেন । 

উদয়শঙকর-এর আদর্শ অনযায়শ নত্যশিক্ষণ ও প্রযোজনায় শ্রীমতী অমলাশঙ্কর, 
নরেন্দ্রশমা, শগীনণও কব, গ্রীমতা সংন্দরণ শ্রীধরনী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
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লুসয়ানের এই উীন্ত নৃত/শি্পী সাধনা বস: প্রায়শই উল্লেখ করতেন। যাঁদও মণ 
ও চলাচ্চন্রে আঁভনয়কালে বাচিক আঁভনয়েও তিনি অসামান্য দক্ষতার পাঁরচয় দিয়েছেন, 
তবুও নৃত্যের বিমূর্ত রূপায়ণই তাঁকে 'িবশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রকৃতির ছন্দ 
গতি, রূপ ও রেখাকে দেহভাঙ্গর ব্যঞ্জনায় একাঁটি সচল, সুষম নত্যপ্রাতিমায় জীবন্ত করে 
তোলায় তাঁর সমকক্ষ শিজ্পণ বিরল। ইউরিপ্িডিস বার্ণত সমদদ্রুকন্যার নত;লীলা তাঁকে 


অভিভূত করোছিল। নৃত্য প্রসঙ্গে আলোচনা কালে তানি সেই বিখ্যাত ডীপ্ত_ 
0011 01 01)6 ৬/৪৬/6০ 25099 


11956 96609 (1)101151) 006 5167010)11)5 0069, 

1২109 1061)110 11005 10610 5855, 

£০ 79%1006 0£ 076 ০010 5৫95 09010190615, 
তাঁর সুললিত অভিজাত কণ্ঠে আবৃত্তি করতেন। 

সঙ্গীত-নতত্য-আভনয়-ই 'তিন শাখাতেই তানি পারদ ছিলেন। সঙ্গীতে পাঠ 
দিয়েছেন গোপেশবর বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরজাশঙ্কর চক্রবতণ ও শচীন দেববর্মণ। পিয়ানো 
শিক্ষা দিয়েছেন প্রখ্যাত মিঃ টি. ফ্াঙ্কোপোলো । অভিনয় শিক্ষা করেছেন মধু বস;, 
অহীন্দ্র চৌধ'রধ প্রমুখের কাছে । নাচ শিখেছেন গুরু সেনারিক্‌ রাজকুমার, তারকনাথ 
বাগচণ, কলামণ্ডলম জয়শংক'ঁর প্রভৃতি আচার্যের কাছে। শিল্প, সাহিত্য ও দ্নের 
পাঠ নিয়েছেন লোরেটো কনভেণ্ট ও বেথুন কলেজে । গাম্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, সরোীজনশী 
নাইডু, মাদাম আনা পাভলোভা, ডঃ প্রশাম্তচন্দ্র মহ'নবশ, স্যার আকবর হাগনদারী,. 
শ্রীমতী অম্ম] ম্বামীনাথন, শ্রীমতী বালা সরস্বতী প্রভৃতি প্রখ্যাত চিন্তানায়ক, দাশীনক 
ও িশন্পীদের ব্যান্তগত সানিধ্যে ও স্নেহে তাঁর 'শিল্পীমানস সমূদ্ধ হয়েছে । পাঁরবারক 
পাঁরচয়ে তান ছিলেন রক্গানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পো । সম্ভবতঃ শিক্ষা, রুচিবোধ, 
বংশময্দা, আভিজাত্য, মনীধী-সান্নিধ্যের এই উত্জব্ল পারিমণ্ডল-একাধারে এতগুলি 
সৌভাগ্যের আঁধিকারী হয়ে কোনও শিজ্পী নৃত্যজগতে আজ পর্যন্ত আসেন 'নি। 

নৃত্যের বিষয়বস্তু নিবচনেও শ্রীমতী সাধনা বসুর এই পরিশশীলিত মনের পরিচয় 
আমরা পাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য 11তএাট। 50055 ০01 90791 70590) | এই 
অসাধারণ প্রযোজনা সেই সময়ে ভারতবর্ষের বিদগ্ধ সমাজে যে প্রতিক্রিয়ার সা'ণ্ট করেছিল 
তা নিম্নে উল্লিখিত পন্রপণ্নিকার স:চন্তি সমালোচনা থেকে অনুধাবন করা যায়_ 

“6 01021 [07981 1080. 10661 115176  60-08$ 9150 5661) 08106 1018561)08- 
(6010 06 1715 [91309 €[২01935180 1950 10191)6,,0106 50150100০৩1 178৮০ 
০0107১6 60 1)11) 56610 9901)91)9 73096 %:0115166 12150611195 011)19 9610010761765 
850 1073661/ 0110981 29056106005 009৮ 10 7018100 অত11 086 10660 & 


২৮৫ 


[0:98 (3105 01 0১৩6 00 460105 ৪২ (0 10101) 89 ৪ 1016 606০0৮০ 
[0506109 (90 19319014115120 1015 01301050019 17600৩01015 0৬70. 51156019119 
0530101101 0901083 01 94019910735 ৫91)00 11)061005650100, [6 ০০11) 196 
90110011১11) 11176 1330 0456 ৮০6০ 10 9৬৩0 01 0১6 18661... 
90099 51800914 (300)099 ) 
তাঁর নৃত্য-পাঁরকল্পনা ও প্রয়োগনৈপুণ্য প্রসঙ্গে- 

'5910908 1335675 17১2116610৬ ৪৮ 0106 [55৭1 10176206151 056 00096 10619 
01))61)35 0661) 5201 17) 100811)1 51005 1৬120800) 09৬10৬9 %15100 18. [1 ০০01001 
0০000199310101 2100 090০1077610 15 006 60018] 01 1২055181) 16116 2৮ 165 19৫5, 

1106 905651021) (105611)1) 
তাঁর ব্যান্তগত শিল্পনৈপুণ্য প্রসঙ্গে 

53801)009 13959 19 ৪0 91015060018 0196 000৬1 01161 10690001101 1690 00 
03 50165 ০01 1)৩1 17100030162 ৬1)101) 95565 01১5 ও 12০111)5 0199 217 /৯191)18 
5500 ০0: 80129691016) 9০011960160 (5000659 1390 5770001)19 ০0109 (0 
1109১, [17065 01 110018 (300008% ) 

নৃতা পঁরিকপনা প্রসঙ্গে শ্রীমতী সাধনা বস ছিলেন প্রগাঁতিশশল ভাবধারার অন্যতম 
পাথক₹ৎ। তার নিজের কথায়_ 

'ভাবধারার ক্ষেত্রে আমার নিজের একটা স্বাতন্তযের কথা উল্লেখ করে রাখ যথোচিত 
সম্ভ্রম হকারেই । গতান,গাঁতিকতা কোনও 'দিনই আমার অন্তরে পায়নি আসন । একই 
জাঁনসের পৃনরাবৃ্ত ঘটে যাবে অনন্তকাল ধরে এ আমার অসহ্য । অবশ্য পুরোনোকে 
একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। পুরোনোকে বাদ দিলে নতুনকে খু'জে পাওয়। যায় 'কি ? 
নাচের ক্ষেত্রেও সেই নীতিই আম অনুসরণ করেছি, বিশেষ করে নত্যাংশ রচনার ক্ষেত্রে। 
তাই আমার তোর নাচের মধ্যে পুরনো-পটের উপর নতুনের ছবি আঁকাই আমার জীবনের 
ধ্যান-জ্ঞান-স্বপন-সাধনা ।' 

শীমতী সাধনা বস ভারতবর্ষের প্রথম নৃত/-পারকম্পক 'ধিনি সমকাল ও সমাজ- 
জীবনকে তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তু করেছেন, এ প্রসঙ্গে তাঁর কথায়_ 

'ঘটনা ১৯৪৪ অব্দের। তখন দ্বিতীয় মহাষ,্ধের প্রলয়ঙকর অবস্থা । মন্ব্তর। 
যুদ্ধের তাড়নায় মানুব আশ্রয় খুজে বোঁড়য়েছে, এইবার একমুঠো চালের জন্য সে 
প্রতি?) দূয়ারে দুয়ারে করাঘাত করছে। ডাস্টবিনে 'কি সাংঘাতিক ভগড়-কুকুর তার 
খাদ্য খ, জছে, মানুষও তার খাদ্য খু'জছে। সামান্য ভাতের ফ্যানের জন্য অসহায় 
জননধদের কি লোল.পতা । এক চুমুক ফ্যান পেলেও তো দুঃঁখনণীর অগ্লানিধি, তার 
বাছার যৎসামান্য ক্ষণন্নবৃত্তি হবে। 

এই সময়ে হরেনদার কাছ থেকে মধ্যভারত ভ্রমণের প্রন্তাব । “ক্ষুধা”কে কেন্দ্র করে 
নৃত্যসমূহ রচনা করা গেল। ক্ষুধার চেয়ে সময়োপযোগী পটভূমি আর কি থাকতে পায়ে, 
তখন যা দেশের অবস্থা, মানুষের কান্নার যে সর, সবহারার আর্নাদের যে রূপ, 
সমস্যার যে চেহারা-সে ক্ষেত্রে সময়োপযোগী পটভূমি বলতে ক্ষুধা ছাড়া আর িছ,ই 


মনে পড়ল না। 
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এই সমাজ সচেতনতা সে যৃগে বিরল ও 'বিন্ময়কর । মার্জনা, রাজনত'কণ, বিধকন্য। 
মীণাক্ষী, পার্বতী, কুমকুম চাঁরন্রের খোলস ছেড়ে আত্মপ্রকাশ ঘটল জীবনশিজ্পন সাধনা 
বসর। উদয়শঙ্করের মতো মহৎ প্রাতিভাও যখন জীবনবোধে আস্থ!হগনভা, ইতিহাস 
সচেতনতার অভাব ও নোতিবাদে আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন, তখন গ্রীমতী সাধনা বস প্রযোজনা 
করলেন শিলপবোধ-জীবনবোধে অন্তরং্গ “ক্ষুধা” | 

মণ্ড ছাড়াও এ্রীমতী বসুর স্ব্ন ছিল 'ফিল্ম-ব্যালের ক্ষেত্রে পরশক্ষামূলক যোজনা । 
এ প্রসঙ্গে তাঁর বন্তব্-“কয়েক বছর আগেও ফিল্ম-ব্যালে পরীক্ষাম.লক হসাবে গণ্য 
ছিল। আজ তা সকল পরণক্ষার গণ্ডী সসম্মানে আতব্রম করে গেছে। ব্যালে শিল্প 
অর্থাং যাঁকে ব্যালোরনা বলা হয়, তাঁকে ক্যামেরার সামনে নত্যগ্ুদর্শনেম সময় কতক- 
গুলি ব্যয়ে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে-সজাগ থাকতে হবে তার স'ম.খভাগ সমবত্ধে, 
তাঁর আলঙ্ারিক পাঁরকজ্পনার সম্বন্ধে, প্রচাঁলত ভাঁঙ্গ সম্বন্ধে । এ সব বিষয়ে তাঁকে 
অন্য সময়েও সজাগ থাকতে হবে। মণ্ের উপর যখন কলানৈপ,ণ) প্রদশ ন করছেন 
একজন ব্যালোরনাকে তাঁর স'মখভাগ, আলঃংকারিক পরিকপনা ঠ্চলিত ভঙ্গি 'স'বন্ধে 
যতখানি সচেতন থাকতে হয়, খন ছবিতে নৃত্যকলা প্রদর্শন করছেন, তখন তাঁকে তারও 
অনেক বোঁশ সতর্ক হতে হবে। এর প্রদান কারণ, মণ্ডে তিনি ন:তা দেখাচ্ছেন উপস্থিত 
দর্শবত সমনে_এখানে দর্শকের সঙ্গে তাঁর সোজাসীজ যোগাযোগ । এই যোগাযোগ 
কোন কিছু মাধ্যমের উপর নিভ'রশশল নয়-এই যোগাযোগ প্রত্যক্ষ । ছবির বেলাতেও 
দশকের সঙ্গেই শি্পীর য্যেগাযোগ-তবে তফাৎ এই যে এ যোগাযোগ পরোক্ষ, এখানে 
ক্যামেরা হচ্ছে শাধ্যম ৷ ক্যামেরা যন্ত্রে অনেক 'কিছংর খঃশটনাটি অবধি ধরা পড়ে যায়। 
সেজন্য ছবির বেলা 'শল্পঈর প্রাতিটি খুশটন।টি বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হওয়া 
প্রয়োজন। ছাঁবর ব্যালে অর্থে আবরাম ভাঙ্গমা, মণ্চের ব্যালে অর্থে দ্বতংস্ফর্ত 
প্রসারণের সুযোগ । ছবির ব্যাঙুলতে শিল্পীদের ক্ষেত্রে নানাবিধ সন্তাবনার চিহ বিদ/মান, 
অনেক নতুন নতুন কলাকৌশলের সুযোগ রয়েছে। ছাঁবির মাধ্যমে মায়াজাল বিষ্তারের 
সন্তাবনাও অন,প্থিত নয় । মণ্ে কলাকৌশলের মাধ্যমে ৮ জাল বিদ্তরের যতটা সন্তাবনা 
রয়েছে, ছাঁবিতে সে সন্তাবনা আরও বেশি, আরো বলিষ্ঠ, আরো উন্নত। নতে)র শ্রেণী- 
বিভাগ করলে দেখা যায় যে নাচ সাধারণত প্রেমমূলক, ধর্মমূলক অথবা দৃশ্যমূলক। 
মোটাম7াঁটি এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়-এই পটভুমকা উপজীব্য করে নৃত্যাংশ কল্পিত 
হয়। শিল্পীরা যেন বাকশঈল মানুষ-প্রজাপাতি, সাফল্যের বিজয়োল্লাসের আবিম্মরণণয় 
মহ্‌তে মাধ্যাকষ ণ শান্তিকে সর্বতোভাবে অস্বীকার করার দ.দরমনীয় আকাংক্ষা তাদের 
মধ্যে তীব্রভাবে পাঁরলাক্ষত হয়। মাধ্যাকর্ষণ শস্তির অর্থন্তির ভূতলে পতন-প্রবণতা ৷ 
আপন অন:ভবনীয় এবং ইচ্ছান,যায়ী গঠনক্ষম 1শিল্পনৈপনুণ্যে দর্শক সাধাদণকে মন্্রমূ'ধ 
করা শিল্পীদের সবচেয়ে বড় আকাংক্ষার বস্তু। 

ছন্দের প্রসঙ্গে আসা যাক্‌। ছন্দ কোথায় নেই-ছন্দ এমন বস্তু যা সগামাতর বাঁধন 
মানে না। জীবনের প্রতিটি লগ্নে, প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি কর্মে ছন্দ রয়েছে। ছন্দকে 
বাদ দিলে জীবন নিরর্থক, জীবন রূপহীীন। লীলিতকলার মধ্যে নৃত্যের স্থান, সেখানেও 
ছন্দের সংযোগ কম নয়। আমার সাফল্যের মূলে এর অবদানের পাঁরমাণ অনেক । ছন্দে 
ছন্দেই নাচের গাঁত এগোতে থাকে | আমার নিজের জীবনেই প্রথমে বিভিন্ন মণ্ডে নৃত্য 
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প্রদর্শন, তারপর ছন্দে ছন্দে এগোতে এগোতে চলাচন্রে। 

আমার বিশ্বাস ফল্ম-ব্যালের মধ্য দিয়ে নতুন ধরনের নূত্যকলার সৃদ্টি হতে পারে । 
এই নৃত/কলার উদ্ভব এবং প্রকাশ হতে পারে সম্পূর্ণ ভিন্নতর আঁঙ্গকে । সে দিক দিয়ে 
এর উন্নাতর প্রচুর সুযোগ মিলবে । বর্তমান যুগে ছায়াচিন্রে নাচের সুযোগ প্রচুর | 
সুযোগ অরে ব্যাপ্তর ক্ষেত্রেই বোঝাতে চাইছি, সে সব দিক দিয়ে বৃহৎ *3-_12 এবং 
1সনেমাস্কোপের কল্যাণে কোন অস্মাবধায় আজ একে পড়তে হবে না। বিগত দিনের 
তুলনায় আজকের 'দিনে ছবির জগতে ন:ত্যপরিচালকদের সুযোগ, স.বিধা, প্রয়োজন, 
গুরুত্ব এবং মূল্য অনেক বেশি । 

আজ বহিশীবশ্বের সঙ্গে ভারতের যা যোগ, তার ফলে ভারত নিজেকে নানাভাবে 
উপকৃত করে তুলতে পারছে । 'বিমবজোড়া সহযোগিতায় অর্জনের পথ আজ উন্মুন্ত। 
আমার জিজ্ঞাসা, আমাদের দেশের প্রগ্গাতিবাদী চিন্রনির্মতারা কেন সুযোগের যথাযথ 
সদ্ব্যবহার করছেন না? রঙাশন কার্টনের কথা একবারও তাঁদের 1চন্খায় আসে না? এ 
দেশে এখন রঙধন কার্ট:ন 'িমাণে আপান্ত কি, বাধাটাই বা কোথায়, ওদের দেশে ওয়াল্ট 
ডিসনীকে এর পথপ্রদর্শক বলা হয়। 'সিণডারেল্লা,স্নো হোয়াইট য়্যাণ্ড সেভেন ডোয়াফণস, 
য্যালিস ইন ওয়া"্ডার ল্যাণ্ড, প্রভৃতি অসামান্য সৃম্টিগলির মধ্যে ব্যালের অন্তভূত্তি 
ঘাঁটয়েছেন। আমাদের দেশে যে অজন্্র রূপকথা ছাড়িয়ে রয়েছে, সেইগীল অবলম্বন করে 
সুন্দর কার্টুন চিত্র হতে পারে। আমাদের দেশে কাহনীর অভাব নেই, গল্পের রাজ্য 
আমদের দেশ” । 

1িল্ম-ব্যালে সংপর্কে তার এই চিন্তাধারা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বিভিন্ন 
আ'ঠঞগকে নৃত্যের প্রসার ও গ্ুচারে তিনি কত আগ্রহী ছিলেন। দ.ঃখের বিষয় তিনি নিজে 
করে যেতে না পারলেও আজ পর্যন্ত কেউ এগয়ে আসেন নি। মণ পাঁরকজ্পনার ক্ষেত্রেও 
'বার্থ-অব-ফ্রিডাম' উইদার নাও” "ভৃঘ্‌', শডভাইন সো সমর্পণ", 'অজন্তা -এই সব 
দিকদশন প্রযোজনার দচ্টান্ত আজ পর্যন্তও কোনও উত্তরসাধক অনুসরণ করলেন না। 
শ্রীমতী বসুর একক নতত্য প্রযোজনা দ্রৌপদী" আজও পর্যন্ত 26০-০1455109] 13৭1161- 
এর ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন । 

শ্রীমতী বস্‌ বলেছেন, 'আমার সংকজ্প ছিল, ভরত মধানর হাতে ব্রহ্মা নাট্যবেদ 
সমর্পণ করার সময় থেকে নাট্যকলার উদ্ভব এবং ব্রমবিকাশের ধারাকে ব্যালের মাধ্যমে 
রূপ দেবার | এই প্রচেষ্টা যাঁদ সাঁত্য সাঁত্য রূপ নিত, আমার দৃঢ়ুবি*বাস-তা এক বর্ণ- 
বহ্‌ল দর্শনযোগ্য ব্যালেতে পাঁরণত হত ।, 

শিং পপর এ স্বপ্ন সফল হয় নি। প্রত্যাশা করব এক মহান শিল্পীর এই মহৎ শিল্প- 
ভাবনাকে রূপ 'দিতে এগিয়ে আসবেন আগামী দিনের কোনও শান্তমান উত্তর-সাধক। 


২৮৮ 


শিলগ্দিকারম্‌ ও আনন্দ বৃন্দাবন 


প্রাচীন কাল থেকেই ভারতায় সাহিত্যে বেদ, পুরাণ, উপনিষদ থেকে শুরু করে কাব্যে, 
নাটকে নৃত্যকলা প্রসঙ্গে বিভিন্ন তথ্য ও শিন্র পাওয়া যায়। শুধুমান্র এই বিষয় নিয়ে 
গবেষণা করলে ভারতের নূত্যকলা সম্পর্কে বহ্‌ নতুন তথ্য ঘা আজও অজ্ঞাত রয়েছে, 
তা জানা যেতে পারে। এ 'বষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা একান্ত প্রয়োজন । 

ভাবতশয় ভাষায় রাঁচিত দুটি বই-এর নৃত্যের ক্ষেত্রে অবদান অসামান্য । একটি হল 
প্রা্ন তামিল মহাকাব্য “শলপ্পাদকারম? অপরাঁট সংস্কৃত গাঁতিনাটা “আনন্দ 
বৃন্দাবন” | এই দুটি বই থেকে শুধ্য যে নৃত্য সম্পকে সেষগের একটা ছবি পাওয়া 
যায় তাই নয়, এই বইয়ে যে বর্ণনা আছে তা অনুসরণ করে সঙ্গত ও নৃত্যছক রচনা 
করা যায়। নৃত্য পাঁরকল্পক ও 1শল্পীর পক্ষে এ দাট বই অতান্ত মূল্যবান । সঙ্গীত 
ও 01075091817) সম্পর্কে এমন নিখুত ও বিশদ নিদেশ অনা কোনো গ্রন্থে পাওয়া 
যায় না। দুঃখের বিষয় এ দুটি বই এখনও পর্যন্ত শিল্পীদের মধ্যে বহুল প্রচারিত 
নশ্ব । “গশলপ্পাঁদকারম” এর তামিল সংস্করণ ছাড়া বিদেশে প্রকাশিত দুটি ইংরেজশ 
অনুবাদ আছে । মুল সংস্কৃত ছাড়া “আনন্দ ব্ন্দাবন"-এর একি বাংলা অনবাদ 
( প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর-কৃত ) পন্তিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । এই দ:টি বইয়ের সম্পর্কে 
আলোচনা না করলে ভাবতের নত্যকলার আলোচনা কখনও প.ণাঙ্গ হতে পারে না। 
সেজন্যে বিশেষ গ্রয়োজনশষ অংশগু্শীলর উল্লেখ করছি মান্র। কারণ 'বস্তৃত উদ্ধৃত ও 
আলোচনা করলে সেটাই একাঁটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হবে। 

তিল”্পদিকারম একী সইপ্রাচীন তামিল মহাকাব্য ৷ রচয়িতা ইলাঙ্গের আদিগল। 
রচনাকাল খ্রপস্টপূব ৪র্থ-৩য় শতক । নায়িকা মাধবী নর্তক1। শ্রীপান্-কৃত ভাবানুবাদ 
উদ্ধৃত করাছ ৪- 

«“আকণণীবদ্তৃত চোখ, ঘন পলপব, খড়োর মতো নাসিকা । কানে রুপোর কর্ণমূল, 
কণ্ঠে চন্দ্রলেখা, নাকে হশরাকমল, চোখে কঙ্জবল রেখা । মাধবশ যেন আর এক তিলোত্তমা, 
অথবা মান্দরগানে ক্ষোদিত সংর-সংন্দরীদেরই কেউ। সেই গুরু নিতম্ব, উন্নত বক্ষ, 
ঘন জগ্ঘা, সুডৌল বাহুবল্পরী, চম্পককাঁলর মতো অঙ্গুণীল। তার প্রতি অঙ্গে সেই 
আবশ্বাস্য প্রাণভাঁঙ্গ | ধীত্র ধীরে মণ্ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মেযোঁট । ডান পা 
বাড়িয়ে সে চে'কাট আঁতর্রম করল | এটাই রীতি । নর্তকণ ডানাদিকের শ্ুপ্তট ঘেষে 
ক্ষণেক দাঁড়।ল। সহচরীরা বাঁয়ের স্তন্তাট ঘিরে মণ্ডল রচনা করল । স্বন্তিবচন উচ্চারিত 
হল । প্রথম মন্ত্রে দেবলোকের আশাবদি প্রার্থনা করল, দ্বিতীয় মন্ত্রে যাবতীয় অশুভ 
শান্তকে বিতাড়ন করা হল । বাদাকররা আপন আপন বাদ্যযন্ত্রে হাত দিল | মাধবী 
আড়চোখে পাঁরপূর্ণ সভাগ্‌হের 'দিকে তাকাল । 

নাচ আরন্ত হতে আর দেরি নেই ৷ সমন্ত সভার চোখ মণ্টের ওপর নিবদ্ধ ৷ নত বীর 
মতোই দর্শনীয় মণ্ট । ওরা বলেন--“কুট্রামবলম”_নৃতাসভা | দক্ষিণের রাজধানীতে 
রাজধানীতে মান্দরের মতোই সৌঁদন অন্যতম দর্শনীয় নৃত্যসভার পাঁরকল্পনা, তুলনাহণন 


২৮৯ 
নৃত্য-১৯ 


তার স্থাপত্য, ভাগ্কর্য। কমবেশি সব নৃত্যসভাই পাঁরকজ্পনায় এক। কি মাঁশ্দরে, ফি 
রাজপ্রাসাদে | বিরাট বাঁড়, বিশাল হল, হলের মুখে বারান্দা । নিশ্ছিদ্র পাথরের ছাদ । 
পালিশ করা মসৃণ মেঝে, কাকচক্ষু দীঘির জলের মতো স্বচ্ছ । রং কালো নয়, ঈষং 
নগলাভ। জলের ভেতরে সার সার স্তস্ত। হঠাৎ দেখলে মনে হবে ন্তন্তের অরণ্য যেন। 
কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আসলে সেগুলো 'তিনাঁট সারতে বিভন্ত। হলাটি 'তিন- 
খণ্ডে বিন্যন্ত ৷ কারুকার্য খচিত এই শ্তপ্তগলো তাদের সীমা নিদে'শ করছে । প্রথঘ 
সারিতে ম্তপ্ত থাকে যাঁদ যোলটা, তবে তার এক ধাপ ওপরে দ্বিতীয় সারিতে আছে, 
আটটি। তারও এক ধাপ ওপরে তৃতীয় সারি ৷ সেখানেই মণ্ট । মণ্ের নিচের ধাপে 
বসেছেন বাদ্যযন্ত্রী এবং গায়কেরা, তার পরের ধাপে মান্য দর্শকেরা । মণ্ের পিছনের 
দেওয়ালে নানা চিন্ন। আঁধকাংশ মণ্ডপেই অলংকার হিসাবে খোদাই করা হত, নৃত্যের 
নানা ভঙ্গীতে মানবী-মূর্তি। সেগুলো পর পর এমনভাবে সাজানো যে নত'কী সবসময় 
তার পরবতর্ণ নৃত/ভাঙ্গটি চোখের সামনে দেখতে পাবে, তালভঙ্গের কোনো আশঙকা 
নেই তার । নত/সভার স্থাপত্য পরিকল্পনায় সেকালে আরও দুটি বিশেষত্ব ছিল । 
প্রথম বৈশিষ্ট্য আলোছায়ার সমস্যা মীমাংসা | নর্তকী যেখানে নাচবে, সেখানে শ্তভ্তাদি 
এমনভাবে স্থাপিত যে কোনো সময়েই ছায়াপাতের কোনো সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীর 
বৈশিঘ্ট্য প্রাসাদের “কুট্রামবলম” এমন জায়গায় এমনভাবে নিমি'ত হত যে, একটি গবাক্ষ 
খুলে দিলেই রাজ-অন্তপুরের বাঁসন্দারা ওপরতলা থেকে অলক্ষ্যে বসে সব দশ্য 
দেখতে পারবেন । 

মাধবাঁ তার আবাহন শুরু করল। এটাই 'নিয়ম। আসর যখন দেবমন্দির নয়, 
নর্তকী তখন রাজার বন্দনায়ই তার নাচ শুর; করল। আল্লারিপূর লক্ষ্য তখন 
বর্গের দেবতার বদলে মর্ভে'যর মানবশ্রেষ্ঠ । 

নাচ এগিয়ে চলেছে। আিন্দ্যসুন্দর “রেচক” রচনা করতে করতে মাধবা ব্লগে 
“যাঁতদ্বরম” শুরু; করল। 'যাঁত' কাল পরিমাপ-তাল দ্বরম্‌ বাদ্য। গায়কেরা একটি 
বিশেষ রাগ গাইছে । নর্তকী রূপ থেকে অরপে উত্তীর্ণ হল যেন; নতত্য এবং 
অভিনয় দুই-ই চলেছে এখন। নির্ভুল মুদ্রা নিল ভাব। মানবা নয়, যেন প্রাণবন্ত 
কোনো সুবর্ণলাতিকা ।” 

আর একটি বর্ণনায়, “মান্য আতাঁথদের সামনে নেচে চলেছে দেবদাসী | অপ 
দেহসৌম্ঠব। শাদ্নসম্মত লক্ষণ। বিশাল নয়ন। বিদ্বের মতো অধর, কদ্বুগ্রশবা, 
সুচারু দর্শন, ক্ষীণ কটি, হ্থুল নিত'ব, পীনোনত পয়োধরা, পল্লবিন বাহুলতা। 
সাথক নর্তকীর অন্য লক্ষণও তার প্রতিটি ভঙ্গিতে, প্রাতি কর্মে । প্রগলভা নায়িকা 
স্পঙ্টতই সুরাঁসকা, সলব্জা,. তাল লয়ে দক্ষা। “ঘাতদ্বরম' সম্পূর্ণ করে মাননীয় 
সভানায়কের শৌষণ, বাঁধ+ মহত্বের গুণগান গেয়ে বর্ণম' শুরু করেছে নত'কশ। 
আসরের একদিকে সুকণ্ঠ গায়ক । সঙ্গে বীণা, তম্বুরা, নফরী, মৃদঙ্গম, করতাল। 
কখনও কখনও অনা যন্ত্রও থাকে,-সুরশৃঙ্গার, সারে্গী, মান্দরা, নাগেশবরম, 
বুদৃব্ধাদকা। আবহসঙ্গীতে প্রণয়ের সুর, শৃঙ্গার রসাত্মক আবহাওয়া । সুর, ভাব, 
ছন্দ আর লাস্যের সমন্যয়ে মণ্ে থেকে থেকে বিদ্যুৎ ঝিলিক, কোনো স.রস্যন্দরী যেন 
বারেক দেখা দিয়েই আবার নতুন ভাঙ্গতে হারিয়ে যাচ্ছে। টানা এক ঘণ্টা নেচে 


২৯০ 


মেয়োট থামল। কিম্তু আঁভবাদন করে মণ্চ থেকে নেমে গেল না। যেন সরে 
পেয়েছে ওকে। অন্তহীন সুরসাগরে ঢেউ হয়ে ভেসে চলেছে। আপাতত শ্রম 
বিনোদন করছে-'পদম:ঃ নেচে, সামান্য কাল পদাবলী আভিনয়। পরক্ষণেই আবার 
সুরশঙ্গারে ঝড়ের আভাস, মণ্টে আবার নতুম ভাস্কষণ শিরকর্ম, ভ্রুকর্ম, পাদকর্ম_ 
“তজ্লানায়” অবতীর্ণ হয়েছে শিল্পণ। অনুষ্ঠান এবার উপসংহারের দিকে ।” 

উপরোন্ত বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে কি বিশদ ও নিখুত নত্যজ্ঞানের অধিকারণ 
ছিলেন মহাকাব ইলাঙ্গের আদিগল। এখন মাধবধর শিক্ষা, নত্যগুরু, সংগত 
পাঁরচালক এদের প্রসঙ্গে মূল গ্রন্থের অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত করাছ। 
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এ থেকে আমরা দেখাঁছ শুদ্ধ নৃত্য ও নত্যাভিনয় এই দুই-এর পার্থক্য ও 
প্রয়োগ তখন থেকেই কত সূষ্পম্ট ছিল। সঙ্গীত পরিচালক প্রসঙ্গে- 
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এ থেকে আমরা সঙ্গীত নাট্য-আবহ ও নৃত্য পাঁরিকল্পনায় একাট' সমতান সৃষ্টি 
করার যে প্রয়াস তখন থেকেই প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাই। এই মহাকাব্যের একাঁট 
বিদ্তৃত অংশই নৃত্যকলার প্রসঙ্গ । সব উদধৃতি সম্ভব নয়। (090:6088019-র 
একটি সুন্দর পাঁরকল্পনার ছাঁব তুলে ধরে এ প্রসঙ্গ শেষ করব । শুধু মনে রাখতে 
হবে ষে এরকম অসংখ্য নৃত্য ছক: এ বই থেকে পাওয়া যাবে। আলোচ্য নাচাটি হল 
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এ যেন গানের দ্বরালপির মতো (0১0:508752%-র নত)লিপি । কত অনায়াস 
নৈপুণো তা বিধৃত করেছেন খাঁন্টপর্র্ব ৪র্থ৩য় শতকে মহাকাঁব ইলাঙ্গের আদিগল। 
ণিল্তু আজ 'বিংশ শতাব্দীর আশি-এর দশকেও এই মহাগ্রন্ের প্রচার ও অনুবাদ নেই। 
5৬ 01060005 (বত্ ০) থেকে প্রকাশিত £1.4/1] 04 দা.00 কত 
অনুবাদ-এর অংশাবশেষ উদ্ধৃত হল। 
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গ্বিতধয় মূল্যবান গ্রন্থটি হল, কাব কর্ণপ্‌র বিরচিত আনন্দ-বন্দাবন ৷ সংদ্কৃত 
ভাষায় চৈতনা/বেবের সমনাময়ক কালে রচিত। চৈতন্য পাঁরকরদের মধ্যে অনেকেই 
নৃত্য-গীত পারদশাঁ ছিলেন। বিশেষ করে বকেশবর, রায় রামানন্দ ও কবি কর্ণপ্‌র 
উল্লেখযোগ্য । ওাঁড়ষী নৃত্যে রায় রামানন্দের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। 

হরিবংশে উীল্লাখত হল্লীসক নৃত্যের একটি বিশদ তাল লয় সঙ্গীত মুদ্রা নিরেশ 
সহ প্রয়োগ পাঁরকজ্পনা “আনন্দবৃন্দাবন” গ্রন্থে আছে। অভিনব গ্প্তের মতে 
“মণ্ডলেন তু যং নৃতাং হল্লশসকর্মীত স্মতম । নলকণ্ঠের মতেঃ “হল্লাসকং বহভিঃ 
স্ঁভিঃ সহনত্যম।৮ 
হারবংশে আছে £ 


“তাস্ত পঙক্তিকৃতাঃ সবাঃ রময়স্তি মনোরমম্‌। 
গায়ন্তযঃ কৃষ্চরিতং দন্বয়ো! গোপকণ্যকাঃ | 


কৃষ্ণপীলানুকারিণ্য কৃষ্ণ প্রণিহিতেক্ষণাঃ ॥ 


হন্লগসক নৃত্যের যে 'নর্দেশ “আনন্দবন্দাবন” গ্রন্থে আছে তা যথাযথ অনুসরণ 
করলে এ নৃত্যের সম্পূণ" রেখাবলী উপস্থাপন করা সম্তব। “আনন্দবৃন্দাবন” থেকে 
এ অংশাঁট উদ্ধৃত করা হল। অনুবাদ করেছেন প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর । 

১, কৃষ্বাণীর ভাবালতায়, মদ না খেয়েও যেন মাতাল হয়ে উঠল রমণগরত্বদের 
সেই সভা । কৃষম:খের সুধাধারায়, আগুণ 'নিভে গেল যেন তার অন্তরের। বিপূল 
মধুঁরমায় উজ্জন্তনের মধ্যে, জয়ধ্যান করে উঠল সেই সৌভাগ্যব্তী সভা । 'িকিতার 
তখনকার সেই লাবণ্য-বিথার রূপ ! কোট মদনের যেন নত হয়ে গেল বাণ। 

সভাস্থ মমন্ত বিস্ময় যেন নয়ন হয়ে দেখতে লাগল..নয়নের বদ্ময়কে, নয়নের 
উৎসবকে । ০ 

২ তরাঙ্গত হয়ে উঠল কৃষেরও কৌতুক। মুহূর্তে মনস্থ করলেন.ণতনি 
নাচবেন। তান নৃত্য করবেন “হল্লীসক নত্য'?। 7কান অসাধারণ নট..কোনাদিন... 
আবৎ্কার করতে পারেনান এই নত্যঃ একমান্ন শুভব্রত ভরতমুনিই আঁভনায়ত 
করোছিলেন এই নতত্য। শ্রীকৃষ্ণ মনগ্ছ করলেন-''তাল বন্ধ মণ্ডল ভেদে তিনি স্বয়ং 
হজ্লগপক নৃত্যেই দান করবেন রাসলালার রূুপ। এই লাস্য বিশেষের মধ্যে এতটুকুও 
স্থান নেই..লেশমান্ত আবিলতার। আহা, কি আনন্দেই না ভরে উঠবে প্রাণাপ্রয়া 
ব্জগোপীদের মন ! এ যে ত'র চতুর্দিকে গড়ে উঠেছে প্রণাঁয়নশীদের সদয় সমাজ, রমণণয় 
রত্ুখণ্ডের যশঃ*তাকার মতো যে সমাজ এ কাঁপছে, সেই সমাজের মনের মধ্যে আধান 
করে দিতে হবে এর আনন্দ। 

৩. তাই বিশ্বের ধান একমান্র বিস্ময়, তিনি বলে উঠলেন, “হে আমার প্রেয়সণ 
সমাজ, আশাকাঁর আপনাদের আনান্দত করতে পেরেছে আমার আ*বাসবাণী। মণ্ডল 
রচনা করে এবার আমার চতুর্দিকে আপনারা দাঁড়ান। চেয়ে দেখুন, এ যমুনার 
পুলনে-কতদ;র.'আহা কত দুর"“'ছড়িয়ে পড়েছ ওর সৌন্দর্যে র শতত্রমায়া । এতট.কুও 
কোথাও নেই কাঠিনা। যেন পড়ে রয়েছে ঘন সারের সার ছড়ানো একখানি সমতল 
ক্ষে। যেন যমুনা দেবাই প্রকাশ করে দিয়েছেন নিজের: নরঙ্কুশ কল্যাণময় হদয়। 


নিও 


এইখানে মণ্ডল রচনা করে যাঁদ আপনারা দাড়ান, তাহলে যথাযথ বোধগমা হবে 
এই পুনের অবস্থান, বুঝতে পারা যাবে, এখানে মানানসই বা মাপসই হবে কিনা 
আপনাদের পাঁরিমণ্ডল। 

৪. আচিরে উত্তর দিলেন ব্রজগোপশরা,_ 

নানা তা হয় না। মণ্ডল রচনা করে আমরা দাঁড়ালে আপনি আপনার এ 
নগলকমলজয়ণ রূপের ছটা 'নিয়ে আমাদের কাছ থেকে অনেকদ্‌রে চলে যাবেন। ও-কথা 
ভাবতেও ভয় হয়, হৃদয় কাঁপে । না না, দ্‌রে চলে যাবার উংসাহ আমাদের নেই; 
আর আমরা নতুন করে সইতে পারব না দুঃখ ।ঃ 

&. পুনবরি বললেন শ্রীকৃফ-“আশাকরি আমার শিক্ষণ কৌশল তোমরা দেখবে। 
পৃঁথবীতে রসের খেলায় কে পারবে আমার মতো তোমাদের সকলের মাঝখানে 
থেকেও, ক্ষিপ্রভাবে বিভ্রান্ত প্রমাণ করতে. ঘুরতে ঘুরতে প্রত্যেককে অনুরঞ্জন করতে, 
রাঞ্জত করতে করতে নিত্য নিকটে প্রকট হয়ে থাকতে প্রত্যেকের ? 

তারা গ্থির করলেন..মণ্ডল রচনা করবেন এবং তাই ইনি-গুর উনি-তাঁর হাত 
ধরাধাঁর করে ধশরে ধারে ছাড়িয়ে পড়তে লাগলেন যমুনার পালনে, বম্ধান্বন্ধ ক্রমে, 
লীলায়িত তনৃলতায়--জ্যোৎস্না সম্‌দ্রের ভাঙা ঢেউগুলির মতো আনন্দ ! 

৬. অনিন্নসূন্দর...'এ ধশরে ধণরে বলায়াকারে মণ্ডলগির ছড়িয়ে পড়াটি, এর 

এক-একটি নাট্য বিষ্তার.."হৃদয় নিয়ে যায় এক একাট ভাবের রাজত্বে, নয়নকে পের্শাছিয়ে 

দেয় এক-একাঁট ছবির রাজত্বে, আনন্দকে নিয়ে যায় এক একটি ব্যঞ্লনার রাজত্বে । 

প্রথম যখন চমকে উঠল সেই মণ্ডল তখন মনে হল, কৃ মনোরথ মহণরুহের যেন 
প্রোথিত রয়েছে মহামূল, আর মাঁর মার একখানি সোনার আলবাল যেন তার চতুদিক 
ঘরে প্রাতরে।ধ করছে প্রণয় সুধাসলিলের নিঃসরণ । 

তারপরই মণ্ডলের লাস্যরূপ গেল বদলিয়ে । তখন মনে হল.মহামন্ত এক কৃষ্বলভ 
রয়েছে দাঁড়য়ে, আর তাকে বন্দগ করবার অভিপ্রায়ে যেন কোনো বিলাসরস-সম্রাট বলয়ের 
মতো গোল করে নিক্ষেপ করছেন তাঁর সোনার ফসি। 

তার পরেই বিজ্তারের চেহারা বদলিয়ে গেল মণ্ডলের ছবির, ছবি যেন দেখিয়ে 
দিলে-.-কৃষণ মনোমশীনাটিকে ধরবার আগ্রহে যেন আকুল হয়ে কন্দর্প ধবর ছড়ালেন তার 
বলয়াকাতি কাণ্ন জাল, আর জালের মাথায় মাথায় সাজানো রয়েছে শুকনো লাউয়ের 
ভেলার বদলে কুচ কোরকের অরুণবরণ ভেলা । 

জার পরে 'বস্তারেই মণ্ডুলাট যেন রূপান্তাঁরত হয়ে গেল-.-কৃষ্বন্দী জ্যোৎস্না দ্‌গের 
স্বপ্নে, "তারণে তোরণে যার বসানো হয়, সোনার মণ্ডল ঘটের মতো ব্রজগোপগদের 
চন্দ্রানন, শিখরে শিখরে অসংখ্য 'তামর পতাকার মতো কাঁপছে গোপাদের মুস্তবেণধর 
চণ্চল দণ্ড। 

যতই ছড়িয়ে পড়ল ততই বাড়ল যেন মণ্ডলের চিন্ররূপ । একবার মনে হল, ও বুঝি 
বিলাসময় পৃথিবীর সোনায় বাঁধানো কানবালা ; আবার মনে হল, না না, নিশ্চয় 
পুলিন-লক্ষণীর বুকের উপরকার চাঁপাফ:লের গোড়ে-ন*বাসে কাঁপছে। 

একবার মনে হল, ও বাঁঝ কৃফ-রত্রসানর চতুর্দিকে কৈলাস পবরতের কনক বলয় ; 
আবার মনে হল, না না, ও ব্যাঝ বা হবে পূ্ণজ্যোতি কৃষ্ণ কলানাধর মহাপরাধি 


৯9 


নাচতে নাচতে আরো দূরে ছড়িয়ে পড়ল ব্রজরমণণদের এ রত্মমণ্ডল | মণ্ডলের ভ্রমণ 
দেখতে মনোরম ভ্রমও যে দেখতে থাকবে কার মন, তাতে আর আশ্চর্য কি ? 

তানি যেন দেখলেন, জাগাঁতিক সমস্ত রতি রসের কুলালচন্র, নাচছে, আর তার কেন্দ্র 
যেন সৃষ্টি হয়ে চলেছে শিজ্পসার এক অপূর্ব মঙ্গলঘট। 

তিনি যেন দেখলেন,_এক মৃর্তমান চিন্রকাব্যের বিবরণ, যার পাতায় পাতায় ঝরছে 
সুখ, যার একপদে অনুলোম ও অন্যপদে প্রাতিলোমের লগলা, যার একাক্ষর রয়েছে চরণ 
এবং যার নটন-ভাষায় ফুটে উঠেছে অদ্ভূত লালিত্য। 

[তিনি যেন দেখলেন,_-এক শব্দালগকারের নাচ, যেখানে বিরাজ করছে সদাশ্লেষ, 
যেখাচন নিত্য চলেছে ছেকবাত্তর অনপপ্রাস এবং যেখানে ঝকমক করছে পুনরুক্তবং 
“আভাস” নামক অলঙ্কার ! এক দোলে তো তিন খোলে। 

[তান যেন দেখলেন,_একটি নয়নের স্বন.."তারকাটি যার কৃষ্ণ । (তান যেন দেখলেন, 
দ্‌লছেন ছন্দ..-সমভাবে ও বিষমভাবের রমণশয় ভাবালৃতায় আর্দ হয়ে । 

[তান যেন দেখলেন, যম্‌না পৃলনের কর্পুরশদূদ্র বালুকায় চমকাচ্ছে এক বলায়াকার 
রমণণমণ্ডল, হঠাৎ ফ.টে-ওঠা অজস্র কাণ্চন কপলতার একা স্বপ্ন-.'যাদের শাখায় ডগায় 
ডগায় দর্শনীয় হয়ে উঠেছে আ'লঙ্গনের বিশিষ্ট, যাদের পাতার মাথায় মাথায় লোভনণয় 
হে উঠেছে স্বেদসম শিশিরের শোভা । 

৭ ইত্যবসরে কখন যে দেবী যোগমায়া সেখানে এসেছেন, কখন যে তিনি 
তৎকালোচিত কংকণে-গ্‌ষ্ঠণে সাজিয়ে দিয়েছেন ব্রজগোপণদের কাবোর চোখে পড়ল 
না তা। কৃষ্ণের কেবল ভরে উঠল মন, কেবল তাঁর অতি মনোরম লাগল সেই অলংকরণ । 
আর বাঁলিহাণন যাই কৃষের হৃদয়ানুরঞ্জনের বহরখানি ও দেবটির। .."তাঁর কৃপায়, বিপুল 
হর্ষের মধ্য দিয়ে প্রথমেই সেই রমণীসমাজ দেখতে পেলেন, মণ্ডল আলো করে কৃষ্ণের 
সঙ্গেই মণ্ডলের কেন্দ্রক্ছলে বিরাজ করছেন..যেন চিন্নীভূত-.-তাঁদের বৃষভানুনন্দিনা, 
যান অসামান্যা, 'যাঁন সর্বমানাযা, যান ব্রজরমণপগণের মুকুটমাঁণ। 

/ তাবপরে সেই মণ্ড়লপর ভাবনা হল, বোশ ছড়ি পড়ছেন না তো তাঁরা ? যাঁদ 
সে পালায়, যাঁদ সে পালায় ! অতএব, গায়ে গাষে সে'টে দাঁড়াতে লাগলেন তাঁরা....গাঢ়বন্ধ 
দিয়ে কবিতার শাথিল বন্ধ দোষটাকে দর করে দেন যেমন করে কবি। 

ইনি গুব কাঁধে, টান এ*র কাঁধে, বাহ্‌মূল বিন্যন্ত করে মণ্ডলে মণ্ডলে দাঁড়ালেন 
আভশীরণণীরা । 

১. মাঝখানাঁটতে দাঁঁড়য়েছিলেন রাঁসকশেখর শ্রীকৃষ্ণ । হঠাৎ তাঁর চরণে জাগল 
সনসতার গাঁতমান এক আবেগ ! 'তাঁনও প্রবেশ করলেন, আর শাথিল হয়ে খুলে যেতে 
লাগল দুটি রমণণর প্রত্যেকের অংশতট | পুরঃপশ্চাপ্ভাবে তিনি প্রবেশ করলেন তাঁদের 
মধ্যে । দুটি দূশট কবে গোপণীদের মাবখান 'দিয়ে ভূজবন্ধনে তাঁদের কণ্ঠ জাড়িয়ে, বিভ্রান্ত 
তাণ্ডবে শঙ্গাররসের সমস্ত হাবভাব বিকশিত করতে করতে ; অলাত চক্রের মতো ভ্রমণ 
করতে লাগলেন 'তান। অদ্ভুত অত্যদ্ভূত সেই ভ্রমণ, সেই রাসতাণ্ডব যোগে*বরের। 
প্রীতিলোম ও অনৃলোম ক্লমে যেন সৃষ্টি হয়ে যেতে লাগল একখানি চিন্ক্যব্য, গোমন্রিকা 
বন্ধপ্রায়। কলাবতীরা সকলেই মনে করতে লাগলেন-.তাঁরই রয়েছেন কৃষ্ণ, তাঁকেই ঘিরে 
নাচছেন কুফ, [তান তাঁর, তান তাঁর,.."এমান স্যম্দমান হল বাসতাণ্ডবের ক্ষিপ্রতা ৷ 
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একজনের দক্ষিণস্কম্ধে তাঁর দক্ষিণ ভুজ বলয়, একজনের বামস্কম্ধে তাঁর বাম ভূজ 
বলয়, একসঙ্গেই দ.ি কাম্তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সঘন আলিঙ্গন করলেন কৃষ্ণ । 
তারপরে তাঁদোর দু-জনের দেওয়া পথ ধরে একজনকে 'পিছনে ছাড়তে ছাড়তে এবং অপর 
একজনকে সামনে টানতে টানতে, আবার নিমেষে কৃষ্ণ তাঁড়ং-নরতনে এগিয়ে গেলেন আর 
দ?"ট কাম্তার যুগপৎ আলঙ্গনের 'নাঁবড়তায়। এমান ধারায় ছটে চলল সেই নত্য। 

১০ প্রাতিলোম ও অন[লোমে ভ্রমণের কৃপায় »পঞ্ট গ্রতীয়মান হতে লাগল এই অদ্ভুদ 
নৃত্য-কাব্যের গোম্রিকাবন্ধন ; পুরঃপশ্চাৎ সমালিঙ্গনের মাধ্যমে স্পঙ্ট প্রতীয়মান হতে 
লাগল এই অম্ভূত নৃত্যের লাঘব কৌশল। ব্রজগোপণদের সঙ্গে জোড়ে জোড়ে এই নত্য 
করতে করতে কৃষ্ণ আবার যখন এই প্রণালগতে নৃত্যোম্মত্ত হয়ে উঠলেন তাঁদের মধাগতা 
প্রধানা সখীদের সঙ্গে, তখন যেন ঝরণা খুলে উৎসবমূখর পরম কৌতুকের আনন্দের । 

১১. প্রচণ্ড বিম্ময়ে বাকাহারা হয়ে, মখাবলোকনের আশায়, জ্যোতিশ্চকেের মতো 
ঝুলতে ঝুলতে, অম্বরতলে 'ভিড় জমিয়ে ফেললেন সস্তক চারণেরা, 'কিন্নরেরা, সিদ্ধ-সাধ্য 
গন্ধর্কেরা, 'বিদ্যাধরেরা । বিমানে বিমানে যাঁদও ছেয়ে গেল আকাশপথ, তব কোথায় যেন 
ভেসে গেল তাঁদের মান এবং তদের মর্াদাবোধ। লেখাজোখা নেই এত এসে দাঁড়ালেন 
রেখাশ্রেণীর মতো দেবতারা । ৃ 

১২. বাজতে আরপ্ত হয়ে গেল দেব-দুন্দ:ভি 'দিব্যবাদ্য। লাঁলত মূরজবন্ধ চিন্রকাব্যের 
ন্যায়, সুছন্দ খর-বোল বেজে উঠল মূরজ ; বেজে উঠল নিদেষি মৃদঙ্গ ; আনন্দের বিকি- 
1িনির যেন হাট খুলে বসল পণব । আলিঙ্গ্য অওক প্রভাতি কত মূদঙ্গে, কত আনন্দে, কত 
দূন্দভিতে নাটকীয়ভাবে যে মুখাঁরত হয়ে উঠল সমদদ্রগন্তীর আনঘ্ধ ধ্যান তার ইয়ত্তা 
নেই। বাজল বাঁশশ, বাজল বাঁণা, আকাশে আকাশে যেন ছাঁড়য়ে 'দিয়ে গেল লক্ষ লক্ষ 
পক্ষধ্বন 'বিহঙ্গের। , 

১৩. স-ভ্রমর ফুল ছড়ুতে লাগলেন, না না, কাজলটানা চোখের জলের যেন 
আনন্দ-বৃষ্টি করতে লাগলেন. 'নন্দনবনের বনাঁবহ।রিনীরা | অঙ্গনাদের সঙ্গে নিয়ে সহ্ষে 
গান আরন্ত করে দিলে গণ্ধর্বেরা ; ললিতকণ্ঠে উঠল যশোদ।ন নব যশোগান । 

ব্রজগোপখদের ও শ্রীহারর তখন পায়ে পায়ে বাজছে''হল্লীশ নৃতে র তালবিভগ্গ, 
গাঁতিভেদ ছন্দ । রূণ-রুণ করে বাজছে মুখর ন্‌পুর, কিণং কিণ করে বাজছে কঙ্কণ- 
1কাঁঙকণণ । গক তাদের মধুরোল। একরোলের বিকিরণ যেন শ্রবণের অমৃত."নষ্ট করে 
দিতে চায় অমতভোজণদের রসনার রস। 

পট দুটি করে সুদর্শনা কান্তা-'"আলিঙ্গন ভ্রান্তা,'"আর তাদের মাঝখান দিয়ে 
নৃত্য বেগে অনপ্রবেশ করে চলেছেন নাীলাঞ্জনবর্ণ ঘনশ্যাম, 'কি অশ্রান্ত নত্য। কি 
অদ্ভূত সুন্দর এই মণ্ডলার মাল্যরূপ। আকাশ থেকে একি দেখছেন তাঁরা-.দেবতারা ? 
এ “মালা” যে সব মালাকেই হার মানিয়ে দিলে ! 

একি জ্যোৎ্নায় আর তামরে গাঁথা মালা ? এক দামিনী আর মেঘে বিনোট মালা ? 
এ কোন চম্পক আর কুবলয়ের মাল্য ? এ কোন কাণ্চন আর ইন্দ্রমাণির ফূলহার ? 

১৪ কথনও কখনও আবার গোমমন্রিকাবন্ধ পরিত্যন্ত হয়ে স্বচ্ছ ভূমিতেই আরপ্ত হয়ে 
গেল-'প্রীকৃের চক্রাকার নত'নের আবর্তন। বেকে বে'কে দুলতে লাগল বীরবৌলি.* 
দু-কানে ; বুকের উপর নাচতে লাগল মন্দারের মাল্য ; ফিণ্‌ কিণ্‌ কণ্‌ কণ্‌-.বাজল 
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কাণ্চ, বাজল কঙকণ-কাঁঙ্কিণধ ; গা থেকে খসে পড়তে লাগল উত্তরণয় শ্রীকৃষ্ণের ; 
চক্তাকারে ঘরে ঘুরে নাচতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ । আর সেই মেঘ চক্রাকার সর্বব্যাপণ আলোক 
তরঙ্গে মৃগনয়নারা সকলেই ভাসতে লাগলেন.''নব-স্থির যেন বিদন্তের দল । 

১৫. এই নাচ নাচতে যা ঘটল, তা অত্যাশ্র্য এবং সম্পূর্ণ ধবাচন্ত্। কনক-মাঁণ 
কাঁণকার মতো কেন্দ্ুস্থিতা শ্রীরাধিকাকে 'ঘরে হুস্বাবর্তে নাচতে নাচতে দণ্ঘার্তে শ্রীকৃষ্ণ 
যগপং পেশছে যেতে লাগলেন মণ্ডলস্থিতা প্রিয়াদের সান্নিধ্যে | অন্তর্মণ্ডল ও 
বাহর্মণ্ডলে একসঙ্গে এই বিভ্রান্তি ঘটিয়ে বারংবার পাঁরদ্রমণ করতে লাগলেন শ্রীহারি। 
সেক অদ্ভূত সরস নাচ ! -.সতোর ঘাঁধন খুলে কে যেন তাঁকে সবেগে ঘঁরয়ে 'দিয়ে 
৪শয়ে দিয়েছে-''একজোড়া খেলনার চাকার মতো পান্নার ; আর সেই যুগ্ম লগলাচক্র বন 
বন করে ঘুরছে, আবেম্টন করে পান্নার দ্‌শট মণ্ডল"যুগপৎ। 

এই অত্যপ্ভূত চক্র-ভ্রমরী-নৃত্য দেখে চমকে উঠলেন তৌধান্রকের ( নৃত্য-গণত-বাদ্য ) 
দেবগণ তাঁদের মধ্যে জাগল প্রচণ্ড নত্যবাসনা । তন; গ্রহণ করে তাঁরা উপাস্থৃত হয়ে 
গেলেন তৎক্ষণাৎ । 

১৬ আর 'কি তখন ধৈয' ধরে বসে থাকতে পারেন নূত্যগাঁত বাদ্যোধায়ের 
উপাধ্যায়েরা ? তাঁরাও পেশছে গেলেন তাঁদের দেবীদের চরণোপাসনায় । অপারিমিত 
আনদের আবেশে দেবীরা প্রত্যেকেই নিজেকে মনে করতে লাগলেন নিতান্ত নৈপূণ্যবতণ ! 

তাঁরা প্রথমেই অনগ্গরহ প্রদর্শন করলেন হচ্তাধ্যায় দেবকে । 

এই দেবাঁটির প্রধান' কা হচ্ছে, হস্ত-পদের অঙ্গুলিগুলির বিশিষ্ট 'বিন্যাসের মাধ্যমে 
পদার্থের আকৃতি প্রকট করা, এবং তন্মূলে রান্ত জন্মিয়ে দেওয়া নরনে। তিনি এলেন 
এবং এসেই.."তর্জনীমূলে লগলাভরে বুদ্ধাঙ্গষ্ঠটি ঠোঁকয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরভাবে 
অন্য করাঙ্গ-লিগুলিকে প্রসারিত করে এমন সমষ্ঠ প্রকাশ করলেন পতাকা নামক হন্তক- 
ভেদ, যে মনে হল ধিক মণিকাদের গৃহে গৃহে সত্যই বুঝ ললিত পতাকা উড়ছে । 

তারপরে তান দেখালেন ন্রিপতাকা মূদ্রা । পতাকা হস্ত রচনা করে এমন লণলাভরে 
1তনি বাঁকাতে লাগলেন অন।মিকাট, যে মনে হল ধাজ্ঞকদের সন্তে সনে যেন পতাকার 
মতোই হোমধূমাবলী উঠছে। 

তারপরে, অঙ্গষ্ঠ, তজনী ও মধামা-এই তিনটি অঙ্গ'লকে মিলিতাগ্র করে, এবং 
অনামিকা ও কনিষ্ঠাঁটকে পৃথক পৃথক ভাবে উধর্ষমখী করে এমনভাবে তিনি প্রকাশ 
করলেন হংসাস্য মুদ্রা, যে সকলেরই মনে হল তাঁরা যেন সাঁতাই দেখছেন একট হাঁসের 
মুখ, আর সেই মুখাঁট যেন ধীরে ধীরে নাড়ছে, না না নরম করে নিয়ে চিবোচ্ছে একগাছি 
মৃণাল সানন্দে । এইভাবে তান তাঁর অঙ্গশীল ভঙ্গে কত যে প্রয়োগনৈপণ্য দেখাতে 
লাগলেন হস্তক-মুদ্রার, ইয়ত্তা নেই তার । 'দ্বিতীয়ার চাঁদ একে গেল..কস্তুরীমুখ । 
[টয়ে পাখীর ঠোঁটের মতো দেখতে এ রাঙা রাঙা পলাশকলিগ্‌লোকে যেন ফ.টয়ে 
দয়ে গেল তাঁর হাতের শ.কুতু"্ডাথ্য মন্দ্রা । 

সাঁড়াশন দিয়ে তপ্ত সোনার স্‌তো টেনে বার করবার নাটক দোঁখয়ে গেল সংদংশমঘদ্রা। 
ঘটকবাদ্য বাজাচ্ছেন মহাদেব.."এই ছবিটি ফুটিয়ে তুলল ঘটকমনখ-মদ্রা । পদ্মকোশে 
উৎকাণ্ঠিতা মধূকর শ্রেণণর যেন গুঞ্জন শোনাল পদ্মকোশ-মদ্রা ৷ সাপদড়ে সাপধরার 
খেল; দেখিরে গেল আঁহতুণ্ডক ৷ অঙ্গলগযাল যে সাঁতন শিল্পকলায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, 
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এই ভাঁঙ্গীট সুন্দরভাবে প্রকাশ করে দিল সূচীমূখ । মৃগঁশিরা-নক্ষঘ্যত্ত অঘ্রাণ পার্ণিমার 
স্বপ্ন দেখিয়ে গেল মৃগশীর্ধ-মুদ্রা | অণ্টমণর চাঁদ আঁকল অধণন্দ্র-মুদ্রা । কত আর বাঁল 
বলুন, কার্তবশ মার্তর মতো সেই বিশুদ্ধ সহত্রহস্া হস্তাধ্যায় দেবকে অনুগহপত 
করতে দ্বিধা করলেন না তৌধনিকের দেবধগণ । 

এদের পরেই এলেন ''হরাবিলাস স্বরাথাঁদি ও গ্বরপাঠ 'বির্দাদ সম্বলিত নানা 
প্রবন্ধাদর, এই ধ্রবার 'যান গানদেবতা, 'তিনি | তাঁর কৃপায় প্রকাশ পেলে দুটি 
মার্গতাল-'চচ্চৎপুট ও চাচপুট ; তিনাঁট দেশী তাল-"হংসলগল, গজলীল ও িংহ- 
নন্দন ; প্রকাশ পেল এইগীলরই মতো আরো অনেক মহাতাল। অ।দিতাল, একতালপ, 
তাল, প্রাতমণ্ঠ, নিসার, যাঁততাল, ন্নিন্ট ও আড়ক তালেরও পরিচয় দিতে বিলম্ব 
করলেন না 'তিনি। 

তানি বিদায় নিতেই, প্রবেশ কবলেন দেশীয় গান দেবতা, তান শুনিয়ে গেলেন 
দ্রাবিড়, তৈলঙংগ ও পাশ্চাত্য দেশশয় গান । 

তারপরেই ঝগকাব তুলে আবিভূতি হলেন"মালব, মল্লার, ভৈবব, কেদার, সারগুগ, 
নট, কর্ণাট, কামোদ, সাম, ল্েহাগ, গাম্ধার, বঙ্গাল, বসন্ত-আদি-রাগসমূহ ; এবং 
আবিভ'তা হলেন 'গৃজরী, বিপুল-গুজরী, কারাটণ দেশিকা, ভৈববশী, বেলাবলখ, 
রামাকরাঁ, ধন্লাসিকা, শ্রী, পাল, গোর, তোড়খ, গৌঁণ্ডগিরণী, কল্যাণিকা, পৌরবাঁ, 
সৈদ্ধবী, শোভনবতশ, আশাবরণ, দেশবড়ী, গোড়ী, পটমঞ্জরণ, ললিতা, দেবরুণ, মগধণ, 
কৌঁশিকণ প্রভৃতি রাগিণশগণ | 

এ'দের মধ্যে এলেন  সপ্তস্বর, একাঁবংশাতি মুনা, তিনগ্াম, অন্টাদশ জাতি, 
দবাবিংশতি শ্রুতি এবং মাতু ও ধাতৃদেবতা । 

এদের সকলের আ'বিভ্বে তৌধন্রকের দেবীগণের মনে হল, তারা যেন আবিভবি 
দেখলেন ম্যার্তমতাঁ নানাধ্যায়_লক্*শীর | অনুগৃহাীঁতা হয়ে তিনি বিদায় নিতেই অ।বির্ভ'তা 
হলেন বাদ্যধ্যায়ের দেবতা । তাঁকে আশ্রয় করে মধুর কলধবনি তুলে প্রথমে এলেন বংশ, 
মুরাঁলকা, পাঁরিকা, উপাঙ্গাঁদ 'বাবধ শষর বাদ্য ; তারপরে এলেন বওকা'রিণী বাঁণার 
দল, যথা-মহতশ কবিলা'সিকা, 'বিপণ, স্বরমণ্ডিকা, কচ্ছপ, রূদ্রুবণা, কিল্নরীবণণা £ 
তারপরে এলেন বাবধ আনদ্ধ-বাদ, যথা-মৃদঙ্গ, ডচ্ষ, ডমর্‌ ; শেষে এলেন ঘন- 
বাদা, যথা-মান্দিরা, ঘুঙর, করতাল। 

অনুগৃহীতা হয়ে এরা যখন সরে দাঁড়ালেন তখন বিলম্বিত ও মধ্য-লয়ে কান্তি 
প্রকাশ ক” করতে লীলাঙ্গনে আবির্ভ'তা হলেন অংগহারল্ত্রী ৷ 

১৭. তন প্রস্থান করতেই তাঁদের মধ্য থেকে এবার উঠে দাঁড়ালেন কয়েকটি বাণা- 
ধাঁরণণ | কাবলাসকা বীণার তারা কার দেখাতে লেগে গেলেন ম্বরমণ্ডলিকা, 
[বিপা্িকা, মহতাঁ, রূপবতা ও তুম্ব্‌রগ বীঁণার। 

[বিস্মিত হলেন দেধতারা ৷ আসন্ন রাসলীলা-রহস্য এ যেন সঙ্গত শাস্ঘের উপনিষদ- 
গলর মৃর্তি আবিভবি। পদ্মের কুঁড়র মতো তাদের প্রত্যেকাট মুখে সে কি সরস 
হাস্যের শোৌঁখনতা । তাঁদের দেখাদেখি মৌরাজিকীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে 
গেলেন বাণাবাদিনধরা ও চিন্ন বেণ্বাঁদনীরা। এলেন গায়নীরা, তালধারিণশীরা | 
করাঙ্গলির বিচিত্র মুদ্রার খেলা দেখাতে দেখাতে এলেন ওপা্গকীও। 
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তারপর নক্ষত্রের মতো ঝলমল করতে করতে নাচতে নাচতে এলেন বর-নর্তকপরা । 
কথা বলে বলে গান গাইতে গাইতে তাঁরা লাস্যনেতৃত্ব করলেন শদ্ধাঙ্গ শুদ্ধতর ককর্শ- 
মার্গের। তাঁরা প্রত্যেকেই যেন সঙ্গশততন্ত্র রহস্যে পারদীর্শনধ । 

যে গান গাইতে গাইতে তাঁরা নাচলেন, মার্গ ও দেশশয়-ভেদে সে গধত দ্বিবিধ। 
চচ্চৎপুটাঁদ পণপ্রকারে বিভিন্ন তালের খেলা দোঁথয়ে তাঁরা প্রকাশ করলেন চোন্রিশ 
রকমের মার্গ-প্রভেদ, এবং বিয়াল্িশ রকমের দেশণয় প্রভেদ। 

১৮. অতএব স্বয়ং উল্লসিত হয়ে উঠলেন তালপাঠ। ফুটল বোল- 

ঘথেয়া তথ তথ থেয়া, 
তথ তথথেয়া ত থাত্তথথৈয়া। 
থৈয়া ত থ থৈয়া, 
থগথগথগ-তত্তিতাঁধ গণথে।, 

১৯. অতএব, এই ,শব্দগুিকে গ্রহণ করে জনৈক তালধারণশ কাংস/ময় করতাল 
যোগ, ডাইনে বাঁয়ে উধ্র্বে অধে করপদ্ম নিক্ষেপ করতে করতে, উপরটন করতে লাগলেন 
অনিব্চনীয় এক অষ্টম স্বর | লঘ, গর, প্লুত, দ্রুত ও বিরাম-এই মাত্রা বাধ অন,সারে, 
এ বর কখনও হয়ে উঠল স-শব্দক, ক্নও অ-শব্দক। 

অতএব মুরজবাঁদনশর হাতখানি যেই মূরজে তুলল এ বোল, অমান সেই বোলগ.ি 
ফুটে উঠল উপাঙ্গধারণশর উপাঙ্গে উপাঙ্গে, স্ফীত হল তাঁর অধরদল, কম্পিত হল 
কণ্ঠ। এবং গায়নীরাও অ্ব্ফুট গুঞ্জনে সময়োচিত রাগগন্ীল আলাপ করতে করতে যন্ত্রে 
যন্ত্রে ৰকার তুলে, কান খাড়া করে, উপভোগ করতে লাগলেন সেই নিখিল ধ্বনিমিলনের 
মাধুরী । 

[দূর্ভৃত হলেন সপ্তদ্বর..-রাজার মতো বাদশী, শত্রুর মতো বিবাদী, মন্ত্রীর মতো 
সংবাদ ও ভূত্যের মতো অনব্বাদী...এই চতুর্বভেদ নিয়ে । 

1নজ 'নিজ গাঁরমায় প্রাদুভূ'ত হলেন একবিংশাতি শ্রুতি, শ্রাতিপম 'তিনগ্রাম এবং 
মূছ'না। 

পূণাঁদি ভেদে ত্রিধা প্রাদুভূতি হলেন পণ্টাশং রাগ বিশুদ্ধ ও সঙকণর্ণ ভেদে... 
আরো বহীবধ রাগ; এবং এদের সঙ্গে এলেন." পরিচিত অষ্টাদশ জাত, সঙ্গে নিয়ে 
তাঁদের সতের হাজার নয় শত ন্রিলক্ষণ তাল। 

এবার ঘটে গেল এক আশ্চ্য কাণ্ড। 

সকলেই জানতেন-শ্রথখাত জাতি মূছনার, এবং পণদশ গমকের প্রকাশ হয় না 
কণ্টতটে ; চলল বীণেই এটি প্রশন্ত' কিন্তু অত্যাশ্চ এক কাণ্ড ঘটল এখানে । রাসের 
আবন্ত-লগলায় গোপঈদের কণ্ঠের মাধ্যমেই চলবাণায় ও অচলবাণায় আরম্ভ হয়ে গেল এ 
মূছ'না গমকাদি পরস্পরের পরীক্ষা । 

তারপরে প্রকট হলেন আদি, যাত, নিসার, আড়ুতাল, '্রিপুট, রূপক, ঝমপক, মণ্ঠ 
ও একতাল। এই নবত।লেব নৈপুণ্যে প্রকাশ পেলেন অত্যন্ত মনোরঞ্জনকারণ সুড়। 
বাঁধধা এবং বিষমা গাঁত নিয়ে তখন কণ্ঠে দীপ্ত প্রকাশ হল ধ্ুবলক্ষণ শংদ্ধ সংড়ের ও 


মণঠলক্ষণ সাল্যা সুড়ের। 
২০. তারপরে যেই আরন্ত হয়ে গেল প্রবন্ধগান, এবং"“থৈ থৈ থৈ থে তিগাঁড় 
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তিনথে থা'..শব্দে হুঙ্কার 'দিয়ে উঠল বোল, অমনি তাল পাঠের অনুকরণে তালে 
তালে মাটিতে পা ফেলতে লেগে গেলেন মণ্ডলম্থা গোপণসমন্দরীরা, অম্তরাক্ষে বিন্যাস 
করতে লেগে গেলেন বাহ্‌লতা, একবার বামাবতে একবার দক্ষিণাবতে” ফিরে 'ফিরে 
আরন্ত করে দিলেন. মধুর মধুর."যেন ঝাঁরয়ে ঝাঁরয়ে রস। 
তাঁদের.'গান গাইতে লাগল মূখ, নাটক করতে লাগল হাত, তাল দিতে লাগল চরণ ; 
তাঁদের.-দোলন ফোটালো নেত্যুগ, কম্পন দেখালো গ্রীবাভাগ, ডাইনে বামে তূর্ণবেগে 
ঘ্‌ণীঁ দেখালো দেহরাগ | | 
একই সঙ্গে একই রঙ্গে 
একই ছন্দে একই ভঙ্গে 
একটি তারায় 
ঠৈকলো তাঁদের দ-ষ্টি, 
হৃদয় মাঝে মোহন সাজে 
একাঁট কৃষ্ণ যেথায় রাজে 
বুম বুম ঝুম" 
হোলো প্রেমের বৃষ্টি। 
উল্লাস ঘন দ্রুত তালে চলতে লাগল নাচ। তবুও যুগ্ম ভূরুর সে কি সান্দারত নর্তন, 
সে ফি নর্তন..কমালত চরণের ! থর থর করে কাঁপতে লাগল ভূজবন, আকাশ চিরে 
চলতে লাগল জান; রাজির উৎক্ষেপন। সগর্ভ ঘূর্ণনে নাচতে লাগল মণ্ডলী, যেন 
ডাইনে বাঁয়ে নেচে চলেছে অভঙ্গ অবরু একগাছি মাল্য--.সংন্রাট যার অন্তর লহরা মুকুন্দ 
কাণন্তর। 
পড়ে চরণ বাজে নূপুর 
রুণ রূণ ঝুন ঝুন: 
ঝহন্‌ ঝুন্‌ রুণ রূণ 
[ধ'ধি ধি'ধ 
তাধ ধি 
অনুপম মধুর রোল 
মিশতে থাকে বোল। 
দোল দোল"বাম অঙ্গ দোল, 
উতরোল.."ডাহিন অঙ্গ দোল, 
খসে অণ্চল বক্ষলোল। 
না না, ভয় ছিল; মচকায়নি কি 
যায় নি খুলে বাজ.বন্ধ, লপাঁটি লপাঁট 
হর্ষের আবর্ত নাচে-'দ7বাহ্‌ উল্লোল। 
এই আনান্দত নৃত্য-রোল সঞ্টাঁরত হয়ে পড়ল সব্বন্ত। পায়ে পায়ে ঠেকা দিতে 
দিতে, দেখতে দেখতে+ মৃদু মৃদু নাচ আরপ্ত করে 'দলেন বাঁণাবাদিনীরা, বেণদবাঁদনীরা । 
বাজল বেণ?, বাজল বাঁণা। গ্রগতের তালে তাল রেখে নৃত্য করতে লাগলেন 
গায়নীরা, এমন কি তলধারিণীরাও । বোলে তুলতে তুলতে নৃত্যে মেতে উঠলেন মদুরজ- 
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বাদিনীরাও। নর্তকণদের সঙ্গে যেন এক সুতোয় গাঁথা হয়ে হয়ে গিয়ে নাচতে লেগে 
গেলেন সকলে । বাদ পড়লেন না চামরধারিণণীরা, তাম্বলকরঙকবাহিনীরাও। 

২১. তারপরে যেই আরন্ত হয়ে গেল দক্ষণাবত ও বামাবর্ত নৃত্য, অসাম হয়ে 
উঠল কৌতুকরস তাণ্ডবের। 

বামাবতে" যেই ঘুরতে লাগলেন কৃষ্ণ অমনি কৃষের সম্মৃখীন হয়ে মন্ডলের লগলা- 
ময়শরা অবলম্বন করলেন দক্ষিণাবর্ত রীতির নটনাবলাস। রসিক ও রসিকার চিরন্তন 
নৃত্যলখলায় যেন ভাঙতে লাগল রসের ঢেউ ।""এই রীতিতে অথবা তার বৃযতক্রমে, প্রতি- 
লোম্য ও অনলোম্যের এত নিবিড় হয়ে উঠল পাঁরিগ্রহণ যে কৃষও পারলেন না এবং 
ল্‌ল্যময়শরাও পারলেন না'"পরপারে পেশছে যেতে সেই ভ্রমী-নটন-কলাকোলি-পারা- 
বারের। 

একাঁটি দীপের আলো যেন বামাঁদক 'দিয়ে নেচে চলেছে সামনে তারপরই 'পছনে 
ডানদিক 'দয়ে নেচে চলেছে তাঁর অন্ধকারের গচ্ছ'-'এমনি হল এ নৃত্যের কৌতুকচিন্ন। 
এ এক অনন্য নত্যক্রীড়া, যেখানে প্রকট হয় অনন্য ; যেখানে মাঁর মাঁর তাঁর ও তাঁদের 
উভয়েরই ব্যত্যয়েরও ঘটে ব্যত্যয় । 

দিরামহীীন রভসে এগিয়ে চলল নৃত্য । নৃত্যের তালে তালে বিলাসবতাঁদের 'বিলাস- 
করকমলে বাজতে লাগল মণ্ডলবিলাস বাদ্য । ঝিমিকি ঝিমাক ঝিম ঝিম, ঝিমিকি 
1ঝামাক িণ বিণ । সহায় হল শ্রীহরির নর্তনের | কিন্তু আশ্চর্য, দুপক্ষেরই গান হয়ে 
গেল ভিন্ন । সুলোচনাদের অধরতটে ঝব্তে লাগল কৃষ্ণের অখিল গুণগান আর কৃষ্ণের 
মুখে ফুটে লগল আকাশভরা চাঁদনী-রাতের আর সুন্দরীদের সঙ্গীতের লালত ললিত 
মনা । 

ছন্দে ছন্দে পড়ে তাল.'চরণে। মান্তুর আনন্দ বাজে পদ্ম-হাসা চরণে । আগো, 
আঘাতও এত মধুময় হয় । মার মাব সেই চবণকমলের মধুতে মধ্‌তেই যেন সিন্ত হয়ে 
গেল যমূনার-পুলাকিত পূঁলিন ভাগ। ধুলো উড়ল না এক কাণিকাও। যেন ধুলোই 
নেই ৷ অত নাচ, এ প্রচ্ড নর্তন, নর্তনের এ দ.॥-ত আবেগ, এক কণা তবু ধুলো 
উড়ল না; যেন ধূলিগুলিও এলিয়ে পড়েছে আনন্দে । 

সূন্দরশদের দীঘল দীঘল নয়নের নিচে গালের পাতায় পাতায় ফুটে উঠল বিদ্দু 
বন্দ; ঘাম। প্রত্যেকটি 'িন্দুতেই 'বিদ্ব-সমান ফংটে উঠল নত্যশীল শ্রীকৃষের 'ন্রিভাঁঙ্গম 
রূপ । অঙ্গনাদের বদনকমলদোলে, আর সেই গালের কৃষ্ণ যেন চোখের কৃষককে বলে ।... 

'না না না, তুমি তেমনটি নাচতে জান না এ+দেরটি যেমন নাচে । 

গানের ভাষায় ভাসলো কোনো কোনো সুন্দরীর নয়নের পদ্মদট, নাচের তরঙ্গে 
দূললো কোনো সুন্দরীর চরণের মরালপঞ্খী। মঙ্গলোংসবের মতো তাঁদের অঙ্গে অঙ্গে 
পরশ দিয়ে গেল ঘনশ্যামের আলিঙ্গনের রঙ্গ । 'শিহর জাগল রোমে রোমে নবাঙ্কুরের 
ছন্দে। নাচতে নাচতে আবার ক্ষণকালের নাচও ভুলে গেলেন তাঁরা । উৎকণ্ঠার কণ্ঠ 
ছেড়ে তখন গেয়ে উঠলেন অন্য গান। বালহাঁর যাই সে গানের মাধুরীর । সে গান 
শুনে বারংবার মূ গেলেন সঙ্গীতের দেবীরাও। 

একাঁট সুন্দর" তোড়ায় তোড়ায় ফ:টয়ে তুললেন স-গাম্ধার গ্রাম ভাম্বর। কোথাও 
সংকীর্ণ হল না তাতে জাতিশ্রদাতি-গমকের দ্বচ্ছতা, খণ্ডিত হল না এতটদকুও। তখন 
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ক আনন্দ হষণকেশের । 'তানও যোগ দিলেন সেই ম্বরালাপে। 

সুমঞ্জুল শ্রুতি-সনাথ তাঁদের সেই স-গ”র-ম-প-নি-র রূপগীলতে কৃষ্ণ দেখতে পেলেন 
কাবালঙকারের মাঁণ ফলন ৷ 'কি আশ্চর্য, এ রূপগলিই 'ি প্রকাশ করে দিচ্ছে না তার 
স-গাঁরম-পালন লাবপ্য-ধনাঁদ এ*বর্য ? বিরাট প্রণীতিতে উজ্জবল হয়ে উঠল তাঁর নাচ। 

আর সেই নাচের সঙ্গে'তা ধিক তা ধিক: ( তাঁরা ধিক তাঁরা ধিক )-বোলে উদ্দাম 
বেজে উঠল গোপণদের মুদঙ্গ। বোল শুনে চমকে উঠলেন সুরপুরশর নর্তকশ সমাজ। 
ভারী অন্যায় তো, আমাদের নিন্দে করছেন কেন এরা ?"শকন্তু পরক্ষণেই আম্বন্ত 
হলেন নর্তকীরা । কান যে তাঁদের জুড়িয়ে যাচ্ছে মৃদঞ্জের বোল-তানে। 

২২. 'বিরামহাঁন নৃত্য বিরামহীন বাদ্যের স্রোত বহাতে লাগলেন মণ্ডলের রমণশ- 
মাঁণরা। আর তার মধ্যে স্বাতন্ত্রে নেচে চললেন মূকুন্দ, '্যান অনন্ত-রস, প্রত্যেকের 
অন্তরে একত্রে সবল করে 'দিয়ে কাম, গর্ব ও আনন্দ । নাচতে নাচতে তান নয়ন তুলে 
চ।ইলেন শ্রীরাধ,র মুখের দিকে । দেখলেন-..ও মূর্তিটি যেন রচনা করছেন তাঁরি বৈদগ্ধণ 
দেবী স্বয়ং। আঁখল তৃপ্তিবাহনী, রসাধকারিণণ শ্রীরাধাই যেন তাঁর সিদ্ধোষাঁধ স্বয়ং 
যেন তিনিই সেই তিনি, যেখানে একমাত্র জংড়োয় গিয়ে তাঁর সমন্ত জবলা, সমস্ত রেশ। 
দেখেই, শ্রীকৃষের সমগ্র সন্তায় শ্রাবণ-বর্ষণ হতে লাগল প্রেমী-পীযুষের ৷ মণ্ডলনত্য 
সমাপ্ত হতেই, দুবাহ্‌র আলিঙ্গনের মধ্যে শিখণ্ডমৌলি ঘিরে ফেললেন তাঁর রাধাকে, 
রাধাও ঘিরে ফেললেন তাঁর কৃষ্কে.. যেমন করে সোনার দামিণণকে জড়ায় কৃষমেঘ, যেমন 
করে তমালকে জড়ায় হেমবল্লরী ৷ তারপর সে কি দোহার রূুদ্ধাম্লেষ নর্তন, নর্তনের 
[ক শিল্পশোভা, 'শিজ্পশোভায় কি অনন্ত কৌতুক । 

কত মন্মথের যে পরাজয় হল কে তা খোঁজ রাখে । এ এক অদ্ভূত চুদ্বকমাণ, যা 
কুশড়কেও আকর্ষণ করে ফুলের । তাঁর সঙ্গে নৃত্য করতে লাগলেন রাধা । স.ঠম বাঙকম 
হয়ে গেল মণ্ডল রমণীদের ভ্রু । বাক্যহারা বিস্ময়ে তাঁরা 'দেখতে লাগল সেই নাচ। 
তাঁদের স্পৃহা হল. আনুকূল্য করবেন এ লাস্যের ; তালে তালে তাই আরন্ত করে দিলেন 
গান, আরম্ভ করে দিলেন বাজনা । কিন্তু হায়রে, সে নর্তনের রূপ কেমন করে ফোটঢাবেন 
তাঁরা পায়ে ? পারলেন না। 

ই৩. গুণ সম্প্রসারণ, বিকার এবং হুস্ব-দীর্ঘ ভাব,.এইগ্লি অভ্যাসধর্মের লক্ষণ ; 
তবুও কোথাও এব ব্যাভিচার দেখা যায়, এতে আশ্চর্য হবার কিছ; নেই । কিন্তু এইটেই 
ক আশ্চষে'র 'বিষয় নয়, যে নত্যাভ্যাস না থাকা সত্তেও স্বভাবাঁসদ্ধ বলেই রাধার নতনে 
আঁবন্কৃত হুল নৃতা গীত পাশ্ডিত্যের সম্প্রসারণ, ওৎসুক্য, মন্তুতা, চাপল্য আবেগা'দি 
মনোবিকারের প্রকাশ বাহুল্য বা প্রকাশ অজ্পতা । 

২৪. রাধার এই ্বভাবাঁসম্ধত্ব দেখে বশীভূত হয়ে গেলের উর্বশী, লঙ্জায় সায়রে 
যেন ডুব দিলেন অপ্সরার দল এবং অরণ্যের সাঁমা পার হয়ে যেন পালিয়ে বাঁচলেন চারণ 
বধ্রা। আর ওাঁদকে নারীদের যা উচিত কাজ তাই করতে লাগলেন 'সিম্ধনারধীরা, 
গন্ধবাঁরা এবং দেব ও মনিদের বধূরা। তাঁরা কেবল বর্ষণ করতে লাগলেন নন্দন কুসম, 
তাঁরা কেবল স্মরণ করতে লাগলেন শ্রীমদনের মাহাত্ম্য এবং সৌভাগ্য । 

আর সেই বর্ষণের ও স্মরণের মধ্য দিয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন."'রাধা আর কৃষকে.." 
তাঁরা নাচছেন; তাঁরা উল্লাদত করতে করতে নাচাচ্ছেন *বরগযলিকে--গারে মা নি 'রি 
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গামা । ধৈবতের আগ্রহাম্বিত গ্রহভাস ও গেয়-াঞ্জক অংশভাগ, এই দুটির সঙ্গে আরোহণ 
ও অবরোহণে স্বরগুলিকে উল্লাদত করতে করতে তাঁরা নাচছেন, আহা সেগুলিকে রম্য 
গমকময় করতে করতে তাঁরা নাচছেন। রাধাকৃণ সমন্ত পদে নাচছেন। সে রাগ সাহিত্যের 
সে কি গতমান আবেগ । 'তেনা তেনা”এই মঙ্গলসূচক আলাপের মুখে তাঁরা ষগলে 
বিস্তার করে চলেছেন নানান রস, নৃত্য ও গান। এ লোকের নয় যেন সেই শব্দ প্রবাহ। 
আর সেই নৃত্যের গাঁতবেগ, কৌতুক ও উল্লাসের শোখিনতায় রাধা জয় করতে চাইছেন 
কৃষকে, কৃ জয় করতে চাইছেন রাধাকে। 

২৫ তাঁকে 'ঘিরতে চেষ্টা করল আলস্যের মোহনতা । ছেদ পড়ল না নৃত্যে । 'তাঁন 
নাচুত লাগলেন তাঁর তুলনাহীন নাচ; ক্ষণনত্য-"মণ্ডলগতা আতর ভীরুদের সঙ্গে 
ক্ষণ নৃত্য-মণ্ডল-মধ্াস্থিতা শ্রীরাধকার সঙ্গে । 

২৬ ."শতান তুলে নিলেন তাঁর বাঁশরী । যে গান ধরলেন বাঁশরীতে হায় রে, পৃবে 
সে গান কখনও আবিচ্কার করেন নি কোনও সঙ্গীত দেবতা কোথাও । এ যেন এক 
আতী'রন্ত তাল, যা দুর্গম সঙ্গীতাচার্ধদের কাছেও সেই গানের অন:গানে তান নিয়োজিত 
করে দিলেন গান্ধার গ্রামকে | ধুয়া ধরলেন গায়নণরা পাখোয়াছের তালে তালে। 

দেখতে দেখতে ঝঙকার দিয়ে বেজে, উঠল তন্ত্রীদল, মুখর হয়ে উঠল কণ্ঠ। শেণীবদ্ধ 
য়ে দ'ড়িয়ে গেলেন-'সোনার পাপাঁড়র মতো গায়নীরা । তারপরে সেই কান্তমিলন ঘটল 
সর্বন্বরের এবং যেই সোমে এসে থামল তাল, অমনি ঝনং বন: বন: শিঞ্জন তুলে তাঁড়দ্বেগে 
আঁবির্ভূৃতা হলেন নত্যপরা এক রাধাসখা.*পদ্মের যেন কার্ণকা, সঙ্গীতবিদ্যার যেন 
সম্‌দ্গণর্ণ ঝঙ্শার-ধাম | 

জানুদ:টিকে ঈষং কুণ্টিত করে নিতদ্বশশর্ষের বিশালতায় অর্ধচন্দ্র মুদ্রায় বাম হাত- 
খান রেখেশতান "স্থির হয়ে দাঁড়ালেন তারপরে ক্ষাঁণ ক্ষীণ কটিভাগের 'নিম্মস্থিত ঘিবলির 
হুস্ব বেখার উপর দিয়ে কফ্রীন কুণ্িত করে, তিনি তাঁর সমল্লত ভুনাঁশখরে উঠিয়ে নিয়ে 
এলেন দক্ষিণ হস্ভের পদ্মকোষ মুদ্র'টিকে । মদ লালিত্যে উৎফুল্ল করলেন পদ্মকোষ । 
আর সঙ্গে সঙ্গে ডাইনে বাঁয়ে সম্মিলিত হয়ে পড়তে লাগল তাঁর দু-নয়নের কালো 
তারার নাচ। 

নৃত্য আন্ত করে 'দিলেন রাধার সখা"'ধারে ধীরে । তালে তলে সর্পলীলায় দুলতে 
দুলতে কে'পে উঠতে লাগল পড়তে লাগল হাত । প্রসারণ ও আকুণুনের সে কি সলালল 
ভঙ্গী, আভনয় কুশলার অঙ্গুলিতে অঙ্গ'ীলতে কত যে খেলে গেল হংসাস্য, কর্তরখম্‌খ 
পদ্মকোষ, ইয়ত্তা কোথায় তার ? নব নবাঙ্গ ছয়ে ছুয়ে নাচতে লাগল লাক্ষার মতো 
[চিকণ চিকণ এবা-ললাট।দি অঙ্গ । মার মার ক অসাধারণ তাঁর বিষম ছাদের পায়ের 
কাজ। নাচিয়াদের যা দ-ঃসাধ্য তাই নাচতে লাগলেন রাধার সখাঁ-"হেলা ভরে"'উল্লাসে। 

নাচতে নাচতে তিনি ক্ষীণ করে ফেললেন উদরভাগ ৷ আতিস্ফার হয়ে উঠল তাঁর 
বক্ষোজ-ভার, বাঁঙকম হল প্ঠদেশ, মিলিত পাফ্“্বয়ের উপর লিয়ে পড়ল বেণণ, 
লুপ্ত হল ন্রিবলীর রেখা । এই সৌম্ঠবের মধ্যে আবার যখন তান প্রত্যেক তাল-মোক্ষে 
প্রকাশ করতে লাগলেন তাঁর হস্ত-লাস্যের কর-কম্পন, তখন জয়ধ্ান করে উঠলেন সকলে । 
তাঁদের ঘনীভূত 'ব্ময় যেন বলে উঠল- 

আপনারা কামদেবের চম্পক শরাসনের সাজানো নাচ দেখছেন।” তারপরেই তিনি 
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তাঁর দুই জান? দিয়ে আঁকাঁড়িয়ে ধরলেন ভূমিতল | এবং ধরেই বাহ্‌ দুটি বিস্ফাঁরত করে, 
অলম্কারে ঝঙকার তুলে নৃত্যছদ্দে ঘূর্ণন করতে লাগলেন গান্ন। সঙ্গে সঙ্জো ঘুরতে 
লাগল"."গলার হার, কানের দুল, সঙ্গে সঙ্গে দুলতে লাগল গন্ধমাতাল ভ্রমরকুল। 
কান্তির পাঁরাধ রচনা করে বসল..গান্রের গোঁরমা, বক্ষোহারের শ্বোতমা, অধরের 
অরুিমা, আর ভ্রমরদের শ্যামলিমা । ছবির মতো যেন এক পুষ্পধনুর সোনার চক" 
ঘুরছে। 

তারপরেই তিনি পদাঙ্ালর উপর ভর 'দিয়ে দাঁড়য়ে, পার্চি*্বয়ের উপর স্থাপন 
করলেন তাঁর শ্রোণদেশ ৷ প্‌ূরক-্বসের কৃপায় বিন্তগর্ণ হল বক্ষ, শাম্ত হল ন্রিবলী, 
[শাথিল হল নীবি। ভ্তনদ্বয় ও জানুদটিকে 'কিৎ 'বিস্ফারিত করতে করতে কর দ:"টর 
অব্গ্ষ্ঠ 'দিয়ে তালে তালে অঘাত 'দিতে 'দিতে, আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য, যুগপৎ রসনায় 
বোল তুললেন_-তথ তথে থৈ তথে থৈ." সেই বোলের ছন্দে ছন্দে সুর তুলল কণ্ঠ, 
বাজল বেণু বাজল বণ, মান্দিরা-'"তথৈ থৈ তথৈ থে। এইভাবে যখন উচ্ছল হয়ে উঠল 
নাট), হঠাৎ তখন রাধারাণগর চরণ থেকে খসে পড়ে গেল নপুর এবং গণত সমাপ্তর সঙ্গে 
সঙ্গে বীণাবাদিনী ও বেণুবাদিনীদের চোখের নিমেষে 'তিনিও হলেন অল্তধান । 
নিঃ*বাসে নিঃ*বাসে উঠতে লাগল বক্ষের কুণলিকা। সখাঁর কাঁধে হাত রেখে তিনি 
বশ্রাম করতে বসে পড়লেন নেপথ্যে । সখাঁদের অণুলের বাতাস এবং গ্রণয়ভরে তাঁদের 
দেওয়া এক 'খাঁল পান মূখে পুরে তিনি আরাম করলেন ক্ষণকাল। 

৩০. ক্ষণকাল বিশ্রামের পর, গায়নীরা যেই পুনবরি গেয়ে উঠলেন অন্য গান এবং 
সংগীতকারিণীরা সম্পাদনা করতে লাগলেন সেই গানের মেলনের আলাপ-লালিত্য, রাস- 
লাস্যমণে লালত করশাখার মাধূরিমা দেখতে দেখতে পুনবাঁর প্রবেশ করলেন রাধাসখধ। 
দুটি কর দিয়ে গীঁতের পদার্থ বিস্তার করতে করতে তিনি এমন বিচিন্্ভাবে নত্য 
দেখালেন, ''অভিরূপ-জ্যেন্ঠা জ্যেষ্ঠার, মদনগর্বতজনী তরনার, ভূবন-সোন্দর্ধসার 
মধ্যমা মধ্যমার, রর্তিমদ-নামিকা অনামিকার এবং বৈচিন্র-কনিষ্ঠা কাঁনহ্ঠার."যে চমকে 
উঠলেন মনসিজ এবং নাচি নাচি করে উঠল শিবেরও মন। 

নাচতে লাগলেন রাধাসখা । 

উঠতে লাগল, পড়তে লাগল 

বাঁকৃতে লাগল, কাঁপতে লাগল, 

যুগল বুূক যুগল স্ফিক। 

ঝম্‌ ঝম ঝম্‌ ঝওকার তুলল কনকবলয়, 

কাঁপতে লাগল এ-কর ও কর"" 

যেন ফুল ঝরছে পূজার ফুল । 

আর 

'তত্তা ততথে 'তিকিড় তিকিথে, 

তালে তালে দুলতে লাগল জান, 

তালে তালে বাড়তে লাগল বোল, 

তালের মূখে নাচল দাঁতের হাসি। 
তারপরেই সেই গৌর বরণী ধনশ এত উধেরধর্ গতিতে উপযু্পারি ঘোরাতে লাগলেন 
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নিজের দেহ...সূষ্টি করে গোঁপিমার অসংখ্য পাঁরিধি, যে মনে হল, ঝড় উঠছে গায়নদের 
কমল-বনে, আর সেই ঝড় যেন উড়িয়ে নিয়ে ছটছে পদ্মফুলের পরাগ । 

তারপরে ৩নি আকাশচারণ নৃত্যের মধ্য দিয়ে এত বিদ্ততর করতে লাগলেন অত্যন্ত 
দহ সব নৃত্যহন্দ, যে মনে হল তাঁর তনুলতা বুঝি আকাশেই স্থায়ী” হয়ে রয়েছে... 
কাঁপছে-.কাঁপছে""জে॥তির্বকল্লরীর মতো কাঁপছে । শিক্ষার কোনো গব-প্রকাশ নেই। 
কেবল মনে হতে লাগল, লাবণ্যদেবীর দু-খাঁন চর্ণ যেন অন্য কোনো কারণে নয়, কেবল 
হেলাভরেই পৃথিবীর উপর পড়ছে না। 

কী সুন্দর নাচ ! এর কী যে উপমা হতে পারে ভেবে পাওয়া যায় না।... 

বিদযত্বল্লী যাঁদ স:চির-স্থায়িনী হতেন নির্ে'ঘ গগনে, আলগোছে মঠির ভিতর 
কাঁপ,.শ যাঁদ মৃদল-মৃদুপবনে, দৈবযোগে যাঁদ মুখ ফুটে বোল তুলতেন- 

“তন্তা তত্‌থৈ তিকিড় তিক থৈ থাঃ”... 
তাহলে তাঁর উ 1মা দেওয়া চলতো এই নটনাবদুষণীটর বৈদগ্ধীর সঙ্গে । লঘু »ঘু চরণে 
এইভাবে নর্তন-পাশ্ডিত্য প্রকাশ করতে করতে, সমের মাথায়, শুনভার-দুবহ নিজের পর্ব 
কায়াঁটকে এমন প্রচণ্ড বেগে তান দোলয়িত করতে লাগলেন, যে মনে হল-.ঝঞ্জার 
ঘ্‌ণ“তে গেল গেল.-এ বধীঁঝ উড়ে গেল-'কমালনশ । 

আনা এ কোমর ভেঙে গেল-'ভেবে ব্যথায় সশটয়ে উঠলেন পরিজনেরা । 

৩১. এইভাবে লঘ:-গ:প্-প্পত-দ্রত-দ্রুতাধ্বদ্রুতপাদ-ভেদে তালের সঙ্গে সঙ্গে 
চরণকমল চালনা কহতে করতে, 'তান-সেই অতুলনীয়া রাধাসখা,-এমন অপ্‌ব সব 
নর্তনকৌতুক আ'বগ্কার করতে লাগলেন যে, সাধু সাধু বলে অভিনন্দন করতে করতে 
ছটে এসে তাঁকে আলিঙগন না করে থাকতে পারুলেন না গ্রীকৃষ্ণ, বকে জাঁড়য়ে ধরলেন 
গীরাধা, আকাশে আকাশে গব দ্‌র হয়ে গেল অপ্সরাদের, আর বিস্ময়ের হাসি হেসে 
ফেললেন দেবতারা | 

৩২. চত্ুষণ্টি কলাবিদ্যাপ আনকুলো, আনন্দাসুন্দর এই প্রত্যেকাট নৃতা 
অবলোবন করতে করতে কও আর কেবল দর্শক হম দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। 
নাঁখল কলাপণ্ঙতাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি আরম্ভ ধরে দিলেন প্রকশর্ণ-নটন-ক্ুম। 
সকলের দয় সাগরে ঢেউ দিয়ে উঠল নাচ । তিনি নাচতে লাগলেন, নাচাতে ল্লাগলেন, 
গইতে লাগলেন, গাওয় তে লাগলেন, আয়ামিনী যামিনীকে যেন নিমেষের মতো খরচ 
করে দিয়ে তান খেলতে লাগলেন 'বিরামহণন এই খেলা । নৃত/ন্তী ও গায়ন্তীদেক্স 
ব্যহ থেকে তখন বৌওয়ে এলেন একটি সন্দরী । প্রকীর্ণক-নৃত্যে কখনও একীভূত, 
কখনও মণ্ডলগঈগৃত, কখনও নিঃসঙ্গ, কখনও যুগলে, তিনি নাচতে লাগলেন, তিনি 
গাইতে লাগলেন-..কৃষ্ণের নাচের তালে তাল রেখে, কৃষ্ণের গানের সরে সুর মিলিয়ে । 

সহগান আর সহনাচ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তালে তাল রেখে চলা 'কি সহজ কথা । 
স্বেদাসন্ত পাঁরশ্রমের অলসতায় রিল্ন হল তাঁর অঙ্গ । *লথ হয়ে গেল ভ্নাংশ;ক, হাত 
বাঁড়য়ে তিনি ধরে ফেললেন বিশাল দ্কম্ধ শ্রীহারর। 

ভারী সুন্দর দেখতে হল তাঁর এ..-তমাল স্কম্ধে শিথিল শাখাটির মতো, বাতাসে-ঘষা 
হৈমীবল্পরধর মতো ঢলে পড়াটি। আর শ্রীকৃফকে মনে হতে লাগল.'শতাঁন যেন ম্্তমান 
আঁদরস শক্গার, যাঁকে এক লগলাবধূর অলসতায় অভিভূতা হয়ে জড়িয়ে ধরেছেন তাঁর ই 
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গ্থায়ীভাব স্বর্াপণণ রাঁত। 

দেখতে দেখতে আর একটি সুন্দরী হঠাৎ মণ্ডল ছেড়ে বোরয়ে এলেন। গাইতে 
আরন্ত করে দিলেন, নাচতে আরন্ত করে দিলেন কৃষ্গণত কৃষফতাণ্ডব । 'ঝিনঝন করে 
বেজে উঠল তাঁর কাণ্থীর 'কাঁঙ্কণণ, রুন:রুন করে বেজে উঠল পদ্মপায়ের পাঁয়জোর, 
ধীর্ধীর দুলতে লাগল চীনাণুল, কর্ণকমল আর কণ্ঠহার। পুরুষলশলায় 'তাঁন 
বালার মতো বাম বাহ্‌ দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন শ্রীকৃের স্কম্ধ। হরি হরি, শ্রীকৃষ্ণ তখন 
নাচতে লাগলেন গাইতে লাগলেন তাঁর নাচ তাঁর গান। 

আর একট সুন্দরী এবার নাচতে নাচতে এগিয়ে এলেন। কি তার জলভরা পদ্মের 
মতো ঢল ঢল দুটি আঁখ। এসেই আহা যেন বাম করে পদ্মের লালত্য ছড়িয়েই তিনি 
টপ করে ধরে ফেললেন শ্রীকৃষ্ণের পাঁতবরণ বসনের অণ্চল। তারপর প্রসর্পণ ও অপ- 
সপ'ণের খেলা দেখ।তে দেখাতে কি তাঁর অপূর্ব নত্য, কি তাঁর ঘনশ্যামকেও নাচানো। 

কৃষ্ণাধরে বেজে উঠল মুরুলী । মূরলণরব-মাধূরীতে আকৃষ্টা হয়ে এবার নাচতে এগিয়ে 
এলেন আর-একাটি নটন্তশ। ম.রলণর এ লয়ের ও তালের সঙ্গে তাললয় মিলিয়ে কি 
আনন্দ্য তাঁর হেলায়-ফেলায়-ভালোবাসার রসের নাচ । কিন্তু লীলাফিশোরের দ-ঘ্টশমরও 
অন্ত নেই। তাই যখন তিনি ইচ্ছে করেই তাল কাটলেন মনরুলশতে, অমনি তাঁর দিকে 
সকোপ কটাক্ষ হেনে, তালভঙ্গ সামলিয়ে নিয়ে নটম্তীর সোঁক বিজয় নৃত্য ।, 

শী নর সাং 

এই হল্লীসক বণনা নিঃসন্দেহে নৃত্যশিল্পী ও প্রযোজকদের কাছে এক অমূল্য 
সম্পদ । বিস্মৃত ও ল:প্তপ্রায় কত পথ ও গ্রন্থে যে ভারতীয় নৃত্যের কত অমূল] 
পারাচিতি ছাড়িয়ে আছে কে তার 'হিসাব রাখে । ভরসা রাখি ভবিষাতে এ নিয়ে গবেষণা 
করতে অনেকে এাঁগয়ে আসবেন। 
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তালপ্রকরণ 


যে কোনও রূশসূছ্টির 'পছনেই কাজ করে চলেছে এক অদশ্য ছণদলগলা। বিশ্বপ্রকৃতি 
ও মানব-গ্রকাঁত এই দুই ক্ষে৫্রেই ছন্দ অন্যতন নিয়ামক | মানূষ যে দিন থেকে চার পা 
থেকে দ; পা হল, সেদিন থেকেই সে এক সমস্যার স'ম.খখীন হল । তা হল তাল সামলিয়ে 
চলা । এই চেষ্টা থেকেই ম!নূষের বাঁদ্ধিগত উৎকর্ষের সূচনা । হ্দস্পন্দনের যে ছন্দ 
শবীঁর বনটিকে চলমান রেখেছে, সেই ছন্দের ভীপগুতেই আচার-আচরণ, সৃজনশগলশান্ত 
নিরান্ত্রিত, এ থেকে বোঝা যায় ছন্দ শুধু কাব্য, নৃত্যগীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য- এরই অঙ্গ 
নয়, এ সমগ্র জীধনের অঙ্গ । এই চ।লিকাশান্তই জীবনছন্দ। 

ভারতীয় দাশ'নিকরা সৃষ্টি রহস্যের মূলেও তালের কল্পনা করেছেন । কোহল-এর 
মতে পুরুষ ও প্রকীতির মিলনে ঙলের সৃণ্টি। এই পুরুয-প্রকৃতি বা 'শিব-শান্তর 
মিলনই ধি*বস্‌ষ্টির কারণ। ক্রিয়াশশলতার স্পন্দন বা ছন্দ শিব শন্তির মিলনেই উদ্ভুত । 
এ প্রসঙ্গে শঙ্কর চাষের বন্তব্য £ 


শিবঃ শক্ত্য। যু-ক্ত। যাঁদ ভবন্ছি শক্তঃ প্রভবিতুম্‌। 
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দতুমপি ॥ 
কোহল তাঁর তাল লক্ষণ গ্রন্থে ভাল শব্দটি: ব্যৎপাঁত্ত নির্ণয় করতে গিয়ে সৃষ্টি রহস্যের 
দাশানক তত্ববৃপের অবতাণণা কবেছেন। তাঁর মতে 'ত”কারে শঙ্কর বা শিব এবং 
'ল-কাবে শন্তি এই দুই-এব সংযোগে তালের উৎগাঁ £ 
ওকাব2 শকবঃ প্রো?ক্তা লকারঃ শ।ক্তরুচ্যতে | 
শিবশ'ক্তনমাধোণাত্ালনাখাভিধীয়/ত ॥ 
প্রাচীন ন.ট্যকারদের মতে নটরাজ শিব থেকে নাদের জ"ম, ন'দ থেকে মনের, আর 
মন থেকে কাল অর্থাৎ মান্রা, লয় ও তালের সাথ্ট £ 
“শস্ভে। সংগগ্ঠতত নাদো নাদাহ্যৎ পছ্ভ'ত মনঃ। 
মন/স। জারতে ক।লঃ স কালস্তাল সংঁজ্ নঃ ॥ 
'র প্র৬মরুদ্ভবসত্রীববরণম' থেকে আমরা সে যুগে প্রচলিত বিশ্বব্যাপী ছ'দ লণ্লার 
দান চ তত্তীটি উপলাব্ধ করতে পাথি £ 
“তলাত্মৰং জগণ্ড সবং তালস্ত ব্যপকঃ স্মুতঃ | 
সৃত্র স্থত্রে স তালঃস্তাৎ স তালঃ কালসম্ভবঃ | 
আবার তাল প্রসঙ্গে শাস্রকারদের মতে £ 
তালস্তলপ্রতিষ্ঠায়মিতি ধাভোর্থঞি স্মৃতঃ | 
গীন্ংবাগ্ঠং তথ। নৃত্যং যতস্তালে প্রতিষ্ঠিতম ॥ 
( সন্দীত রর'কর-তালাধায় ২) 
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অর্থাং তাল শব্দট প্রাতিষ্ঠার্থক তল: ধাতুর সঙ্গে থঞ-এর প্রত্যয়যোগে উদ্ভূত । গত, 
বাদ্য ও নৃত্য তালের দ্বারাই প্রাতিষ্ঠিত। দশর্‌পকে নৃত্যের যে লক্ষণ £ 


“গাত্রবিক্ষেপমাত্রেণ সবর্বাভিনয়বজ্জিতম্‌। 
আঙ্গিকোক্ত প্রমাণেন নৃতাং নৃত্যবিদে| বিছুঃ ॥ 
অন্যদ্ভাব! শ্রিতং নৃত্যং নৃত্তং তাললয়াশ্রিতম্‌। 
উদ্ধতং তাও্ডবং গ্রে।ক্তং লাস্ন্ত আুকুম।রকম্‌ ॥ 
এই শ্লোক থেকে বোঝা যাচ্ছে যে উদ্ধত নৃত্যকে তাণ্ডব ও কোমল নৃত।কে লাস্য 
বলা হয়-এই দ.ই নৃত্যই তাললয়াশ্রত। অনেকে বলেন যে তাণ্ডবের “তা” ও লাস্যের 
'ল' থেকেই তলেব উংপাঁন। তাণ্ডবের স্রষ্ট। শিব এবং লাস্যের শ্্রষ্টা পাব ৩। তাণ্ডব 
ও লাস্য শব্দ থেকে তালেব উৎপান্ত সম্পকে বিতকে'র অবকাশ আছে কিন্তু এই দ.ই 
নৃত্যের স্রষ্টার অর্থাৎ শিব শান্তির মিলনেই যে তালেব উৎপাঁত্ত এটাই সকার প্রমাণ 
করতে চেয়েছেন। 
শাস্ুকারগণ তালহণীন ন.ত্যগীওকে ন|ঁসকাহীন ম খমণ৬লের সঙ্গে তুলনা পরেছেন £ 
নুখ-প্রধান-দেভহ্য নাসিকা মুখম্ধ্যকে। 
শ[লহীনং হথাগীনং শাসাহীণং মুখং যথ। ॥ 
 নান্দা্থ রাগমালা ) 
নান্দকে*বন-এর আভনাদর্পণে রঙ্গ বর্ণনায় £ 
5দ্‌/গ্র-নটণং বুর্(ৎ তৎস্থলং রঙ্গ উচ্য:। 
* বঙ্গমধ্যে-স্থি“ত পাত্র 5ত্মমীপে নটোতুমহ ॥ 
দক্ষিণে ঠালধারী চ পাশ্ব্দ'ন্দ মৃদঙ্গকৌ। 
তয়ে।্রধ্যে গীএকারী শ্রুতিকারস্তদন্তিকে। 
আবার পান্রলক্ষণ বর্ণনায় “গণতবাদ্যতালান,বার্তনী” না হলে প্রকৃত গুণযুদ্তা 
নরক বলা যাবে না-একথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সবই নৃত্যগাঁতে তালের প্রধান 
সহ" ভূমিকার কথা প্রমাণ করে। 
তালের প্রকৃত অথ" কাল পাঁরমাণ। এক বথায় গাঁত ও লয়ের স্থিতির নিয়ন্ত্রক ৷ 
তাল সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রাণ । বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তালের দশাঁট প্রাণের বিভাগ আছে। 
সঙ্গীত মকরন্দ অনযায়শ £ 
কালে। মাক্রিয়াঙ্গানি গ্রহজাতিঃ কলা। লয়ঃ। 
যতিঃ প্রস্তারকশ্চেতি তালপ্রাণ। দশন্মৃতাঃ ॥ 
কাল, মার্গণ ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জ।তি, কলা, লয়, ধতি ও প্রন্তার-শাম্রানুযায়ী তালের 
এই দশ প্রাণ । 
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(১) কাল-কাল অর্থে সময়সীমা, এর উপরেই তালাবিন্যাস নিভ'রশখল । এর আবার 
ছল ও সুক্ষ] দুটি বিভগ আছে। সঙ্গত মকরন্দ অনুসারে £ 


উপধূর্ণপরি বিন্যস্ত পল্পপত্রশতং সকৃৎ। 

যঃ কালঃ স্চিসংভেদাৎ ক্ষণঃ স পরিকীত্তিতঃ ॥ 

লবঃ ক্ষণৈরষ্টভিঃ স্তাৎ কাণ্ঠাহাষ্টলবাত্মিক] | 

অষ্টো কাষ্ঠাঃ নিমেষঃ স্তাৎ নিমেষৈরষ্টভিঃ কল। | 

কলাভ্যাং চ চতুর্ভাগঃ চতুর্ডাগাবনুদ্ততম্‌ । 

অনদ্রতাভ্যাং বিন্দু স্তাদিন্দুভ্যাং চ লঘুর্ভবেত 

লঘৃদন্্ং গুরুশ্চৈক ব্রিলঘু গ্লুত উচ্যতে | 

এ থেকে যে সমগ্রসীমা পাওয়া যায় তা হল আটাঁট ক্ষণে এক লব, আট লবে এক 

ক॥ঞ্ঠা, আট কাঞ্ঠায় এক মেষ, আট নিমেষে এক কলা, দ.্‌ই কলায এক ঘট, দুই 
টিতে এক অণ., দুই অণ.তে এক দ্রুত, দুই দ্ততে এক লঘু, দ,ই লঘুতে এক গর, 


[৩শ গতি এক প্রত, দশ প্রততে এক পল। এই এক পল অর্থে আড়'ই মিনিট 
সময় ধরা হয়। অবশ্য এই কালানধাবণ নিয়ে শাম্কারদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে । 


(২) মাগ এটি মলত তালনিধারণ পদ্ধতি । এন দ্বারা মান্রা, পদ, গতি, তাল, খালি 
প্রভৃতি সপ্বখুন ও চলন [পণ করা যায়। এবং তালের প্রকৃতিও নিণ'য় করা 
যায়। সাধাবণ ভাবে এব চাণটি ভাগ । 


মার্গাঃ নুযস্তত্র চত্বারে! ফ্রুবশ্চিত্রশ্চ বাতিকঃ। 
দক্ষিণ/শ্চত তত্রল্তাদ পথকে মাত্রণা। কলা। 
শেসেন্থ চতশ্রেহষ্ে ক্রমান্মাত্র1ঃ কল ভবেও ॥ 


ধরব, চিপ, বার্তক ও দক্ষিণা এই চাব ভাগ । সঙ্গীত মকণণ্দে অপশ্য ছি 
1ব এাগের উল্লেখ পাওনা খায় । দাঁক্ষিণ, বাত'ক, চিণাবচি, চিন্তন ও আতিচিন্ততর ৷ 


(৩) ক্রিপ়্া-গাল গ্রদশ ন করাব পণ্ণতকে ক্রিয়া বা হয। 
মার্গদেশী গত।ত্বন তত্রাহগ্যম্তক্রিয়াদিধ। । 
নিঃশব্দ! শব্দযুক্ত। চ নিঃশব্দা তু কলোচ্য/ত ॥ 
স্যাদাব। হথ নিস্তর।মো বিক্ষেপশ্চ প্রবেশক। 
নিঃশ/ব্দতি চতু্ধাক্ত। স শন্দাহপি চতুধিধা 


ঞ্ুবঃ শল্চ।, ততস্ত।ল, সন্নিপাত ইতীরিতা ॥ 
( সংগীত রত্লাকর ) 


তালেব কিয়া দ.ই প্রকার- মা্গ' ও দেশী । এদের আবার দ্ট বিভাগ-সশব্দ ও 
নিঃশব্দ । এদের আবার চারটি করে ভাগ আছে। সণব্দের ক্রিয়া সম্য, তাল; ধুব 


৩০৯ 


ও সা্িপাত। ডান হাতে তাল দেবার পদ্ধাতিকে সম্য বলে । বাম হাতে তালি দেবার 
পদ্ধাতকে বলা হয় তাল। অঙ্গ.ষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গলির দ্বারা তুড়ি 'দিয়ে তাল প্রদর্শন 
পদ্ধতিকে ধুব বলা হয়। দুই হাতে তালি দেবার পদ্ধাতিকে সম্লিপাত বলা হয়। 

নঃশবন্দের ক্রিঘ্না আবাপ, 'নিস্কাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশ | অঙ্গুলি সঞ্কোচন ও 
প্রসারণের মাধমে এর পিয়া | দেশী ক্রিয়ার মধ্যে ধ্ুবকা, সর্প”, কৃষ্যা, পদ্মিনণ, 
বিসার্পকা, 'বিক্ষিপ্তা, পতাকা প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। 

(৪) অঙ্গ-তালাবভাগকে অঙ্গ বলা হয় ৷ এদের পাঁচটি ও মতান্তরে ছটি ভাগ পাওয়া 
যায়। অনদ্রুত (১ মাতে); দ্রুত ( ২ মানা ), লঘ? (৪ মান্রা) গর (৮ মামা ), 
প্রত ( ১২ মান্রা ), কাকপদ ( ১৬ মান্না )। এছাড়াও দাবরাম ও লাঁবরাম এই দুটি 
অঙ্গেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকে বলেন 'বাভন্ন পাখির ডাক থেকে বাভন্ন, 
অঙ্গের মাত্রা নির্ণয় করা হয়েছে। সূত্রকার শৌনকের মতে £ 


চাষস্ত বদতে মাত্র।ং িমাত্রাং বায়সোতব্রবীতু। 


শিখী ব্রিমাত্রে বিজ্ঞেয় এষ মাত্রাপরিগ্রহঃ ॥ 

তিতরের ডাক থেকে অনদ্রুত, চটক থেকে দ্রুত, চাষ থেকে লঘু, বায়স থেকে. 
প্রত মাত্রা নিধরিণ করা হয়েছে। শাস্মুকারদের কল্পনায় বিভিন্ন প্রাক্কীতিক উপাদান. 
থেকেই এদের উৎস নির্ণয় করা হরেছে । অনুদ্রুত, দ্র-ত, লঘদ' গর ও 
প্রতকে যথাকুমে বায়: জল, আঁপ্নি, আকাশ ও পাঁথবী থেকে সম্ভূত বলে কঙ্গনা 
করা হয়েছে । 

(&) গ্রহ-তালের আবর্তনের যে মান্তা থেকে সংগণতের সূচনা হয় সেই স্থানকে গ্রহ 
বলা হয় । এদের চার ভাগ-সম, বিষম, অনাগত ও অতীত । 


(৬) জাতি 
চতুবত্রস্তথ। ত্রত্্ঃ খ্ডা মিশ্রস্তথৈবচ। 
সন্থীর্ণঃ পঞ্চ বজ্ধের। জাতয়ঃ ক্রমশোবুধৈ ॥ 


মাত্রার বিভেদ অনবযায়শ তালরীতির পরিবর্তনকে জাতি বলা হয়। সংগণত রত্রাকর 
অন:যায়৷ এদের পাঁচটি বিভাগ-চতুরশ্র, নম্র, থণ্ড, মিশ্র ও সঙ্বীর্ণ) চতুরপ্্র চতুমান্িক 
ও ব্রা্ছশ জাতীয়, সর ন্রিমান্িক ও ক্ষার্রিয় জাতীয়, খণ্ড পণ্চমাতিক ও বৈশ)জাতীয়, 
সংকীণ নবমান্রিক ও সংকণণ জাতীয়, মিশ্র শুদ্রজাতায়। 


(৭) কলা- 
প্রবক। সপ্পিণী কৃষ্ণ। পল্মিনী চ বিসজিত। | 
বিক্ষিপ্তাখ্য। পতাকাচ মাত্রা স্তাশ পতিতা হইষ্টমী ॥ 


সাধারণ ভাবে মান্নাকেই কলা মনে করা হয়, কিম্তু আসলে নিঃশব্দ ক্রিয়ারই অপর 
মাম কলা । নারদের মুতে ধ্রবকা, সা্পণী, কৃষ্ণা, পাঁদমনণ, বিসাঁজতা, 'বক্ষিপ্তা, 
পতাকা ও পাঁততা-এই অন প্রকার কলাই প্রধান। কিন্তু ভরত নাটাশাস্রে তিনপ্রকার 


৩৯০ 


কলার উল্লেখ পাওয়া যায়-চিত্রা ( ২ মাত্রা ), বাঁন্ত (৪ মাতা ) ও দক্ষিণা (৮ মাতা )। 
(৮) লয়- 
বিশ্রাস্তি যুক্তয়। কালে ক্রিয়য়া মানবিষ্যাতে । 
ক্রিয়ানস্তর বিশ্রান্তির্ণয়ঃ সঃ ত্রিবিধো! মতঃ ॥ 


ক্রিয়ার অন্তে যে বিশ্রান্তি তাকে লয় বলা হয়। স্থিত বা বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত-" 
লমের এই তন 'বিভাগ শাস্রে পাওয়া যায় । তাল, কাল ও 'ক্রিয়া-এই তিনের মধ্যে লয় 
সত" রক্ষা করে। অবশ্য তালের গাতি নিয়ে শাস্মকারদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। 


(৯) যাঁতি-লয় প্রয়োগপদ্ধাঁতকে যাঁত বলা হয়। ভরতের মতে যাঁতি 'তিনপ্রকার-সা, 
ম্লোতোগতা ও গোপচ্ছো । এছাড়া মুদঙ্গা ও ডমরু বা পিপধীলকা-এই দুই 
ভাগে7ও উল্লেখ পাওয়া যায় । আদ, মধ্য ও অন্তে একই লয় থাকলে সমা বলা 
হয় | অদিতে বিলম্বিত এবং মধ্য ও অন্তে দ্রুত লয় হলে তাকে স্রোতোগতা 
বলে। আদিতে দ্রুত, মধ্যে মধ্য ও অন্তে বিলম্বিত হলে তাকে গোপুচ্ছা বলা 
হয় | ভিন্নমতে মাদিতে দ্রুত, মধ্যে দ্রুত ও অন্তে বিলদ্বিত হলে ; ভিন্নমতে 
আশ ও অন্তে দূত, মধ্যে-মধ্য ও দ্রুতলয়ের মিশ্রণ ঘটলে তাকে মংদর্গা বলা 
হয়। আদ ও অন্তে মধ্য ও মধ্যে বিলাম্বত হলে তাকে পপণীলিকা বলা হয়। 


(১০) প্রত্তার-ত'লের 'শ্ন্তপ্র ক্রিয়া পদ্ধতিকে প্রন্তার বলা হয় । এই পায়ে তালের 
ছন্দ, কলা, মান্তা, অঙ্গ | সশব্দ কিয়া প্রভৃতির পাঁরবর্তনের মাধ্যমে তালবৈচিত্য 
প্রদশিত হয়। 


কথক নৃত্যের বোল 


ভারতীয় পদ্ধাততে তালের দ.ট রীতি প্রচলিত আছে | উত্তরী বা 'হন্দদ্থানী তাল 
পদ্ধাত ও দাক্ষণশধ বা কণাটকণ ত।ল-পদ্ধাত | সাপ শভাবে কয়েকটি প্রধান তলের 
পাঁরচয় দেওয়া হল ও তাদের লম্নকারী দেখানো হল। যেহেতু থক মুলক তালাশ্রয়ণ 
নত, সেজনেয প্রায় সব তালই এই নৃত্যে প্রযুন্ত হয় । দাদরা (৬ মাতা. তেওরা ও 
রূপূক (৭ মান্রা ), কাহারবা, আদ্ধা, যত, ধূমালী (৮ মান্রা), ঝাঁপতাল ও সরফকি 
তাল (১০ মানা), চৌতাল ও একতাল (১২ মাত্রা ), ধামার, ঝুমরা, দীপচন্দী ও 
আড়া চৌতাল ( ১৪ মান্রা ), পণ্টম সওয়ারণ (১৫ মান্লা ), 'নতাল ও সওয়ারী (১৬ 
মাত্রা), শিখর (১৭ মান্রা ), মত্ত ও লম্ীতাল (১৮ মান্রা ), অন্টমঙ্গল ( ২২ মাত্রা , 
ব্রঙ্গতাল (২৮ মানা )। 

দারা £ মান্রাসংখ্যা-৬। বিভাগ-২টি । প্রতি বিভাগে ৩টি মান্তা (৩.৩ )। ১ট 
তাল ও ১ট খাল । ১ম মান্রায় তাল এবং ৪র্থ মান্তায় খাঁল। 


॥ ঠেকা ॥ 
৬ ্‌ ৩ ৪ ৫ ৬ 
ধা ধিন না | না তিন ন৷ 
১৫ 9 


৩১২ 


॥ ছুইওুপ (৪ মাত্রা থেকে ) ॥ 


৬ ্‌ ঙ ৪ ৫ ৬ |১ 
ধা ধিন না | ধাধিন নানা তিননা | ধা 
১৫ 0 ১৫ 


॥ তিনগুণ (৫ মাত্র। থেকে) ॥ 


১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ১ 
ধা ধিন না | না ধাধিননা নাতিনন। | ধা 
১৫ 0 ১৫ 


॥ চারগুণ (৪২ মাত্রার পর থেকে) ॥ 


১ ৮ ৩ ৪ € ৬ ১ 
ধা ধিন না | না ৪৪" ধাধিন নানাতিননা | ধা 
১৫ €) ১৫ 


তেওরা £ মাতা সংখ্যা-৭। বিভাগ-৩ | ১ম বিভাগে ৩ মাত্রা এবং ২য় ও ৩য় 
বিভাগে ২ মান্রা (৩।২।২)। ৩ তাল ( ১ম, ৪র্থ ও ফজ্ঠ মান্রয় ), খালি নেই। 


॥ ঠেকা। 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
ধা দেন ত। | তেটে কত। | গদি ঘেনে 
১৫ ২ ৩ 


॥ দুইগুণ ( ৩২ মাত্রাব পর থেকে ) ॥ 


১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ১ 
ধা! দেন তা] ৬ধ! দেনত। | তেটেকত। গদিঘেনে | ধ। 
১৫ ১৫ ১৫ ১ 


1 তিনগুণ (৪২ মাত্রার পর থেকে) ॥ 


১ ২ ৩ ৪8 ৫ ৬ ৭ ১ 
ধা দেন তা | তেটে ৪৪ধ। | দেনতাতেটে কতাগদিঘেনে | ধ। 
১ ১ ৮ ৯ 


৩৯৭ 


1 চ।রগুণ (৫২ মাত্রার পর থেক) ॥ 


১ ২ ৩ ৪ € শু ৭ খ 
ধা দেন তা | তেটে কতা | ্ধাদেনতা তেটেকতাগদিঘেনে | ধ। 
১৫ ১৫ ৮ ১৫ 


রূপক £ মান্তা সংখ্যা-৭ | বিভাগ-৩। ১ম বিভাগে ৩ মান্লা, ২য় ও ৩য় বিভাগে 
২ট করে মান্রা। প্রথম মানায় ১ট খালি ও চতুর্থ ও যন্ঠ মানায় ট তালি। 


॥ঠেকা ॥ 
১ ২. ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
তি তি না | ধি না | ধি না 
€) ১ ৮৫ 


কহারনা ৪ মান্রা সংখ্যা ৮। বিভাগ-২। প্রতি বিভাগে ৪টি মান্রা (88)। প্রথম 
মানায় একট তালি ও পণম মানায় একটি খাঁল। 


॥ঠেকা॥ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
ধা গে শা তি | না ক পি ন। 
১৫ €) 


| দুইগুণ (€ মাত্র। থেকে ।॥ 


১ ২ ৩ ৪8 € ৬ ৭ ৮ ৬ 
ধ,গেনাঠি|বা?গ নাতি নাক বিন। | ধ। 
১ €) ১ 


॥ তিনগুণ (৫৩৬ মাত্র।র পর থে;ক)॥ 


১ ২ ৩ & € ৬ ্ ্ ১ 
ধ| গে নাতি |না :ধাগে নাতিন। নাকধিন। | ধ। 
১৫ €() ৮৫ 


৩৯৩ 


| চাররগুণ (৭ মাত্রা থেকে )। 


১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 
ধা গেনাতি|না ক| ধাগেনাতি নাকধিনা | ধা 
১৫ 0 ৮৫ 


আদ্ধা ঃ মান্না সংখ্যা-৮। বিভাগ-৪। প্রতি বিভাগে ২ মান্লা (২২।২।২)। ৩টি 
তালি ( ৯, ৩ ও ৭ মাতায় ) এবং ১ট খালি ( ৫ মাত্রায় )। 


॥ ঠেকা ॥ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
ধাধিন ৭এধ1 | ধাধিন মধ | তাতিন ১তা | ধাপিন চধ 
১ ১৫ €) ১৫ 


ঘংঃ মান্রা সংখ্যা, বিভাগ, ত।লি, খালি আদ্ধা তালের মতো । 


॥ ঠেকা॥ 


১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 


ধা ধিন | ধাধা তিন] না তিম | ধাধ। ধিন 
১৫ ৯৫ $) ১৫ 


ধুমলী £ মান্রা সংখ্যাঃ বিভাগ, তালি, খাঁলি আদ্ধা ও যং তালের অন,রূপ | 


॥ ঠেকা ॥ 
১ ২ ৩৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
ধা ধিন | ধ। তিন | না তিন | ধাগে তেরেকেটে 
৮ ১৫ 0 ১৫ 


আদ্ধা, যং এবং ধুমালশী তালের দুইগ.ণ, তিনগুণ ও চাপগুণ কাহারবা তালের মতো 
হবে । তালি, খাল, বোল, বিভাগ প্রভৃতির পাঁরবর্তন হবে। 
৬রাধপতাল £ মারা সংখ্যা-১০। বিভাগ-৪। ১ম ও ৩য় বিভাগে ২টি করে এবং 
২য় ও ৪থ' বিভাগে ৩টি করে মান্রা । ২৩২৩ | প্রথম, তৃতায় ও অষ্টম মান্রায় তিনটি 
তাল এবং ষ্ঠ মান্রায় একটি খাল। 


9৯৪ 


॥ঠেকা। 


১ *» ৩৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
ধিনা।| ধিধিনা | গিনা | ধিধি না! 
১৫ ১৫ () ১৫ 


॥ দুইগুণ ৬ মাত্র। হতে )॥ 


১ ২ ৩৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১ 


ধি না] ধি ধি ন। | ধিন। ধিধি | নাতি নাধি ধিনা | ধি 
১৫ ৮ () ১৫ ৮৫ 


॥ ভিলগুণ (৬২ মাত্রাব পব থেকে )। 


১ ২ ৩৪ € ৬ ৭ ৮ ৯) ১৪ ১ 
উপ শা|ধি ধি ন |15 »ধি| নাধধি নাতিন। ধিধিনা | ধি 
১৫ ৫ 4) ৭ টি 


॥ চারগুগ (৭১ মাত্রাব পব থোক )। 


১২ ৩৪ €৫ ৬৭ ৮ ৯ ১০ ১ 
ধিণ।| ধি1ধ ন|| [5 না| ১ ধিন। ধিধনাতি শাধিধিনা | ধি 
১ ১ $) ১ ৪ 


সবফা+্ 2াবঃ মঞ। সংখ্য-১০। বিগ ৫। আঁতি বিএগে খাঁট কবে মানা 
(২২ ২২২) । প্রথম, পণ্ম ও সপ্তম মঞ্য [5নাট তাল ও তৃঙীষ ও নবম মান্রায় 


দি খাঁল। 


॥ঠেকা। 
১২ ৩৪ €& ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
ধা ধা] দিন ৩1 | কিট ধা | তিট কত | গদি ঘেশে 
৯ () ১৫ ০৫ €) 
স,.বফাঁক তালেব দ,ইগণ ডিনগণ এবং চাবগধণ ঝাঁপতালেব অন.বূপ । 
গোঁতাল £ মান্রা সংখ্যা-১২। বিগ ৬। প্রতি বিভ গে ২টি কবে মানা (ৎা২।২।২। 
২২)। প্রথম, পণ্চম, নবম ও একাদশ মানায় চাবাঁট তালি এবং তৃতীয় ও সপ্তম মান্রায 
দণাঁট খাঁল। 
৩৯৫ 


৩৯৬ 


॥ ঠেকা॥ 


১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
ধ! ধা| দিন তা | কিট ধা|দ্িন তা | তে'ট কত। | গদি ঘেনে 
১৫ 90 ১ €) ১৫ ১৫ 


॥ দুইগুণ (৭ মাত্রা থেকে )। 


১২ ৩৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১৩ 
ধ| ধা! | দিন তা | কিট ধা | ধাধ। দিনত। | কিটধ। দিনত | 
১৫ 0 ১৫ €) ১৫ 
১১ ১১ ১ 
তেটেকত। গদিঘেোন | ধ। 
৯৫ ১ 


॥ তিনগুণ (৯ মাত্রা থেকে )।॥ 


১ ২ ৩ ৪3 ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
ধ| ধা | দিনতা | কিটপ। | দিন ত। | ধাপধাদিন তাকিটধ| !. 
১৫ €) ৮৫ 0 রচিত এ. 
১১ ১২ ১ 
দ্িনতাতেটে কতাগদিঘেনে | ধ। 
১৫ ১৫ 


॥ চারগুণ (১০ মাত্র। থেকে )॥ 


১ ৩ ? € ৬ ৭ ৮ ৪১ ০ 
ধ। ধ।| দিন ত। | কিট ধ। | দিন তা | নেটে ধাধাদিনত। 
৮৫ €) ১৫ €) ১৫ 
১১ ১২ ১ 
কিটধাদিনত। তেটেকঠাগদিঘেনে | ধা 
১৫ ১৫ 


একতাল £ মান্না সংখ্যা, িবভাগ, তালি, খালি চৌতালের অনুরূপ । 


॥ ঠেক। ॥ 


১ ২ ৩ ৪ € ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ধিন ধিন | দাগে তেরেকেটে | থুন্‌ না | কতা | ধাগে তেরেকেটে 

১৫ 0 ১৫ 0 ১৫ 
১১ ১২ 
ধিন না 
৮ 


“ন্তালে লঘক্কারী চৌতালের অনুপ, শধু বোল পাঁরবর্তিত হবে । 


ধামার £ মান্রা সংখ্যা ১। 19ভাগ ৪1 ১ম বিভাগে €& মান্রা, ২ম বিভাগে ২ মাত্রা, 
৩য় বিভাগে ৩ মান্না এবং ৮ বিভাগে লন মাণ্রা (61৯1৩ ৪)। ৩টি তালি ( ১, ৬ ও ১১ 
মানায়) এবং ১টি খাগ্ল ( ৮ মান্রায়)। প্রথম যণ্ট ও এ চাদশ মাত্রায় তিনাঁট তালি এবং 
আট মান্রায় একাঁট খ।লি । 


॥ (ঠক ॥ 
১ ২ ৩৪ ৫ ৬৩৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
ক ধি ট ধি,.ট]ধা *]|গ দি ন।|দি নন হত ও 


১ ১৫ 4 ১৫ 


॥ ছুইগুণ (৮ মাত্র। থেকে ) ॥ 


১ ২ ৩৪ € ৬ ৭ ৮ ১৯. ১০ ১৬১ ১২ ১৩ 

ক ধি ট ধি ট|ধ। ৪|কধি টপি টধ||৪গ দিন দিন 
১৫ ১৫ €) ১৫ 

১৪ ১ 

তাও | ক 

১৫ 


॥ তিনগুণ ( ৯১ মাত্রার পর থেকে )1 


১২৩৪ € ৬৭ ৮ ৯ ১০৭ ১১ ১২ ১৩ 

ক বিট ধি ট|ধ। গ]গ দি গকধি| টিট ধাঞগ দিদি 
১ ১৫ (7 ৮৫ 

১৪ ১ 

নতান | ক 

৮৫ 


৩১৭ 


॥ চারগুণ (১০২ মাত্রার পর থেকে) ॥ 
১ ২ ৩ ৪8 ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১৬ টে ১৩) 
ক ধি ট ধি ট|ধা ন|গ দি ন | ৪৪কধি টধিটধা পগদিন 


৯৫ ১৫ 4) ১৫ 
১৪ ১ 
দিনতাস | ক 
১৫ 


ঝামরা £ মান্রা সংখ্যা-১৭ | বিভাগ-৪1 ১ম ও ৩য় বিভাগে ৩াট করে এবং ২য় ও 
ধর্থ বিভাগে ৪টি কবে মান্রা (৩৪ ৩।৪)। প্রথম, চতুর্থ ও একাদশ মান্রায় তনটি তালি এবং 
অ্টম মানায় একাঁট খাল । 


| ঠেক। ( ১ম প্রকাব ) ॥ 


১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭. ৮ ৯ ১৪ 
ধিন "ধ। তেরেকেটে | ধিন ধিন ধাগে তেবেকেটে | তিন ৪ত। তেরে.কটে 
১ ১ 0 
১১ ১২ ১৩ ১৪ 
ধন ধিন ধাগে তেরেকেটে 
১৫ 


॥ ঠেক! ( ২য় প্রকার )॥ 


১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ধিন ধিন ধ| | ধিন ধিন ধাগে তেরেকেটে | তিন তিন তা | ধিন 
১২ ১৩ ১৪ 
ধিন ধাগে তেরেকেটে 
৯ 


দশপচন্দী £ মীন্রা সংখ্যা, বিভাগ, তাল ও খালি ঝূমরা তালের অন[সারণ । 


॥ ঠেকা ॥ 


১ ২ ৩৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
ধ| ধিন ও |ধ। গে তিন ৮ |তা তিনশ ৪ | ধ। ধ। ধিন ও 
১৫ ১৫ 0 ১৫ 


৩১৮ 


আড়া চৌতাল £ মাত্রা সংখ্যা-১৪। 'বিভাগ-এ। প্রতি বিভাগে ২টি মান্রা (২২২খ। 
২২২)। প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম ও একাদশ মাত্রায় চারাঁট তাল এবং পণ্টম, নবম ও 
নয়োদশ মান্রায় তিনাঁট খাঁল। 


॥ ঠেকা ॥ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮& ৯ ৬০. ১১ 
ধিন "“5রেকেটে |ধিন না|তু না|ক ত্ব। | তেরেকেটে ধিন| ন 
টি ১৫ €) ১৫ €) 
৩) ৬১৩ ৬৫ 
পিন | ধিন ন। 


পম সওয়ারী বা ছোট সওয়ারী £ মান্রা সংখযা-১৫। 'বিভাগ-৪। ১ম বিভাগে 
৩ট এবং ২ঘ, য় ও ৪থ বিভাগে ৪টি করে মানা (৩1518,818 । প্রথম, চতুর্থ ও দ্বাদশ 
মারায় তিনাঁট ত।ল এবং অস্টম মানায় একটি খালি । 


॥ ঠেকা ॥ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৪ ১৪ 
ধিন তেরেকেটে ধিনা | কণ্ ধিধি নাধি ধিনা | ন্দিন তিনা তেরেকেটে 
£ ৮৫ 


১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 


তৃনা | কতা ধিধি নাধি ধিন। 
৮ 


॥ ঠেকা ( মতান্তরে ) ॥ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১৭ ১১ ১২ ১৩ 9১8 ১৫ 


ধা ৪ ধা দ্দিন|তা ক ধুম|কি ট ত ক|ধা দিন তাকে 
১৫ ১ ১৫ ১৫ 


৩৯৯ 


॥ ছুইগুণ (৭২ মাত্রার পর থে.ক)॥ 


্ ্‌ ৩ 8 ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

ধিন তেরেকেটে ধিন। | ক ধিধি নাধি ধিনা | ২ধিন তেরেকেটেধিনা 
১৫ ১৫ €) 

১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 


কথধিধি নাধিধিন। | তিনতিন। তেরেকেটেতুন। কত্তাধিধি মাধিধিন। | 
১৫ ১৫ 


১ 


ধিন 
৮ 
॥ তিনগুণ ১১ মাত্র। থেকে) ॥ 
১ ২৩৪ ৫ ৬ ৭ ৮৯ ১০ 
ধিন তেরেকেটে ধিন। | ক ধিধি নাধি ধিন| | তিন তিনা তেরেকেটে 
১৫ ৯৫ 0 
১১ ১২ ১৩ 


ধিনতেরেকেটেধিন। | কৎধিধিনাধি ধিনাতিনতিন। 
€ 
১৪ ১৫ ১ 


তেবেকেটেতৃনাকত্তা ধিধিনা ধি ধিন। | ধিন 
১ ১৫ 


চারগুণ (১১ মাত্রার পর থেকে )॥ 


৬ ৮ ৩ 8 € ৬ ৭ ৮ ৭) ১০ 
ধিন তেরেকেটে ধিনা | কত ধিধি নাধি ধিন। | তিন [িন। তেরেকেটে 
৮ ১৫ 0 
১১ ১২ ১৩ 
তৃন1 | ৪ধিনতেরেকেটেধিনা কতধিধিনাধিধিন। 
৮ 
১৪ ১৫ ১ 
তিনতিনাতেরেকেটেতুনা কৎতাধিধিনাধিধিন! | ধিন 


৯৫ 


৩২০ 


”18&তাল £ মান্রা সংখ্যা-১৬। বিভাগ_৪। প্রতি বিভাগে ৪ মান্রা (9181818)। প্রথম, 
পণম ও ঘ্রয়োদশ মানায় তিনাঁট তালি এবং নবম মান্রায় একটি খালি। 


॥ ঠেক। ॥ 
১ ২ ৩ ৪ €৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
ধা ধিন ধিন ধা|ধা ধিন ধিন ধা|ন। তিন তিন না| 


১৫ ১৫ € 
১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 
তেটে ধিন ধিন ধা 
১৫ 


| ছুইগুণ (৯ মাত্র। থেকে ) ॥ 


১ ২ ৩ ৪8৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
ধা ধিন ধিন ধা| ধা ধিন ধিন ধা | ধাধিন ধাধিন ধাধিন ধিনধা 
৮ ১৫ 0 
১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১ 
নাতিন তিনন। তেটেধিন ধিনধা | ধা 
১৫ ১৫ 


॥ তিনগুণ ( ১০২ মাত্রার পর থেকে )॥ 


১ ২ ৩ ৪ ৫ ৩৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
ধ। ধিন ধিন ধা|ধ। ধিন ধিন ধা |ন। তিন ৪৪ধা ধিনধিনধা | 


১ ১৫ 0 
১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১ 
ধাধিনধিন ধানাতিন তিননাতেটে ধিনধিনধা | ধা 
১ ১৫ 


॥ চারগুণ (১৩ মাত্র! থেকে )॥ 
১ ২ ও ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
ধ। ধিন ধিন ধা |ধা ধিন ধিন ধা|না তিন তিন ন|| 


৮ ৯৫ 
১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১ 
ধাধিনধিনধ| ধাখিনধিনধ! নাতিনতিনন। তেটেধিনধিনধা | ধা 
৫ ৮ 


৩২১ 
নৃত্য-২১ 









ঙ ই নং ইং ও ০ তই 
সি পিস ৯ ূ সি পাস তিস্ষ্৯ি রসি (৯৯ 
৩ |-৮২+1১+ 4৩ 1-7 ই ইশা ₹+ ই ৩1] ও 4১77 ৩৭ ০ ৭৩ (৩+১+১+৩ 1 ৫-85 
৮৮ বর 11158811 7211 (4 রী 18 
১ ৪ং | শু | - ঙ ) ইং ৬€ 
সস পি ০০৯৯৬ | পি সি রস সস সিসি মি স্মি 
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1৮ 17 ৪58 110 ২-0-8৫৬ 
। 28218 92559 10 ই০৪ 2ই 51৯৮৯ 1০ ৯০1 782১ 


15141১০:৮০ 1112)519 


৩২২ 


কথাকলি নৃত্যের বোল 
মুল পদবিক্ষেপ 
১। ধিতা তা তা! 
২। থেই ইত্বা তি তি। থেই ইত্ব! তোম্‌ ভোম্‌। 
৩। থিতিতিতেই। 
৮. ধিগিতা তেই । 
৫। তা কিট। কিট! তাগি, থি কিট। কিট। তাগি। 
৬। থি তম, থি ত্তাম, থিত্তিথিত্তাম। 
৭। তা তাগাতা, তাক তাগাতা, তাক। তাগাত। তাকাত।, থি 
থিগিতি, থিকি থিগিতি* থিকি থিগিতি থিগিতি । 


কথাক্পি নৃত্যে ৫টি তাল বর্তমান-চাম্বাড়া, চাম্পা, আড়ান্দা, পাণ্ারী, 'িপাডা । 


১। চাম্বাড়া ( 67551010807 ) ৮ মাত্রা । 


7 ] | | 0 -- 0 

থেই ইয়াম তা তা থি -- থি -- 

২। চাম্পা (00177 ) ১০ মাত্র! । 

1০ | | | + ০ ++ 0 
থেই _-: তা তি ইন্দা ত। কিট। থি থি কিট 
৩। আড়ান্দ। ( 4018170178, ) ১৪ মাত্র] । 

+.০9 1] | | +০ 11 17+₹ ০7০9 


থেই -_-ত] তা তা থিম -_- তাত! ত। থিম --থি থিত্তি 
৪1 পাঞ্চারী (1১%001)) ) ৬ মাত্রা । 


+০ | | | | 
তোম -- তা তি ইন্দা কান 
৫€। ব্রিপাড। (119৪ ) ৭ মাত্র। 
41- | | (09 ০ 
থেই ইয়াম তা! থি 7 থি  -- 


৩২৩ 


১ | 


২। 


৩। 


৪8 | 


৩২৪ 


চাম্বাডা ৮ মাত্র! কলাশম 


হী | | | 7 
ধিত্। মিত্তা থিন্দ। ত।কারতিগি থেই ইতে 
0 7 0 1 


ইত্তেই থিতে ইত্ব। থিগি তা _থেই 


4 ] | | 1 0 4 0 
ইতি ইত্তাম ইতি তিত্তাম ইতি ইত্তাম ইতি তিত্তাম 
+ | | | + 9 ++. 0 

ইতি তিত্তাম ইতি তিত্তাম ইতি ইত্তাম ইতি তিত্তাম 

ঁ ণ ণ 4 0 


থিত্তা মিত্তা থিন্দা তা করতিগি থেই ইতে ইত্তেই 
টি ০ 7 
থিতে ইত্ত। থিগিতা থেই। 


রি | | | +.1 
খিত্ত। তাত্ত। থিত্তা থিগিঠা থেই _- 
10 রা | 
থেই থিত্ত। থিগিত। থেই -_থেই থিপ্তা 
ও 7 0 7 €) 
থিগিতা থেই তা। থিগিতা থেই তা -- থিগিত। 
+ | | | + ০ + 9 4 


থেই ধিত্তাম _- থিত্তাম থিগিত। থেই থেই থিগিতা। _থেই, 


1 | | ] + 09 পঁ 0 
ধিত্ত। তাত্তা থিত্তা থিগিতা তেই ইয়াম তা তা 
1 | ণ | 1 0 

থিত্ত। তাত্তা থিত্বা থিগিত। তেই ইয়াম 

7 9 ও | 


থিত্তা তাত্ব। থিগিতা থেই 


| 


৬। 


| | 4 ০ 
খিত্ব। তাৰ থিগিত। থেই 


7 ০ রা | | | 
থিত্ব থিগিত। থেই থিত্ব। থিগিত্তা থে 
না ০ 0 
"তা খিগিতা থেহই ত। থিগিতা থেই 
নি | | | + 0 

তা থিগিতা থেই থেই কীতেই --  থীতি থেই 

নি 0 এ 

-- তি তী _থেই 

নি | | 

পা থা থেঠ উম তা তব 
+ ০ + ০ 1 | | | 
থেই থীতিই - থিতি থেই 7 খীতি তি থেই টম তত্ব 
4 €) ঁ ১ 
থিতি তি তেই উম তা ত্বা 
রি | 1 | এ ০ 7 রি 
থেই  খীতেই - থিতিতেই - খিতিতি তেই উম তাত্ব। 
+ | | | টানি এটি) ০ 
থি থি থেই উম তাত্ব। থ্িতি তি তেই উম তাত্ব! 
শা | | | 
থি তেই থিতি তেই 
1 ০ 4 ০ না 


থিতে ইত্বয থীত্বা দ্দিগিতা তেই 


1 | | | 

তাককিট। কিটাঠাগি তাককিটা কিটাতাগি 
1 0 4 ০ +ঁ | 
তাককিট! কিটাতাগি তা তাত্বা থিশি তা 


৩২৫ 


ৰ |. + ০. + ০ 


থিগি তা থিগি তা থেই উম তাত ত। 
শঁ | | | 
থিককিট। কিটাতাগি থিককিট। কিটাতাগি 
শঁ ০ + ০ + | 
থিককিট। কিটাতাগি থি থিত্তি থিগি তা 
| | রি ০ ় 0 
থিগি ত। থিগি তা থেই উম তাশ্ তা 
7 ] ণ | 7 ৫ 
তাককিট। কিটাতাগি তাককিট। কিটাতাগি তা তাত্বা 
ঁ 0 7 | | | 
থিগি তা খিগি ত।, থেই উম তাত্তা 
4 ০ 1 0 শঁ | 
থিককিট! কিটাতাগি থিককিট। কিটাতাগি থি থিত্ব 
| | | ভু 1 & 
থিগি তা থিগি তা থেই উম তাত তা 
1 | | | | 
তাককিট। ক্লিটাতাগি তা তাত্বা 
ঁ 0 7াঁ €) 
থিগি তা থেই উম তাত ত। 
1 | | . | 
থিককিট। কিটাতাগি থি থিত্বি 
! 0 -ঁ 0 
থিগি ত। থেই উম তাশুত। 
টি | ] ] 
তাককিট। কিটাতাগি থিককিটা কিটাতাগি 
শী" 0 7 ০ 
নংকিট। কিটাতাগি নুংকিট। কিটাতাগি 
1 | | | + ০9 + 0 + 


তাক কুডি --কু তা খি টেন ত্বাককিটা কিটাতাগি_থেই 


৩৬ 


চম্পাতালের কল।শম ১০ মাত্র। 
1. 0) | | | 19 4 


১। থিত। তাত গণি তাম থেই থিতেই _থি তিথেই 


৮ 


ও) 1! 


79 শা 
--গি তিতি থেই 


+ ০ | | | + ০ 
থেই থিতেই --ধি তিথেই -ধি তিতি থেই 
+. 4 ০ + 
থিন্তিতিথেই গিত্ব। দিগিন্ত। তেই, 
1 0 | | | €) 


শঁ 
থেই থিতিই _র্থ তিথেই -থি তিতি থে 
1 রর 6 রি 0 | ] 
থিতি তিথেই -থি তিথেই -থিত তেই তেই 
| | €) খঁ () -ঁ 
তেই থিতেই -খি তিথেই -থি তিতি তেই, 


কথাকলি আড়ান্দ। তালের কলাশম ১৪ মাত্র। 
9 | | ]17+০ 1 11172110179 
উই ত।তাত। ধি ম শ। তা ত। তা কিট। কিট তাকি 


| 1.1 | | 14০ ++ ০ 
তা ত।ত ধিম তান "ত। ত কিট কিট। তাকি 
এ | | | রর ) 
ত। তা তা কিট। কিট তাগি 
| | + ০. + ০ 
ঠ তা ত। কিট। কিট তাগি 
9 | | | প 9০111172349 


ম'তা। ত। তা ধিম তাতা তা তা কিট! কিট! তাগি 


৩২৭ 


৮0 


৫, 


| 1 | + ০ 1 | | + ০ + 

তা -- কু ডি - কু ত! -_. খিটেন তা কিটা কিট 
শি 
তাম 


তাকি 


চ।শম্বাড। 
৮মাত্র। 


ব্রিপাভ। 
৭ মাত্র 


চান্বাড। 
৮ মাত্রা 


৩২৮ 


[177 


তোভায়াম নৃত্যের বোল 


কাটতাগি থিম্‌."""*"তাম্‌ তাম্‌ তাম্‌ তাম্‌ তাম্‌ 
কিটাতাগি থিকেন তাকেন তোম্‌ তোম্‌ তোম্‌ তোম 
থি"" তাম কাটতাগি থিকেন তা কেন 

থেই ইতেই উত্তেই ধিতেইতা থিগিতা 

থেউতাম ইত্তা থেইথেই তোম 

থেইতাম ইত্তা থেই থেই €তাম্‌ 

থেইতাম উত্তা থেই থেই তোম্‌ তোম্‌ 

থেই উত্ত। ধিত্ব। তোম্‌ তোম্‌ 

থেই ইত্ত। ধিত্ব। তোম্‌ তোম্‌ 

থেই ইত্ত1 ধিত্ব। তোম 

ধিত্বা তাত ধিত্বা তাতা 

ধিত্ব! তাতা ধিত্ব। তাতা 

ধিত্ব! তাত ধিব্ব। তাত! 

ধিত্তা মিত্তা থিন্দ। তাকর তাগি থেই ইতেই ইত্তেই' ] 
থিতে ইতা৷ থিগিতা 


তেই তাকৃথিন্‌ তাগ। তিন্দা 
তেই তাকৃথিন্‌ তাগ। তিন্দ! 
তেই তাক্থিন্‌ তাগ। তিন্দা 
তেই তাকৃথিন্‌ তাগ! থিথি 


তেই তাক্‌ থিন্‌ তাগ! থিথি 
তেই তাকৃধিন্‌ তাগা থিথি 


তেই তাকৃথিন্‌ তাগা থিথি 
তেই থিথিতেই থিথি তেই 
তাকৃধিন তাগা থিথিতেই 
তাকৃথিন তাগ! থিগিতা। 
থেই ইত্ত। ধিত্বা তোম্‌ তোম্‌ 
থেই উত্ত। ধিত্ব। প্তোম্‌ তোম্‌ 
থেই ইত্ত। ধিত্ব। তোম্‌ 

ধিত্ব! তাতা ধিত্ব। তাত 
ধিত্ব। তাতা ধিত্ব। তাতা 
ধিত্ব। তাঁতা ধিত্ব। তাত 
থিত্ব। মিত্ত। থিন্দ1 তা কবতিগি থেই ইতেই ইত্তেউ | 
থিতেই তা থিগিতা 


রর 


আভান্দ। তেইয। হাক থিন্‌ তাগ। তিন্‌ দ 
১৪ মাত্র! ২ তেইয়া তাক্‌ থিন্‌ তাগা তিন্‌ দ! 

| €তইগ] তাক্‌ থিন্‌ তাগ। তিন্‌ দা 

| তেইয়া তাক্‌ থিন্‌ তাগা তিন্‌ দ। 
তাতাতা থি'"তাতাতা তা কি১। কিট তাগিতাম 
তাতাত। থি'*'তাতাত। ত1 কিট! কিটা তাগিতাম 
তাতাতা থি'"তাতাতা ত। কিট। কিট তাগিতাম 
তাতাতা৷ তা কিট! কিটা তাগি 
তা তাত। তা কিট কিট! তাগিতাম্‌ 
ত। তাতাথি'''তাতাত। তা কিট কিট। তাগি 
তাঃ কুতি কুতা। কি টেন 
তা কিট কিট তাগি 


( উপরে লেখা এই আড়ান্দা বোলাঁটি পর পর সম্পূর্ণ? প্রথম একবায় বিলম্বিত লয়ে 
হবে। তারপর ৭, সেকেন্ড ্রাকেট 'চিহিত অংশ একবার বিলম্বিত হবার পর সম্পর্ণ 
আড়াম্দার পর পর একবার দ্রুত লয়ে হবে ) 


৬ম 


চাঙ্ব(ড। 
৮ মাত্র। 


৩৩০ 


তেই ইত্ব/ম ইথাতেই (৩ বার করতে হবে ) 
তাতাতা ধি 

কর তিগি থেই ইতেই ইত্তেই থিতেই তা থিগিত' 
তোম'''ম'"'থিত্তাম'"তিন্দ। ক্যান্‌ 
তোম'''ম-""থিত্তাম**“তিন্দ। ক্যান্‌ 

তেই ইতেই ইত্তেই থিতেইতা থিগিতা 

থিত1 তাত। তিন্ন। তা করতিগি 

তেই ইতেই থিতেই তা থিগিতা 
তো""ম্‌খিত্ত।ম্.*'তিন্দ। ক্যান্‌ 

তো"" মূ খিত্তাম্‌." তিন্দা ক্যান্‌ 

তে" মৃখিত্তাম্ণততিন্দ। ক্যান্‌ 
তো।"-"ম্‌"খিত্তাম্‌'তিন্দ। ক্যান্‌ 

তেই ইতেই ইন্তেই থিতেই ভা থিগিত। 
থিত। তাত। তিন্দ। তা করতিগি 

তেই ইতেই উত্তেই থিতেই তা থিগিতা 
তো" 'ম্‌ "'ধিত্তাম**'তিন্দ। ক্যান্‌ 
তো।---ম্‌*-থিত্তাম্‌.'ততিন্দ। ক্যান্‌ 

তেই ইতেই ইত্তেই থিতেইত। থিগিতা 
খিত। তাত তিন্দ। তা করতিগি 

তেই ইতেই উত্তেই থিতেই ত। থিগিতা 
তেই ইতাম্‌ তেই তেই ইতাম্‌ তেই তেই ইতাম 
তাতাত ধি থিগিত। 

ধিম্‌***তাম্‌ তাম্‌ তাম্‌ তাম্‌ 

তাম করতিগি ধি ক্যান ত। ক্যান 

তোম্‌ তোম্‌ তোম্‌ তোম্‌ 

ধি তাম্‌ করতিগি ধি ক্যান্‌ তা ক্যান 

তেই ইতেই ইত্তেই থিতেইত্তা থিশিত। থেই 


চম্প। ডান পা) তা তিন দা তা কিট৷ থিথি থিত্ত। থিগিতা 
১০ মাত্র থেই"""*** 
তা তিন্‌ দ। ত। কিট। থি থি থিত্তা ধিত্তিতা থেই."""" 
বাম পা) তা তিন. দ| তা কিট। থিথি কিট! থেই 
(৬ বার এট করতে হবে ) 
তা তিন্‌ দা তা কিট থিথি 
থিত্তা থিগিতা থেই 
তা তিন, দা তা কিট। থিথি কিটা 


চম্পার (থি তা ত। তা থি তাম্‌ থেই খিতেই 
১ম কলাশম তি তিথেই থিতি তি থেই 

এরপর আবার চম্পা তালের উপরের ডান পা ও বাম পার অংশটি পুনরাবান্ত 
কমতে হবে, এবপর দ্বিতীয় কলাশম হবে। 
দ্বিতীয় থেই থিতেই থিতি কেই থি তি তি থেই থিতিতি থেই 
কলাশম থিত্ব। থিগিত। তেই ) দ্রুত লয় 
পুনরায় চম্পা তালের ডান ও বাম পায়ে অংশটুকু করে তৃতীয় কলাশম হবে। 


চম্পার তৃতীয় [(থেই প্রি তেই থি ণিতেই থিতিতিতেই থিতিতে তেউ 
কলাশম বথিতি তেই থি তেই থেই থেই থিতেই দিতিতেই থিতি 
থি তেই 


পাঞ্চারী তো-''ম্‌ ত। তিন দা ক্যান্‌ 
৬*মাত্র। 
(২ বার হয়ে এই বোলের উপবেই ছোট কলাশম হবে ) 
(কলাশম ) থেই ইতে ইত্বেই থিতে ইত্ব। থিগিত। (তোম ) 
এরপর দশবার হবে এবং মধ্যম কলাশম হবে। 
তোম তাত দিন তা কেন তোম ( তিনবার ) 
তাত তোম তাক। তোম 
তাত দিনত তেন তোম্থিত. থিগিত। তেম, 
এরপর আবার দ:বার হয়ে ছোট কলাশম হায়ে আবার দশবার হয়ে ন্রিপাডা তালে চলে 
যাবে 


৩৩১ 


্রিপডা ৭ মাত্রা থেই তাত্তিম তাগা। তিনদ। 
প্রথমবার দুবার হয়ে উপরের ছোট কলাশম ৷ তারপর দশবার করে মধ্যম কলাশম। 
তিতি থেই তাত্তিম তাগা' 


তিতি থেই তাত্তিম তাগা 
তিতি থেই তাত্তিম তাগা। 


তিতি থেই তাত্তিম তাগা থিগিতাণু। 
আবার দুবার করে ছোট কলাশম এবং দশবারের পর বড় কলাশম। 
থে তাত্তিম তাগ! তিতি থেই 

তাত্তিম তাগ। তিতি থে 

তাত্তিম ভাগ] তিতি থেই 

তিতি তেই তিতি থেই 

তাত্তিম তাগ! তিনি থেই 

তান্তিম তাগা তিখি খাৎ 


চান্ব।ড1 তেই উত্বাম ইত্ত। তেই (৩ বার করতে হবে) 
৮ মাত্র তা তা তা ধি, করতিগি থেই ইতেই ইীন্তেই থিতেইতা 
থিগিভা 
থেই ইতা তিতি থেই ইতা তোম তোম (২ বারের পর) 
থেই ইতা তিতি তা তোম 
ধিতা তাত ধিতা 'তাত। (৩ বার) 
থিতাম ইত্বা তিন্দা তা কর তিগি থিতে ইত্ব। থিত্তা 
থিগিতা তেই। 


মণিপুরী নৃতে)র প্রণামের বোল 


৬ মাত্র! ( মেনকৃপ) 


1 ০ 7 0 
0 


ঘিৎ ঘিণ! গ্র। 


৩৩ 


+ 0 4 | 
ধিন ধেন তা ধিন ধেন তা ধিন ধেন ত। ধেন ঘিণ। গ্রা 
ধিন ধেন তা ধিনধেন তা ধিনধেনতা ধিন ঘিণ। গ্রা 
ধেন তা ধেন -- তা তা খিশু তা ধেন তা ঘর ঘর 
তাও তা তাং খিঘেনতা ধেঙধেৎধেন তাধেধে 
ধেন 
মুদজের রাগ 
1 9 
-  :-- খর খর | তেন তা থেন -_ | 
॥ধিন - খর খর | তেন তা তেন -- | 
ত: -- খর খর | তেন তা থেন - ॥ 
” €) 
ধিন - খর খর | তেন তা থেন -- | 
ধিন -- খর খর | তেন তা থেন -_ | 
ধিন -- তাং - | খিও -- তাং খিৎ | 
তি ত খিশ তাং | খিশ ত ত খি | 
ত ত খ্িত তাং | থিন ত তত থিন্‌ | 
তি তি ঘিন তা | থেন -- - 7 | 
ধিন্‌ টি ই হি: চিতিনী.. ১8১ হত সি | 
ভি উল হজ ই, তা ক িত ক '|| 
চালি 
ভাল চলি মাত্রা ৮ 
তাল ৩র্ফাক ১ 
টিমালয় 
॥ ১ ॥ 
ঠেকা 
ঁ 0 ২ ৬ 
ধিন তেন | _- তত | খিতুতা | “ধন্ত| ॥ 


৩৩৩ 


ধিন্‌ তেন্‌ | তেন তাং 


ধিন্‌খর | খর তাং 
তা ঘিন্ম | গ্র ধেন্‌ 
4 € 
ততশ | তণ তঃ 
তা তেন | তেন তাং 
ধিন্‌ খর | খর তাং 
তাঘিন্ন | গ্র ধেন্‌ 
-ঁ- 0 


ধিন্‌ তেন্‌ | খর খর 


ধিন তেন | তেন্‌ তাং 
ধিন্‌ খর | খর তাং 


তা ঘি্ন | গ্র ধেন্‌ 
চালি ডবল 

ও 0 

ত। তঃ | ঘিন্‌ ধেন্‌ 


ধেন্‌ তঃ | ঘিন্‌ ধেন্‌ 


৩৩৪ 


॥ তেহ্থাই 1 


| -_-ঘিন্‌ | থেন্‌-__ | 
| খর খর | তাং খিশ | 
| _- তা | তেন্‌ তা ॥ 

॥২॥ 

ঠেকা৷ 

ই ৩ 

| খিৎ তা | ধেন্তা ॥ 
॥ তেহাই ॥ 
| -__ ঘিন্‌ | থেন্‌ -- | 
| খর খর (| তাং খিশ | 
| ঘিন্ন গর | ধেন্তা ॥ 

॥ ৩ ॥ 

৫ঠকা। 

্ঠ ৩০, 

| তঃ ঘিন্‌ | ধেন্‌ তা ॥ 
॥ তেহাই ॥ 
| -_ থিন্‌ | থেন্‌_ | 
| খর খর | তাংখিণ | 
| _ তা | তেন্তা ॥ 

॥ ৪ 1 

ঠেকা। 

২ ৩ 


| তঃ ঘিন্‌ | ধেন্‌ তা | 
| তঃ খিশ | তেন্ন। তেক্না ॥ 


( এখান থেকে তেহাই আসবে ) 


”ঁ 
তা তঃ 
ধেন্‌ তঃ 


রা 
তা তঃ | 
ততঃ 
তা খিন্ন | 


ল্‌য়_-টিম। 


শীঁ 
ধিন্‌ তেন্‌ | 
তুঃ তেন | 


শা 

ধিন্‌ তেন্‌ | 
ধিন্‌খর | 
তা খিন্ন | 


৪ ৮ 


॥ তেহাই পুংলোন ॥ 


৩ 


| ঘিন্ধেন্‌ | তঃ ঘিন্‌ | ধেন্‌ তা | 
| ঘিন্ধেন্‌ | তঃ- | খর খর | 


€) ৮ ৩ 
ঘিনধেন | ৩৪. | খর খর | 
খিং ত। | তেন ৩। | তাং - | 
গ্রধেঃ | - তা | তেন তেন 
- ৫ ॥ 
ঠেক। 
0 ২ ৩ 
_ তত | তঃ তেন | তঃ খখ, | 
_ তত | তখিও তাধেন | তগীন ধেস্ত | 
॥ তেহাই ॥ 
€) ২ ৩ 
তেন্‌ তাং | - ঘিন | থেন _ | 
খর তাং | খর খর | তাং খি | 
গ্র ধেন | - ত। | তান্‌ তা ॥ 
॥ ৬॥ 
ঠেক। 
ং) ষ্ঠ ৩ 
ভেনতঃ | তত তত | ধেন্‌ তঃ | 
তেন ত | তত তত | তেন তঃ ॥ 


৩৩৫ 


| তেহাই ॥ 


তা তেন | তেন্তাং | -_ ঘিন্‌ | থেন্‌-_- | 
ধিন খর | খরতাং | খর খর | তাং খিশ | 
তা ঘিন্ন | গ্রধেন | ঘিন্ন গর | ধেন্ তা ॥ 
॥ ৭1 
ঠেক। 
7 0 ২ ৩ 
ধেঃধস্ত | ততখিত। | ধন্ত তত | খিত্া তেস্তা | 


তাত ততেন্‌ | তত খিত্তা | তততত | খিস্তা তেন্তা ॥ 


॥ তেহাই ॥ 
7 0 ২ ৩ 
ধিন তেন | তেন তাং | -- ঘিন্‌ | থেন্‌_- | 
ধিন খর | খর তাং | খর খর | তাং খি | 
তাঘিন্ন | গ্র ধেন্‌ | ঘিন্ন গর | ধেন্ ত। | 
॥ ৮ 
ঠেকা 
শঁ 0 ্‌ ৩ 
ধিন্‌ ঘিন্না | ধেন্‌ ধিন্‌ | ঘিম্না ধিন | তেন্তা | 
তঃ খিত্ত। | তেন ধিন | ঘিষ্না খিন্‌ | ধেন্‌ তা ॥ 
॥ তেহাই ॥ 
4 0 ২ ৩ 
ধিন তেন | তেন্তাং | -- ঘিন্‌ | থেন -_ | 
ধিনখর | খর তাং | খর খর | তাং খিৎ | 
তা ঘিল্ন | শ্র ধেন | ত। ঘিন | থে _ ॥ 


৩৩৬ 


খাম এনং ভান দিকে ঘুরে তেহাই 
0) ২ ৩ 
ধিন ধেন, | খিশ তা | ৩ -- | থেন খিশ্নগ্র | 
ঘিন্তা তেন্ত। | খিতা তেম্ত। |! খিত্ত তগীন | তত খিত্তা | 
খিক্র গ্রঘিন. | তাঘিন থে | ধেন। - | - | 


লয়- টিম! 
| ৯ ॥ 
ঠকা! 
17 ১ ২ ৩ 
পিন ঘিন্য। ] ধেন, ধিন, | ০৩ন 51 | 92 _ | 
ধিন্‌ থিন্তা | ধেন ধিন 1 তেন তা | তই 751 
ধিন তাতেন। 1 21 5 | ৩। তাতেন | ৩1 2] 
ত। ত৩ | ত৩ খণ্ড | ৩খিশ ৩] | খিশ ॥ 
॥ তেহাই ॥ 
[ধন ঘন্য। | ধেন্‌ ধিন্‌ | তেন 1 | নঃ- | 
ধিন্‌ ঘিন্ত। | ধেন্‌ ধিন্‌ | ততন্‌ শা | ৩৪- |] 


খিন্‌ তাতেন্‌ 1 তা ত৪ | হাতাঠন | 2 তি] 


1 €) ২ ৩ 
ধিন ধেন্‌ | খিশ তা | তঃ - | থেন্গীল্পগ্র| 
ঘিন্ত! তেন্তা | খিশু। তেম্ত। | খিত্ত হগীন | তত খিত্ত। | 
খিত্র গ্রঘিন্‌ | তাঁঘিন্‌ থে | ধেঃ -- 1775 | 


৩৩৭ 


নৃত্য-২২ 


৬৩৮ 


॥ ১০ ॥ 


বোল 
টি 0 হ ঙ 
ধন্ত তত | খিত্ব তখিত | তাং -_ | ঘিন্_ | 
তত তত | খিত তাখত | তাং 7 1 খিন_ | 


ঞ 
৩৪৩ 


ধন তত | খন তত তত | খিভ্তা ওঃ | 
্িন্ন। খিল্না। | ধেও ঘিন্ন। | [ঘন্না ধে | ছিন্ন ছিন্ন ॥ 


1 €) ১ ৩ 
[ধন ধেন | খি ৩ | ৩১ -. | থেন্‌ 7 ॥ 
॥ ১১ ॥ 
ঠেক। 

4 0 ২ ৩ 

ধান্তং ঘিন | তঃ ধেন্‌ | তঃ ধেন্‌ | ত£- | 
ধন্তেং ঘিন | তঃ তেন | তঃ তেন্‌ | তঃ- | 
-- তেন | 7 তত 7 হতন্‌ | তঃ-_ | 
-- তেন | - তঃ. | তত খখ। | খুাং _ | 
ধিন ধেন | খিশ তা | ত:.-- 1 থেন্‌- | 

॥ তেহাই ॥ 


ধন্তেন ত1 | খিত্তা ধেন | ভাবি তরি | তা তেন, | 
তা তত | ততবিত্ত। | ছঘিন্‌ ধন্তেন্‌ | তা খিত্তা | 
ধিন ধেন |] খিশ তা |ত$ 7. |থেন,-- | 


দক্ষভ্রমরী (ভানদিকে ঘুরে তেহাই ) 


ঁ €) ২ ৩ 
ঘন্তা তেম্ত। | খিত্। তেস্তা | খিত্তা তিন্‌ 1 তত খিত্ত | 
খিত্র গ্রাঘন. | গগীন, থেশ | ধে -_ |থেন _ ॥ 


-ঁ 

ধিন, ছিন 
_- ঘিন্নগ্ন 
1. 
তত খিত্। 
পৃ 

ধিন ঘিন 
_-- ঘিন্নগ্র 
ধিন ধেন 
+ 

ঘিন্তাং 5] 
তাতেন্‌ ব্রখ, 
ঘিন্তাং ত। 
খণ্ড ৩ত 
না 

ধিন 

খিন্য। তেস্ত। 
খিত্র গ্রাঘিন, 


ঠেক। 
নু ২ তি 
_ 1 | ধেন। 1 ধিন। - | 
ধিন ধেন | তত ধেন | তঃ ঘিন | 
_ তা । তেন - | ত - | 
৯ তত | খিত্ত। ত: | তত খিশ্ত। | 


( এখান থেকে তেহাই আনে) 


0 ৬ ৩ 
| | পেন 77 | ধিন। - | 
ধিন "ধন | তশ ধেন | তঃ ঘিন | 
ভিউ, ০511 2 উদ 4 ই উল] 
॥ ১৩ ॥ 
বে।ল ৪ রক হুনব! 
০ ২ ৩ 


তঘিন্‌ ঘিন্‌ | তাতেশ এথ, | তছিন্‌ খিন্‌ | 


চন্। খিত্ত। |] তঘিন্‌ ঘিন্য।ং | 21 থিত্তা | 
খিত্ত। ঘিন্।ং | ৩। [খত্ত। | ধিন্‌ তাং | 
হত খিত্ত। | ঠঘিন্‌ ঘিন্ত|ং |] তা] খিত্তা | 


(ডানদি?ক ঘুবাত হাবে) 


১ ২ 
তা | 7 1 থেন্‌ ঘিন্নগ্র | 
| | খিত্ত তগিন | তশ খিশ্ত। | 


তে থে | ধেঃ 


৩৩৯ 


| ১৪ 1 


ঠেকা। 
-ঁ 0) ্‌ ৩ 
তত তেন |ধিন _ | তত ধেন ধিন্‌ ঘিন্নগ্র | 
ধিন তেন, |ধিন -- | তত তেন, ততঃ -_ | 
॥ তেহাই ॥ 
রি ৬. ৮ ৩ 


তত তেন | ধিন _ | তত" ধেন | ধিন্‌ ঘিন্নগ্র | 
ধিন ধেন | খি তা | তঃ _ | থেন্‌ দিশ্নগ্র | 
ঘিস্তা তেন্ত। | খিত্তা তেস্ত। | খত তঘিন | তত খিত্তা | 
খিত্র গ্রঘিন | তঘিন্‌ থে | ধেঃ _ | -_ - ॥ 


॥ ১৫ ॥ 

1 €) ২ ৩ 
তা খিত্তা | তা ধেন্| তঃ ঘিন্| ধেন্‌ ত।| 
* ধিন্‌ তত | তেন তঃ | খিত তত| তেন তঃ| 


* ধিন্‌ ধেন | খি তা | তঃ | থেন্‌ _| 
'তখিতত খিস্তাধেন্‌ | তধিন ততখিত্তা | ধিন্তরগ্র ধেধে | ধিন্ধিন্‌ তেস্ত। | 
উন্চিত 
তখিত্তত খিত্তাধেন্‌ | তধিন্‌ ততখিন্ত। | ধিন্ধন্‌ খিন্ত। | তঃ থেন্গন্নগ্র | 
ঘিস্তাতেন্ত। খিস্তাতেন্ত। খিত্ততঘিন্‌ ততখিত্ত। | খিত্রগ্রঘিন্‌ ত ঘিন্থেত্ পেঃ- 


॥ ১৬ ॥ 
-ঁি 0 ২ তি 
খি -_ | তত - | 7 "শ11:- শা | 
গ্রথিন _.|  গ্রথিন _ | ধিন _ | _ -- | 
তানেন্ন তা | -- তাং | তাতঃ _ |তাং -_ | 
তেন তাত | ব্রখ, ত্রেস্তা | খিততা | ত?খিন থে | 


৩89 


ঘিন 
খিশু 
খিত্তা ৫ 
তেন্‌ 
তেন্‌ 
ছিরা 
খু 
ধিন্‌ 
থেন্‌ 
তাং 
51” তাখিও 

তাং - | 
তাং তঘিন | 


সা পসিক 


| 
| 
টি “বু 
| 
ৃ 


1 
তা?তশ তাতাৎ 


57তন্‌ তাতাত 


তাতেন্‌ তাহাৎ | 


তাতেন্‌ ভাতাৎ | 


স্তর খ, 
ধিম্্া খ. 
ধিস্ব খ, 
খিল্ত্র খ, 
ধন্‌ হধন্‌ 
তাংতত খিত্ত। 


ব্রখ, তেম্ত। | থিত্ব। তেন | 
হি 4 | তে তাশ | 
তঘিন থে | ঘিন্‌ তত | 
ভিত 7 0 এ জলি 
তেন ধিন | তেন্ন তেমন | 
ত্রখ, তেন্য। | খিত্তা তেন | 
| -_- খু. | খশাং -- 
_ ততঃ | ঘিন্‌ ত। 
তেন্ন তেন্ন | তাত ত্রখ, 
ধেঃ ধেঃ | ধেন্‌ তাখিও 
ধেঃ ধেই 1 ধেন্‌ তাখিশ | 
£ত1 ঘিন্ন* | তাং তাখিত | 
ধেহ ধেঃ | ধন তাঘিন্‌ | 
£ত। ছিন্ন | গাং - | 
॥ ১৭ ॥ 
বোল 
০ 
| তেন্তা তা | তাং -- 
| তেন্য। তা | নাং 
তেন্য) তা | তাং -_- 
তেস্ত। তা | তাং -_- 
| তত্র খ,. | ত£ - 
| তত্র খ. | ততঃ -- 
| ধিম্ খ, | ধিস্ খ, 
| ধন খ. | ধিশ্ত্রী খ, 
| তাখিতত। | ধন্‌ 
| 'তঃ ঘিন্নঘিন্ন | ধেঃই - | 


ত; -- | 
ত্রখ, তেন্ত। | 
ত্রখ, তেস্ত। | 


তেন্ন তেমন | 


| 
| 
তেস্তা খিত্ত1 | 
ত। ঘিন্ন | 
ত ঘিন্ন | 
ত। ছিন্ন | 
তা ঘিন্ন | 
| 


ত। 
ধিন্‌ ধেশ্‌ 
ধিন্‌ ধেন্‌ 


ইধন্‌ | তাখিও তা 


( ডানদিকে ঘুরতে হবে ) 


শা” ০ ১ ২ 
ঘিন্ত। তেস্ত। | খিত্ত। তেল্স | খিত্তা তঘিন | তত খিত্ত। | 
খিত্র গ্রঘিন | তাঘিন থে | ধেঃ 7 1|:77॥ 


( তাঞ্চপ মাত্র। ৮) 


মধ্য লয় 

॥ ১৮ ॥ 

ঠেক। 
শা 0 
ধিন্‌ তেন _ ৩। | তঃ ধেন্‌ ঘিল্ন ধেন্‌ ॥ 

॥ ১৯ 1 

বোল 
৮ | ০ 
ব্রত _- তা তঃ | তেন তেন তা তঃ | 
বিৎ ধিত্ব। তেত্তা খিত্ত। | তখি তাং খিশ খিন্পগ্র | 
ধেহ ধেশ _ ঘিন্‌ | তঃ ধেনু্‌ ধিন খখ, | 
তঃ তেন _ তা | তঃ -- থেন -- | 
ধে ধে -_ ধেন্‌ | ধন্ত ততখিত্তা তেন্ত! | 
ত£ তাং ধিত্তা তেম্ত। | তং _ থেন _ | 
__ ধেংঘিন তঃ | ধেং ঘিন তঃ -- | 
_ ধেংঘিন ত; | ধেং ঘিন্‌ ত -_ 1 
'তাত তেন্ন তেমন তেন | তঃ -- তাং -- 

| 


-- তাং -- ঘিন্‌ __ তাং ঘিন খ. 
তঃ তাং _- ঘিন্‌ | ঘিন্‌ ঘিন্‌ ঘিন্ -- 


| ২০ ॥ 


খিশ্য। তেন্ত। খিত্ত। তেম্ত। | খিন্ত তখিন্‌ তত খিত্তা 
তাত তাত তাত তাত | তাত ত্রখ, ৩৫ থেন্‌ 


বোল 

4 ০ 
তা তা তাও তঃ| তা তাত তঃ -- | 
তত তত খিত্ত তখিশ | তাং -- খিশ -- | 
শি" খিও -- খিশ | -- ঘিন্নগ্র ধিন্‌ ধেন্‌ | 
খিন ত তাং -- |  -- গং _- | 
_- নেন্ন তঘিন্‌ তাং | -- তেন্ন তথ্িন্‌ তাং | 
_তেন্ন তঘিন্তাং | _ -- ত খিক্নগ্র | 

| 
_ ঘিন্‌ _- ধেন্‌ | খিন্‌ 572 ঘিন্‌ তাং | 
-_ ঘিন্‌ _ ধেন্‌ | ঘিন্‌ ঘিন্‌ £তঃ তাং | 
বিস্তঃ ঘিন্‌ দিন নুঘিন ধেন্‌ | ঘিন্‌ £তঃ ঘিন্‌ তাং | 
_-:-:-1 35 খেল | 


ঘিস্তঃ ঘিন্ঘিন তথিনং ধেন | খিন, $ত£ ঘিন, তাং ॥ 


( ডানদিকে খুরতে হবে ) 


+- €) 
ধিন ধেশ খিত তা | তঃ -- থেন খিষ্নগ্র | 
খিন্ত। তেন্ত। খিত্ত। তেম্ত। | খিত্তা তঘিন তত খিত্ত। | 


খিত্র গ্রথিন তথিন্‌ থে | ধেঃ _ 77 | 


৩৪৩ 


( তাঞ্চপ মাত্রা ৮) 


| ২১ ॥ 
তাল ১ ফাক ১ 
বোল 
শা ৫) 
ঘিন - -- তঃ | ঘিন ঘিন ততঃ. 


| 
ধেন্‌ তত্র খিন তঃ | ঘিন্ন তা -- ক 2 
তত তত ৩ খি| তত ধেন তঃ _ | 
ধু ধেন তঃ ঘিন্ন| ত₹ তেন ৩ - | 
_ তেন 7 তঃ | তত তত তেন তং | 
তশ তত ততঃ খি।| তত ধেন তঃ উল এ 
ধু ধেন তঃ ঘিন্ন | তত তেন তঃ -- | 
| 

| 

| 

| 


সি 


_ তেন _- তঃ | তত তত তেন শঃ 


তথিন্ন।ং _ ঘিন - | খিত তত খিত্ত| তেন্ত। 
খিত্ত তঘিন্‌ তত খিত্তা| খিত্ত তখিৎ তাং -- 
খিত্ত তখিত তাং -_- | খিত্ত তখিৎ তত শখিত্তা 
খিত্ত তখিত তাং ঘিন | -- তা থেন্‌, -- 
ঘিন ঘিন। থে তঃ | ঘি তাং খিত্তা তঘিন্‌ | 
ধেন্‌ খিত্তা। তঘিন্‌ ধেন | - ধেনং খিত্তা তঘিন্‌ | 


ঘিন, ঘিন২ থেও ৩৪ | ঘিন২ তাং খিত্তা তঘিন্‌ ॥ 


(ডানদিকে ঘুরতে হবে ) 
নি ০ 
ধিন ধেন্‌ খি তা | তঃ -.  থেন ঘখিন্নগ্র | 
থিস্ত। তেন্ত। খিত্তা তেম্ত। | খিত্ত তঘিন তত খিত্ত! | 
খিত্র গ্রঘিন তাঘিন থে | ধেঃই 7 7 ॥ 


ধিন 


ধিন 


৮৭ 


ধিন 


২ 


ঘিন্নগ্র 
ঘিন্নগ্র 


ঘিন্নগ্র 
ঘিন্নগ্র 


( মেনকুপ মাত্রা ৬) 


॥ 


তেন | 


২২ ॥ 
ঠেক। 


॥ তেহাই ॥ 


ধেন, | 


ধেন ব 


॥ 


তেন, | 


তেন | 


ধিন 
ঘিন 


২৩ | 
ঠেক। 


0 


৬ 


২ 


ধিন 


ত5 


॥ তেহাই ॥ 


ধেন। 
ধেন, | 


ধেন | 


টি 


ধিন 


সি 


সি 


খিন, 


0 


থেন 


(টিমা লয় ) ১ তাল ১্কাক 


ধিন, 


ঘিন্নগ্র 


ধও 


ছিন, 


খিত্ত 


গিন্নগ্র 


ও 


( একটু দ্রুত লয়ে বাজবে ) 


ধেন, ॥ 


ধেন | 
পেন, ॥ 


তেন. | 


তগ্র ॥ 


ধেন | 


পেন ॥ 
৯ 


৩৪6 


ধন 
ধন্‌ 


তাং 
ণ্ধে 


৩৪৬ 


(ডানদিকে ঘুরতে হবে) 


রি ধন | তা খি 
-- ধন. | তা! খিৎ 
তত খিত্বা | তঃ ঘিন্ন। 


(মেনকুপ মাত্রা! ৬) 


| ২৪ 1 
তাল ১্জকাক ১ 
বোল 
€) 

টি ঘ্রেং | ও খিৎ 
-- খিৎু | * খর 
তেন, | ই তা 
রি | ডে রি 
শা ম্রেং | চে খিৎ. 
৮ খিশ | - খর 
__- তেন্‌ | রি তা৷ 
নি 1 মি খর 
খিশু তা | খিৎু থেন্‌ 
খিশু তা | ঘিন্‌ ধেন্‌ 
দু ঘিন্‌ | চে ধেন্‌ 
ব্র গ্র | ঘিন্নাং 
খিশু তা | খি থেন্‌ 
খিৎ. তা | ঘিন্‌ ধেন্‌ 
স্টিল. -৯৮- “ধনু 
ত্র গ্র | 7 ঘিক্নাং 


তা 
ঘিন্না 


ওয়ার) পারার! (ররর. ররর হারার রানি ধারারার। (ররর. পাছা. পরা? [ররর রাহ রর রর পসরা 


&/ 6/ ৪/ ৪ ৪ [7.7 &5/ ৩ ৬ ৪ [্ত 
ডেড ুতত জে তত ভি | 
চি ডচিডডঢডি। ঢতিঢতিচিঢতিডভ তত । 
টিয়ার ররর ররর যারা 522 
৮ 1618 2. ক্র - 152 15 [5 হে 
চ ডে গড ঢডে। ভর গু ডু ডঙ | 
1” ৮ [৪ [৮ |? পা 
| ৬21 & 1 |] ডু ভড় | ত | 


তাং 
তা 
ঘন্‌ 
তা 
তাং 
ত। 
১ 
তাং 
তা 
থিন্‌ 
ত। 
ও) 
ত। 
ধে 


॥ ২৫1 


বোল 


15 এ. | জ্য 
চট | চি | 
০]৬ 1] ৮ |৬ 1 ৯11 
ডভড্রার 11 
| | | | | | | 


ধিন্‌ 


ধেন্‌ 
ত। 


তাং 


(সি 


ধন 


বি 


ধন্‌ 
১1 
তাং 


৩৪৪ 


খিন্‌ 


তত 


থেন্‌ 
থেন্‌ 


তা 
থেন্‌ 
তাত 


তা 


ধেন্‌ 
বর 


ধন্‌ 
খিত্ত। 


ধেন্‌ 


স্্স্পনি 
“প্রতি 
-2| 


তদ্): া। 
ধারাটি. ভারা (ররারট।_ হরট 


০ 


॥ ২৬1 
( মধ্যলয় ) 
বোল 


খিৎ 
ঘিন্ন 


থেন্‌ 


থেন্‌ 


তা 


খিও 
খিৎ 
ঘিন্ন 


খর 
তা। 


খর 


তা 


9 


তা। 
খর 
ধেন্‌ 


ধেও 


তা। 


ত। 
ঘিন্ন 


খর 


খর 


বার ০০ ভরে 
ভাারারারাত পরা ভরট 
পারার হারার 
পারাারা। রাযি (রর 
চস 
গু. আর 


রি 
1 


তাং 
ধেন 


ত্ধ 


তেন্‌ 


তত 


ধে 
তা। 


ধেন্‌ |. - 


নিল || 
ধেন্‌ | 
ধেন্‌ | 
ধেন্‌ | 
২৯, ৭ 
খিত্ত | 
ঘিন্‌ | 
শ্রেং | 
উর || 
খিত্ত | 
ঘিন্‌ | 


| তেন্‌ 


ঘিন্‌ 


মি 


ধেন্‌ 
ধেন্‌ 
ঘিন্‌ 


খিৎ 
খিৎ 


দীন 


গীল্প 


ধে 


০তন্‌ 


তা 


তা 
তি! 


গীন্ন। 


৩৪৯ 


গীল্প 
ধে 
তেন্‌ 
তা৷ 


ভূ | 18 | 
চি চ ভুভডি ভে হি ভু ভু 8৩ 
চচচ।| চষ্ চি এ 
£ [৮ [রড খত ৮: ৮ টি রে [ত+ [ 1 1 | 
[৪ 
/ 1৮ ্ শ 1 & | 
র্যঙ্যজ্য | তত % তি ঠ&ুভ । | ড্র 11 
স- [নত 
| 5 শত 1 1 
তত | তিঢ&ু ভিঠি তি ! ঠু [| 
[8 [৪৮ |" 
£ £ £ ৮ [8 15 [ভি শত হু 
$$£৮ 5৬ %৬ | ডেশুত 1 শু চ শু 
৯3 9 ৬৮9 


৩69 


শা । 

ধন্‌ ৪ ধন্‌ | ত| খিও তা৷ | 
ধন্‌ _. ধন ণ তা খিশ তা | 
তাং তত খিত্ত। | ত; শীষ গীল্ন | 
ধে॥ 


( তাল সুরফাজ্তঞ মাত্র। ১০ ) 
(তাল ৩ ফাক ২) 
|, ঠেক। 1 


4 ০ ২ ৩ 9 
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ট/ওয়ে নৃত্য শিক্ষার স্কুলের প্রাদুভাঁবে সারা দেশ ছেয়ে গেছে । সারা দেশ জুড়ে শহরে, 
গ্রামে অণ:।'ত আসরে, জলসায়, সিনেমায়, থিয়েটারে ও বিভিন্ন সাংস্কীতিক সম্মেলনের 
মণ্ডপে নৃত্যকলা 'নিতয প্রদর্শত হচ্ছে। বহু বিচিন্র ও বিকৃত পম্ধাততে নৃত্/কলার 
প্রদর্শনের প্রবণতা ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারণ করেছে। এই সব ঝাহ্যক লক্ষণগনীল 
নৃত্যকলার বিপুল জনপ্রিয়তা ও আবেদনের সমাদর হয়তো প্রমাণ করে, কিন্তু একটি 
গভীর আশঙকাও মনে জাগে । নৃত্যকলার এই ব্যাপক প্রচার ও অনুশীলন কি এই 
অমূলা সংস্কীতি সম্পদের প্রকৃত ও সুসঙ্গত প্রসার ; অথবা কেবলমান্র মনোবিনোদনের 
প্রকরণর-পে নৃত্যের সৌন্দর্য প্রসবিনী রুপের নিছক প্রদর্শন 'বিলাসের সন্তা জনীপ্রয়তা । 

একথা অনদ্বীকার্ধ যে দেশের স।ংস্কীঁতক পটভূমিতে সাম্প্রতিককালে 'শিজ্পরুচির 
নম্নগামীতা ও সর্বন্রাসী ক্ষয়িফূতার চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠেছে । নত্যকলা ও সংস্কৃতির 
এই ন'্নগামীতা সম্পকে শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী বলেছেন £ 
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এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সতকবাণী উল্লেখযোগ্য £ 

“সন্তা খেলো জানসকে কেউ একেবারে পাঁথবী হইতে 'বদায় কারতে পারে না, 
একদল লোক সকল সমাজেই আছে, তাঁহাদের সঙ্গীত তাহার উধের্ব উঠিতে পারে না- 
কিন্তু খন সেই সকল লোকই দেশ ছাইয়া ফেলে তখনই সরস্বতী সন্ভাদামের কলের 
পুতুল» হইয়া পড়েন ।' 

নৃত্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রেও শি্পীরা অনেক সময়েই ভূলে যান যে, দশ্যমানতা ও 
দর্শন একবস্তু নয়; দেহচাণ্চল্যের সৌন্দর্ষে হীশ্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেদনে নৃত্যের সূচনা হলেও 
সমাপ্তি হীন্দ্রয়াতশত অনুভূতিতে । দীর্ঘকাল ধরে ভারতের ন:ত্যকলা ও তার চ্চা 
গুরুমুখী শিক্ষাপ্রয়াসেই আবদ্ধ থেকেছে 'শিল্পী ও আচার্ষেরা 'বাঁভন্ন আঁঙ্গকে দক্ষ 
হলেও নৃতাকলার আবয়াবক ও আন্তর রূপের বিশ্লেষণ, ইতিহাসের ধারা বা এর 
নম্দনতত্ সম্পকে বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দিতে পারেন নি। বরং অত্যন্ত কঠোর 
রক্ষণশশলতার সঙ্গে নিজ নিজ বংশানুকুমিক শিল্পধারাটিকে সংরক্ষণ করেছেন, যার 
ফলে এর প্রসার অবরুদ্ধ হয়েছে। শিক্ষিত সমাজ থেকে এই বিচ্ছিন্নতা ও সামাগ্রক 
চেতনার অভাবে নত্যাশজ্পীরা অনেকক্ষেত্রে ্বাভাঁবক সামজিক জীবনের সঙ্গে যোগ- 
সত্র হারিয়ে ফেলেছেন। নত্যচচা ছাড়াও সাহিত্য, দর্শন, রাজনাতি, সমাজনপতি 


৩৬৬ 


এগুলির সঙ্গে পারাঁচত না হওয়ার জন্যে বিদগ্ধ সমাজের সঙ্গে নৃত]াঁশল্পীরা একাত্ম 
হতে পারেন নি। যেজন্য বিংশশতাব্দশর এই দশকেও শিক্ষিত সমাজের একটি বিরাট 
অংশ সভ্যতা ও সংস্কীতির প্রাচীনতম ধারা নৃত্যকলার এঁতিহ্, রূপপ্পারকম্পনা ও 
ভাবরসের এমব্ষের দ্বীকাতিদানে দোলাচল চিন্তবৃন্তর পাঁরিচয় দেন। 

রবধন্দ্ুভারতী বশবাঁবদযালয়ের প্রতিষ্ঠায় নিঃসন্দেহে সংস্কৃতিচচার নবদিগন্ত 
উন্মোচিত হয়েছে । “আম ভারতাঁয় সংস্কৃতির যে রূপটি কল্পনা কার তার কেন্দ্ুস্ছলে 
সঙ্গত এবং রূপকর্মকে সম্মানের বিশিষ্ট আসন 'দিতে হবে, কেবলমান্ন উপা্ছিতিতে 
সম্মাতর হীঙ্গতমান্র দিলে চলবে না" রবান্দুনাথ শান্তিনিকেতনে যে প্রয়াসের সূচনা 
করেছিলেন সেই ধারা'টিকে বর্তমানে রবীন্দ্ুভারতী 'বিশবাবদ্যালয়ের মাধ্যমে যুগোপযোগণ 
শিক্ষাপদ্ধাতিতে রুপায়িত কবার পরিক্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রচেন্টা বিশেষ 
তাৎপযপূর্ণ। কারণ এই ঘটনায় শুধু মান্র শিক্ষার সঙ্গে শিজ্পের যোগসত্রই গ্রথিত 
হল না, শি্পবোধ ও ইতিহাস চেতনা সমৃদ্ধ প্রকৃত 'শাক্ষিত শিল্পশবূন্দের আবভাঁবের 
সপ্তাবনা সচিত হল। 

রবীন্দ্রভারতশ বিশ্বাবিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধাতি সপকে উপাচার্য মহাশয়ের ভাষণের 
উদ্ধৃতি উল্লেখয়োগ্য £ 

“আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষার জন্যে যে নতন পাঠক্ুম প্রবর্তিত হল 
তা রচিত হয়েছে এই ভাবধারার সাঁহত সঙ্গতি রক্ষা করে। এই উদ্দেশ্যে এচ্ছিক 'বিষয়- 
গুলিকে দ.টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। একি শ্রেণীতে আছে মানবতা সমপাঁকত 
বিষয়গুলি, অপরাঁটিতে আছে শিল্প সমপরকিতি বিষয়গদীল, যেমন সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য । 
এখানে যে শিক্ষার্থী স্নাতক পাঠক্রম পড়তে আসবেন, তাঁকে দুই শ্রেণী হতেই বিষয় 
িবাচন করতে হবে এবং একাঁট এীচ্ছিক 'বযয় নৃত্য, সঙ্গীত ও নাট-এই তিনটির একাঁট 
হতে হবে। অর্থাৎ এই পাঠক্রমের অন্তার্নীহত উদ্দেশ্য হল, প্রতি শিক্ষাকে বাদ্ধিবৃন্তর 
ভাষা ছাড়া এক হবদয়বাত্তর ভাষাও আয়ত্ত করতে হবে। আমাদের পাঠনক্রমের এইটি 
হল প্রধান বোঁশঘ্ট)।, 

এই প্রচেষ্টার সঙ্গে শিল্পী ও সংস্কৃতিব্রতশী সমাজের অকুণ্ঠ আভনন্দন ও সহ- 
যোগিতা যন্ত হওয়া উাঁচত। কারণ সম্যকরূপে কর্ষণ বা চচরি দ্বারা ব্াদ্ধ, রুচি, নীতি, 
শিল্প, কলাবদ্যা প্রভৃতির যে উংকষ" অর্জন করা যায় তাই হচ্ছে প্রকৃত সংস্কৃতি * এবং 
এই কর্ষণ বা চার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা । রবীন্দ্রভারতী বিশবাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় 
এই কর্ধণের যে পটভূমি রচিত হল তার ফলে আগামীকালের নৃত/শিজ্পীদের মনোভূমি 
সম্‌দ্ধ হবে মানবমুখাীনতা, ইতিহাসচেতনা, য্যান্তানষ্ঠা ও চিন্তার স্বকীয় মূল্যবোধে। 
একথা বিশেষ করে নৃতা/শিজ্পীদের সমপকেই আমি উল্লেখ করাছি। কারণ ব্যন্তগত- 
ভাবে একজন নত/শিন্পীরূপে আমি মনে করি আমাদের চিন্তার এই দৈন্য ও শিক্ষার 
অসম্পণ'তা সম্পকে" আমাদের সচেতন হওয়া উচিত। নত্যশিজ্পীদের মধ্যে কিছ 'কিছ? 
উজ্জবল ব]তিরুম হয়তো দেখা যাবে ; কিন্তু সামাগ্রক বিচারে শিল্পী ও আচার তালিকা 
অনুধাবন করলে 'বংশশতাব্ৰীর এই দশকেও নত্যলোকের 1শশ্পীমানসে এই দৈন্য 
অতান্ত সুঞ্পন্ট । নৃত্/শিক্পীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও বধদধিগত চচরি এই দৈন্য 
সম্পকে শ্রীমতী রুক্ষিংণণদেবী বারবার শিজ্পীসমাজকে সত করেছেন। 


৩৬৬ 


একজনে রবদন্দ্রভারতণ বি*বাদ্যালয়ের আঁবভাঁবকে আমি শিক্ষা ও সংস্কাত ক্ষেতে 
নবপযাঁয়ের সূচনারূপে চিহিত করতে চাই। কারণ আমি 'িশবাস কাঁর-এই ি*ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধাত, শুধুমান প্রাচীন আগ্গিকসবর্ব গুরুমখী শিক্ষাপ্রয়াস, 
প্রাদোশক সঙ্কীর্ণতা ও নৃতাগুরুদের রক্ষণশশল অনদার মনোবাত্তি নত্যকলা বিকাশের 
এই 'তিনাঁট প্রধান প্রতিবন্ধক নিঃসন্দেহে অপসারত করবে । এবং অন্যান্য শিক্ষায়তনের 
নত্যশিক্ষাপদ্ধতিকে যথাযথ পদ্ধাততে পাঁরচালিত করবে। 

অবশ্য এই প্রসঙ্গে বি*ববিদ্যালয়ের পাঁরচালকমণডলণকে কয়েকটি বিষয়ে সচেতন হতে 
অনুরোধ জানাই। 

এক। শিল্পপ্রকীতর ওপপান্তক ও ব্যবহাঁরক-এই দুই ধারারই চচরি দিকে সমান 
গুরত্ব দেওয়া প্রয়োজন, তা না হলে শিল্পের আবয়বিক ও আম্তররূপের যোগসূত্র 
থুজে পাওয়া যাবে না। 

দুই। শিঞ্পকলার অনুশীলনের একটি প্রধান উদ্দেশাই হল শিপ্পীর সৃজন"- 
শন্তিকে উদ্বোধিত করা ; সেজনে) এদিকেও বিশেষ জোর দেওয়া দরকার। এই 'বিশব- 
বিদ্যালয়ে প্রয়োগরগীতিব 'বাভন্ন পরণক্ষাশনরীক্ষার সুযোগ শিক্ষাথগদের দেওয়া দরকার। 
তা না হলে ধ্রপদী রীওর সঙ্গে আধুীনক শিজ্পানিমাণ পন্ধাতর যোজনায় নতুন শিজ্প- 
রতি গড়ে উঠবে না। 

[তন। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন আণুিক নত্যধারা ও 'বিলযপ্তপ্রা় লোকসংস্কৃতির 
পুনরুঞ্জীবন ও গবেষণা* সম্পর্কে উৎসাহিত ও বাধ্যতামূলক চচরি প্রবর্তন করা 
দরকার। বিশেষ বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছযটর সময়ে অধ্যাপক ও শিক্ষা্থদের মিলিত 
প্রচেষ্টায় এই প্রয়াস সংস্কৃতির অনেক লগপ্তপ্রায় ধারাকে উদ্ধার করতে পারে। 

চার। 'বি*বাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বছরের বিভিন্ন সময়ে নত্য, নাটক, সঙ্গীত 
প্রভীতর অন,্ঠাঁন সাধারণের "জন্যে পাঁরবেশিত হওয়া দরকার । এখানকার প্রযোজিত ও 
পাঁরবেশিত নাটক, নত্যনাট্য, সঙ্গীত যে শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে ক্লমশঃ উন্নত 
হচ্ছে, সেই র্‌পাঁট সাধারণের গোচরে এলে স্বভাবতই 'বি*ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে 
সর্বসাধারণের যোগসূত্র রাচিত হবে। 

পাঁচ। 'ব*বাঁবদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিল্পকলা সম্পর্কে প্রান মূল)বান গ্রন্থুগয্লর 
বাংলা*ভাষার রূপান্তর ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা 'বিশেষ প্রয়োজন । 

বর্তমান কালে নৃত্যকলা চর্চা ও প্রয়োগ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্র*ন মনে আসে । উচ্চাঙ্গ 
নৃত্যের কিছু কৃতী শিল্পণ তাঁদের একক অনংঞ্ঞান করেন। আর নতত্যনাট্য প্রযোজনা 
করা হয়ে থাকে । নত্যনাট্যের ক্ষেত্রে আঁধকাংশই রবধন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য ৷ এই মুহতে 
বাংলাদেশে যে সব নাটক প্রযোজিত হচ্ছে, তাঁদের আঁধকাংশের সঙ্গেই সমকালের যোগ 
আছে। কিন্তু গত দশবছরে যে কট নত্যনাট্য প্রযোজিত হয়েছে, তার সঙ্গে সমকালের 
কোনো যোগসূত্র নেই। এমন কি “ক্লাসিক' নাট্য-এর নংত্যনাট্য রূপের পাঁরবেশনও 
বিরল। স্বভাবতই তার ফলে নৃত্যনাট্য-এর সঙ্গে নাট্য আন্দোলনের কোনো যোগসত্র 
গড়ে ওঠে নি। 

মাঝে মাঝে মনে হয় রবীদ্দ্ুনাথ যদি কিছু নৃত্যনাট্য রচনা না করতেন, তাহলে 
আজকের নূত্যপাঁরকজ্পক ও পিল্পীদের 'কি অবস্থা হত। উদয়শঙ্কর, সাধনা বস্‌-র পর 


৩৬৭ 


গামরা আর একটুও নৃত্যনাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারঙীম না। রবাঁন্দু 
নৃত্যনাট্যের ধারাকে অনুসরণ করে অর্থাৎ গানকে মাধ্যম করে কিছ? নতুন নৃত্যনাট্য 
হয়েছে । যার মধ্যে অনাদিপ্রসাদ-এর পাঁরকজ্পনায় “ওমর খৈয়াম', আসত চট্টোপাধ্যায় 
এর পাঁরকম্পনায় তারাশঙ্করের “কাব ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদশর মাঝি, 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কিন্তু বাংলা নাটক প্রযোজনা একটি চণ্ড গাঁতিশগল ও পাণঝণত 
সন্তা, করো পাঁরশীলিত প্রখর সৌন্দর্য, কারো অভিনব পরীক্ষার প্রয়াস । সে তুলনায় 
নৃত)নাট/ প্রযোজনা প্রায় আঁদমন্তরে রয়েছে । এ বিষয়ে নত্য পারক্পক ও পাঁর- 
চালকদের সচেতন হওয়া একান্ত প্রয়োজন । 


বর্তমানে নাট্য-প্রযোজনায় নৃত্যের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পকে বাশন্ট নাট 
পরিচালকদের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে । নাটকে মাইম, নৃত্য, ব্যালোভীত্তক খণ্ড ভাবনার 
কোরওগ্রফীঁ-এ সবের মাধ্যমে একটি নতুন মান্রা যোগ করার প্রয়াস গত কয়েক বছরের 
নাট/ প্রযোজনাগ একটি বিশেষ লক্ষণ । আশা করা ঝায় এই সব প্রযোজনার সঙ্গে যুস্ত 
নৃত্য পারকন্পকরা এই অভিজ্ঞতার ভান্তিতে নতুন সম্ট-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হবেন। 


নৃত্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে শিল্পীদের একটি বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। শুধ- 
মাত্র জাঁটল আঁক কৌশলের 'িনপুণ অনূকাঁতর প্রদশ'নই প্রকৃত অর্থে শোল্পক 
পাঁরবেশন হতে পারে না, তার সাথে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন শিল্পগর ব্যান্তত্ব ও বাদ্ধদ 
মননশীল প্রকাশ-ভাবনা । 


আশার কথা এই ষে, সমপ্রতি কয়েকজন শিজ্পটীর প্রয়াসে এই অভাব পূরণের সম্ভাবনা 
সূচিত হয়েছে । এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী মঞ্জঃশ্রী চাকী সরকার-এর ওয়াকশপ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । আর এক শিল্পী শ্রীমতী আমতা দণ্ড_তাঁর, পারবেশনে একজন প্রকৃত 
অথে' ইণ্টেলেক[চুয়াল, শিজ্পীর সফল ভূমিকার স্বাক্ষর রেখেছেন । শ্রীমতাঁ মমতাশঙকরের 
কাছেও আমাদের অনেক প্রত্যাশা, এ বিষয়ে একটু সচেতন হলে 'তাঁনও নৃত্য প্রযোজনার 
ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন। 


শিক্ষা ও বদ্ধগত চার দশীপ্ততে, প্রাচীন এীতহ্য ও নব্যচন্তার সমন্বয়ে নৃত্য- 
ধলার দার্শানক সম্পদ আগামীকালের 'শিল্পকৃতিতে নতুন এ*্বর্য ও অমেয় ম্যান্তর 
প্রেরণায় সংন্কাতির নবছন্দ রচনা করবে ও নিঃসন্দেহে ভারত-সংস্কৃতির অখণ্ডতা ও 
জাত সংহতির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনর্‌পে পাঁরচিত হবে। 
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হিবণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
রবীন্দ্ুশিষ্পতত্ত 
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
বাংলার বাউল ও 
বাউল গান 
রবীন্দ্র নাট্য পাঁরক্রমা 
প্রবোধচন্দ্র সেন 
ছণ॥।গুর্‌ রবীন্দ্রনাথ 
সুকুমার সেন 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 
নশহারবঙ্জন রায় 
বাঙালীর ইতিহাস 
ইন্দিরা দেব চৌধুরানণ 
রবীন্দ্র্মাত 


হেমেন্দ্রকুমার রায় 
সৌখান নাট্যকলায় রবীম্দ্ুনাথ 


অবন্তীঁকুমার সান্যাল 
[ব*বনাথ কৃত সাহিত্যদর্পণ 


শ্রী পান্ু 
দেবদাসগ 


৩৭১ 


* কাজনপ্রস সিংহ 
মহাভারত 


* সূধাীরচন্দ্র কর 
শাম্তাঁনকেতনের শিক্ষা ও 
সাধনা 


* সরলা দেব 
জীবনের ঝরাপাতা 


* গ্রীভাতকুমার মুখোপাধায় 
রবীন্দ্রজশীবনশ 


* কানাই সামম্ত 
চিন্রদর্শন 


* প্রবোধচন্দ্রু বাগচণ 
ভারত ও ইন্দেচশন 


* বসূমতাঁ সাহিত্য মন্দির 
মনূসংহিতা 
যাজ্যবক্য সংহিতা 


* চন্তাহরণ চক্রবতাঁ 
ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি 


* সঁধশর করণ 
সশমান্ত বাংলার লোকযান 


* প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর 
কব কর্ণপূর কৃত 
আনন্দ-বৃন্দাবন 


*$ সরেশচন্্ বন্দে]াপাধ্যায় (সম্পাদনা) 
নাট্যণাস্্ 


* মহেশচন্দ্র পাল ( সম্পাদনা ) 
কামপতর 


৩৭২ 


2৩ 


পণ্টানন তকরত্ব (সম্পাদনা ) 

পদ্মপুরাণ 
শপধরাণ 

্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ 

সুনধীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রসঙগমে দ্বীপময় ভারত ও 
শ্যামদেশ 
ভারত সংন্কৃতি 


রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংলার হাতহাস 


মৃকুন্দলাল চৌধুরী 
মাণপুরের ইতিহাস 

রজনণকান্ত চক্ুবত" 
গৌড়ের ইতিহাস 

বিনয় ঘোষ 
পশ্চিমবঙ্গের সংদ্কৃতি 
বাদশাহ আমল 


শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
দেবায়তন ও ভারতসভ্যতা 


হরেক মুখোপাধ্যায়' (সম্পাদনা ) 
বৈধব পদাবলী 

জানকগন।থ বসাক 
মণিপুর প্রহেলিকা 


রমেশচন্দ্র মজুমদার 
বাংলাদেশের ইতিহাস 


সুকুমাধ সেন 
প্রাচীন বাংলা ও বাঙাল 


মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালণী 
নট-নাট্-নাটক 


দেবেন্দ্রনাথ বসু 
শকুম্তলার নাট্যকলা 





প্রথিতযশা শিল্পী গায়ন্রী চট্টোপাধ্যায়ের গভীর শিল্পজান 
ও শিল্পীজীবনের বিচিন্ত্র অভিজক্ততাসমুদ্ধ এই অননা গ্রন্থ 
নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে নৃত্যকলা প্রসঙ্গে মুল্যবান 
সংযোজন । লেখিকার প্রথম প্র-হ্বাশিত গ্রন্থ সমালোচনায় 
প্রশংশিত ও শিক্ষার্থী মহলে সমাদৃত । 

রূবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্‌ ত্যবিভাগে অধ্যাপনা 
করেন । বাংলাসাহিত্যে এম. এ, ৷] নৃত্যকলায় 
ক্নাতকোন্তর উপাধি । নাট্যশাস্ত্রের করণ ও অঙ্গহার 
প্রসঙ্লে গবে"শার জন্যে ডক্টরেট উপাধি অন করেছেন । 
কৃত “অভিনয় দরণ'-এর ভারতীয় ভাষায় 
গ-ভিত্তিক সংস্করণ তাঁর ভাষান্তর, ব্যাখ্যা 
ও সম্পাদনায় অনতিবিলদ্ষে প্রকাশিত হবে । 

“মন্দির স্থাপত্যে নৃত্যকলা”, “ভারতীয় সাহিত্যে 
মৃত্যকলা এবং “নৃত্যের মুণ্তিঃ £ টৈতনাদেব ও 
রূবীল্ছ্নাথ” এই তিনটি গ্রন্থ রচনা তারি ভবিষ্যতের 
পরিকল্পনা ৷ 





